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শহুসর্গ 
অবনীন্দ্র-চিত্রকলার রূপদর্শনের দৃষ্টি যিনি'আমাকে দিয়েছিলেন 
সেই অবনীন্দ্র-সুহ্ছৎ ও সহযোগী এবং মদীয় পিতৃপ্রতিম আচার্য 
অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর পুত স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি । 


নিবেন 


শিল্পাচার্য অবনীশ্রনাথ সন্বদ্ধে লিখবার এই যে আমার দুরূহ চেষ্টা, তা 
“বামন হয়ে চীদ ধরার” চেষ্টারই মত। তথাপি তা করেছি অন্তরের 
একাস্ত স্থতীত্র প্রেরণাতে। দূর অতীতের কোন একদিন দৈনিক খবরের 
কাগজে, যতদূর মনে পড়ে “আনন্দবাজার'-এ অবনীন্ত্রনাথের শিবসীমস্তিনী 
উম! এবং নন্দলাল বন্থুর শিবের বিষপান ও সতীর দেহত্যাগের পরে শিবের 
ধ্যানময় রূপ দেখে আমার বালিক! মন বিমুগ্ধ হয়ে তাদের গভীরভাবকে যে 
মনের মণিকোঠায় ধরে রেখেছিল, উত্তরকালে তাই আমাকে ভারত-কলার 
ইতিহাস অস্থশীলনে অন্গপ্রাণিত করেছিল । 

একদা অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত চিত্রশৈলীর নানা নিদর্শনের প্রতিলিপি 
প্রবাসী”-র পাতায় নিয়মিত দেখে দেখে আমি হয়েছিলাম তার গুণমুগ্ধ তক্তু। 
অপরিণত বুদ্ধি ও চিত্র-বচনায় রীতিমত শিক্ষার অভাব নিয়েই আমি সে-সকল 
ছবির অনেক কপিও করেছিলাম । 

এইভাবে দিন এগিয়ে যেতে যেতে কলেজী শিক্ষার অবসাঁনে, সৌতাগ্যক্রমে, 
ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস ও সৌনর্যা-সাধনার মর্মরহস্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভেব 
পরম স্থযোগ পেলাম আচার্য অধ্ধেন্রকুমার গ'ঙ্গুলী-র ( ও. সি, গাঙ্গুলী) কাছে। 
প্রাঈীন ও মধ্যযুগীয় শিল্প-ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে আধুনিক 
চিত্রকলার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করারও যথেষ্ট স্থযোগ দিয়েছিলেন । 

অবনীক্্নাথকে দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম মাত্র দুবার । তাও তার 
জীবনের শেষলগ্নে। তবে আচার্য্য অর্ধেন্দ্কুমারের মুখে দিনের পর দিন 
অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শুনে শুনে আমি ত!র একটি রূপচ্ছবি ও আস্তরবৈভবের 
অনেকখানি পরিচয় পেয়েছিলাম । শিল্পাচার্ধ্য সম্বন্ধে অর্ধেজ্্কুমারের গ্রীণ” 
খোল! বলিষ্ঠ বর্ণনাতে পেয়েছিলাম মানুষ অবনীন্দ্রনাথ ব্যতীত শিল্পী, ন্মেহণীল 
গুরু, স্থরনিক আলাপচারী, বদান্-পুকষ ও আত্মভোলা এক রূপ-সাধকের 
সন্ধান। তাকে প্রত্যক্ষভাবে না জেনেও, যেন জেনেছিলাম ঢের বেশী । মূ 
আমার শ্রদ্ধা প্লুত হয়েছিল গভীরভাবে । তৎসঙ্গে ত্তার শিল্পক্কৃতি ও লাহিত্য- 
সম্ভার অন্শীলন করে শ্রন্ধা, তক্তি ও অনুরাগের মাত্রা সীমাহীন হয়ে ওঠে। 
তার ফলে এই রচন| কেবল শ্রফ ইতিহাস না! হয়ে যাতে অবনীন্দ্রনত্তার গ্রৃতি 
মমত্ববোধসম্পন্ন ও আবেগমধঘিত একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রকৃত গভীর শ্রদ্ধার, 
অর্থ্য হয়ে ওঠে সেই চেষ্টাই করেছি। 

অবনীন্ত্রনা্জের শিল্পীসত্তকে আমার সীমিত শক্তির দ্বারাই আলোচনা 


(খ) 


করতে হয়েছে। কিন্ত তার দ্বির্তীয় আয় একটি যে বৃহৎ সত্তা, অর্থাৎ 
লাহিত্যিক সত্তা, তাকে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে ক্টাহদ পাইনি । 
বুনড-ভুলিতে লেখ ছবিকে সামান্য বুঝতে পারি, কিন্ত তার অক্ষরের ভাদ্াম থে 
ছবি ফুটে উঠেছে তা বিক্লেষণ-ব্যাখ্যা করার শক্তি ও অধিকার আমার নেই। 
'আশা করি সাহিত্যরসিক পাঠকগণ আমার এই অক্ষমতাকে মার্জন! করবেন । 
. শিল্পাচার্যের “চিঠিপত্র নিয়ে একটি অধ্যায় আমি যৌজন| করেছি বটে, 
কিন্ত তা বস্ততই অসম্পূর্ণ। তিনি অধিকাংশ চিঠি লিখতেন চিত্রাঙ্কন করে। 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ সেরকম চিঠির সন্ধান আমি সামান্তই পেয়েছি । শিল্পীগুরুর 
'জ্যেষ্ঠা কন্যা উম! দেবী ও বিশ্বরূপ বস্থ এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে কতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করেছেন। “বিশ্বভারতী পত্রিকা"য় মুক্সিত পত্রগুচ্ছ যোগ্য 
উপাদানের কাজ করেছে। বারাণসীর স্বনামধন্য কলাবিদ বায় কঞ্ষদাসজী 
কয়েকটি চিঠি ও ছবির ফটোশ্রীফ ( ক্ষিতীন্জ্র মজুমদারের প্রতিকৃতি ) ব্যবহার 
করতে দিয়ে তার প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রন্ধাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
ষ্তীকে বিন কৃতজ্ঞতা ও প্রণণতি জ্ঞাপন করছি । 

আমার ক্ষুত্র শক্তিকে আমি ঘথার্থভাবে এই কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা 
করেছি এবং সত্যনিষ্টা ও তাঁর চিত্রকলা যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ পরিচয় সহকারে 
কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়া করেছি। কিন্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারিনি । 
অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়নে আমার অক্ষমতা প্রতিপদে বাধা 'স্া্টি 
করেছে। আশা কবি আমার পরবস্তী গবেষকগণ ও অবনীন্ত্র-চিজ্ের সত্য 
অন্রাগীর। আমীর অসমাপ্ত কাজকে সমাগ্ধ করতে এগিয়ে আসবেন । 

প্রকৃত উচ্চমানের গবেষণার ক্ষেত্রে নানা অস্তরায়ের মধ্যেও আহি যথেষ্ট 
লহায়ত1 পেম্সেছি বিভিন্ন সহ্দয় গুধীজন ও অনেক প্রতিষ্ঠান থাকে | তাদের 
সকলের কাছে আমি চিরখণী ও চিরকতজ্ঞ। 

শিল্পগুরুর মৌলিক চিত্র অনুশীলন করার স্থযোগ ধারা আমাঁকে দিয়েছেন, 
সার! ছলেন অবনীন্দ্র-দুহিতা! শ্রীধুক্তা উমা দেবী, সর্ধঞ্ী শোতনলাল গা্ছুলী, 
বিশ্বরপ বস্থ, (গীরী ভঙ, যমুনা! সেন, ধীরেন্্ররু্চ দেবনা, স্বারকানাথ 
চট্টোপাধীয়, শুদীপ্ধ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ঠাকুর । ছবি দেখার আবও 
আুধৌগ : পেয়েছি ববীন্জভারতী,. সোসাইটি, রবীন্দ্রতাঁরতী বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
শান্তিনিকেতনস্থ কলাতবন ও রবীজ্ভবন, রি হারের এবং 
কলকাতার ইত্ডিয়ান মিউজিয়ম-এ। | 

টগ৬০ন্রগজস্ জি নিনরিরগানিন পেয়েছি 


(গ) 


রং ধারা সাহাধ্য করেছেন তারা হলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আর্ট কলেজের 
গ্রস্থাগার, শাস্তিনিকেতনের কলাভবন ও রবীন্ত্রভবনের গ্রন্থাগার, শিল্পী 
ইন্দু রক্ষিত, শ্রীঅমল মিত্র ও ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় । এঁদের সকলকে আমার 
সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই । 

ব্লক দিয়ে পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী গ্রস্থন 
'বিভাগ ও ইগ্ডিয়ান মিউজিয়ম । দক্ষিণের বারান্দায় চিত্রাঙ্কনরত অবনীন্দ্রনাথ 
ও শিশু চিত্রের ব্লক দিয়েছেন বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভীগ এবং ইগ্ডিয়ান 
'মিউজিয়মের ভিবেক্টর মহোদয় দিয়েছেন ওমর খেয়ামের ব্লকটি। এদের প্রতি 
আমার কৃতজ্ঞতার সীম! নেই। 

দেশের ও বিদেশের যে সকল গ্রস্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেবার 
প্রয়োজন হয়েছে তার লেখকদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। স্বয়ং শিল্পাচার্য্যের 
লেখা থেকেও প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং উদ্ধৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট। 
বক্তব্যকে প্রামাণিক করার জস্ অন্যান্য উদ্ধৃতির সংখ্যাও কিছু বেশী হয়েছে । 
আশা! করি সহৃদয় পাঠকগণ বিষয়টি উপলদ্ধি করে তা! ক্ষমা স্থন্দর চোখে দেখবেন । 

আর একটি বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার আছে। তা হচ্ছে যে অবনীন্দ্রনাথ 
প্ন্থাদি অলঙ্কত করার জন্য যে সকল চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তার বিষয়বস্তর 
আখ্যান, কাব্য-কথ। প্রভৃতির উল্লেখন। হয়ত কারোর কাছে অপ্রয়োজনীয় 
মনে হবে। তওপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, অবনীন্দ্রনাথ কোন্‌ বিষয় অবলম্বনে 
কোন্‌ চিত্রটি একেছিলেন, কবিগুরুর কোন্‌ কোন্‌ কবিতার তিনি চিন্ররূপ 
দিয়েছিলেন তা আজ প্রায় অজ্ঞাত। তা মোটামুটি উদ্ধার করে ও সংগ্রহ করে 
ঝাখার উদ্গেশ্তেই এই অতিরিক্ত শ্রম ও ব্যয়ভার বহন কর] হয়েছে । 

অবশীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছুই প্রধান শিষ্ক শৈলেন দে ও ক্ষিতীন্দ্র 
মজুমদার আমাকে মৌখিকভাবে শিল্পীগুরু সম্বন্ধে অনেক কথ! জানবার স্থযোগ 
দ্নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে অবনীন্জ্রনাথের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তথ্যসমূহ 
শৈলেন দে-র মুখে শোনার অবকাশ পেয়েছিলাম । এর! দু'জনই আজ 
লোকান্তরিত। তাঁদের পুণ'স্থতির উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা-প্রণতি জাপন করছি । 

যিনি (ও দি. গাঙ্গুলী) প্রাণঢালা উৎসাহ, বইপজ্র, ফটোগ্রাফ ও ব্লক 
(নির্বাসিত যক্ষ ও আলমগীর ) দিয়ে আমাকে এই কাজে উত্মাহিত করেছিলেন, 
কিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তার শারীরিক সুস্থতা ও স্বাভাবিক 
অবস্থায় পুস্তকখানি রচনা করতে পারলে তার নির্দেশ-উপদেশে রা 
সম্পূর্ণ ক্রটিহীন এবং আরও সুন্দর হতে পারতো | 


(ঘ) 


কিন্ত দুর্ভাগাবশতঃ তা হয়নি । 'বেদনাহত চিত্তে, সশরদ্ধ প্রণতিনহ বইটি 
আমি তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ বোধ করছি। 

আরও দু'জন খ্যাতনাম। দেশপ্রেমিক ও অবনীন্দ্র-চিত্রারাগী আমাকে 
কাজে উৎসাহ-প্রেরণ! দিয়েছিলেন। তারা হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভূপতিমোহন 
মজুমদার ও সৌম্যে্রনাথ ঠাঁকুর। এরাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। 
পুস্তকখানি গ্রকাশনের প্রাক্কালে আমি সেকথা ম্মরণ কবে তাদের প্রতি 
আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

প্রসঙ্গত; আলোচনার বিষয় যে, কোন সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ 
সময়কালে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। কালের কণ্টিপাথরেই তার যথার্থ 
মূল্যায়ন হয়। অধুনা অবনীন্্রনাঞ্জোর অবদান সম্পর্কেও তর্কবিতর্ক উঠছে। 
বিভিন্ন [0 ও আধুনিক মতবাদ সমূহের ফলে তীর প্রবস্তিত চিত্রশৈলীর রস- 
রহস্য উপলব্ধির চেষ্টা ও অবকাশ ক্রমশঃই ক্ষীয়মীণ | তা সত্ত্বেও স্বল্প এবং অক্ষম 
আলোচনার দ্বারাও তার প্রতি এবং তার বিপুল ও বিচিত্র স্ৃষ্টি-সম্ভারের প্রতি 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ক্ষুন্র চেষ্টা বোধহয় অস্বাভাবিক ও অসমীচীন নয়। অতএব 
পেই পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ক্রটি-বিচ্যুতি কিছু পরিমাণে অন্ততঃ ক্ষমাহ 
হবে, এই ভরসায়ই এই দুরূহ কাজে হাঁত দেয়! হয়েছিল। 

এই পুস্তক রচন। ও প্রকাশনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার মধ্যম 
ভ্রাতা কল্যাণীয় শিবলাল বন্ু। তাঁর প্রতি আমার সন্মেহ আশীর্বাদ লিপিবদ্ধ 
রইল। অহ্ুজতুল্য শিল্পী শ্রীগোবিন্দ মোদক প্রচ্ছদ রচনা করে ও অন্যভাবে 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাকেও আমি স্েহসিক্ত শুভেচ্ছ। জাঁনাই। 

প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ভার নিয়েছেন “বাক্-সাহিত্যে'র অন্যতম 
স্বত্বাধিকারী শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় । তার প্রতি আমার ন্েহ-প্রীতি ও 
স্তভেচ্ছার অন্ত নেই। শ্রীমান্‌ স্বপনের সমুদয় শুভ চেষ্টা ও শ্রম সাধন! সফল 
হোক, এই কামন। করি। ধার অকৃত্রিম চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে প্রকাশক 
মহোদয় এগিয়ে এসেছেন তাঁকেও সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি হলেন, 
অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় । আরও নানাভাবে 
এবিষয়ে সাহাধা করে তিনি আমাকে চিরখণী করেছেন। মঙ্গলময় তার 
সর্ধাঙ্গীণ মঙ্গল করুন-_-এই প্রার্থনা করি। . 

ভুধা! বনু 

্বাধীনত। দিঘস 


বিষয়্-মৃী 
সুচনা, জনস, গৃহপরিবেশ, বাল্যকাল, কোশোরে শিক্প-প্রতিভার 
উন্মেষ পৃঃ ১--১৮ 


, যৌবনে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা ও চিত্র রচনার অগ্রগতি পৃঃ ১৯২৯ 
, ভারতীয় কলাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ও স্বকীয় রীতি-পদ্ধতির 


প্রবর্তন পৃঃ ৩০৪৩ 


, ই. বি. হাভেলের সঙ্গে পরিচয়, শিক্ষকতার জীবন, চিত্রচঙ্গার 


ধারাপ্রবাহ এবং নব নব স্থষ্টিসস্ভার ও শেষ জীবন পৃঃ ৪৪--১৪৫ 


, শিক্ষাপ্তরু অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৪৬--১৬৩ 
, প্রতিকৃতি ও মুখোশ রচয়িত! অবনীন্তরনাথ পৃঃ ১৬৪-_-১৭৮ 


পুঁথি-পুস্তক চিত্রায়ণে অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৭৯--২০৭ 
“মুদ্বলসিক্ধ” অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ২০৮-_-২৩২ 


, নিসর্গ চিত্র রচনায় অবনীন্ত্রনাথ পৃঃ ২৩৩--২৪৩ 
, পশ্ত-প্রাণী রূপায়ণে অবশীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৪+__২৫১ 


কুটুম-কাটামে'র রূপকার অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৫২__২৬৪ 


, অবনীন্দ্র-চিত্রের রূপরহন্থয ও দেহরূপ পৃঃ ২৬৫--২৭৬ 
, অবনীন্দ্রনাথ কি 1২৪৮1581150 ? পৃঃ ২৭৭-_-২৯০ 
, অভিনেতা ও বূপসঙ্জীকর অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৯১--২৯৯ 
, চিঠিপজ্রে অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ৩০ »-৩১১ 


শিল্পতাত্বিক ও সমালোচক অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ৩১২--৩৩০ 


, সরকারী কলাশিক্ষালয়, ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব. 


ওরিয়েপ্টাল আর্ট, দেশী-বিদেশী কলারসিকদের 
সহযোগিত! ও পৃপোষকতা, দক্ষিণের বারান্দা, 
তৎকালীন চিত্র-সমালোচনার্‌ ধারা, “প্রবাসী” ও 
“মভান্ন রিভিউ'র অবদান, দেশে-বিদেশে প্রদর্শনী 
ও শিল্ত-প্রশিষ্ মাধ্যমে চিত্ররীতির প্রসার । পৃঃ ৩৩১--৩৯৭ 


চিজ 


* চিন্ধাঙ্কনরত অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ. ১ 


ই* বি. হাভেল পৃঃ ৪৪ 
নির্বাসিত যক্ষ £ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৪৫ 


(2) 


৪. বাধার চিত্রদর্শন £ অবনীন্্রনাথ ঠাকুর ৯৬ 
৫. কাশীর রাণী: বভরদস্ত জাতক » ৪প 
৬ শেষ বোঝা £ ১০৪ 
৭. “আধি পাখী ধায় £ রর ১০৫ 
৮. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেশীদমন : ১৩৬ 
৯ এ আর.পি অফিসার £ কুটুম-কাঁটাম ; অবনীন্্রনাথ ঠাকুর 


টা 
ও 
কি 


১০* হাটার প্রতিযৌগিতায় মানুষ £ 8 এঁ 
১১ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার £ ১৭২ 
১২ মুখোশ 2. & ৪ ১৭৩ 
১৩, ওমর খৈয়াম ( বন্ুবর্ণ৷ ) £ রঃ ১৯০ 
১৪ সমূদ্রতীবে শিশু ( বনুবর্ণা ) £ রর ১৯৪ 
১৫, আলমগীর £ ২২০ 
১৬, জমুদ্রকন্া! £ রি ২২১ 
বংশলতা 
্বারকাঁনাথ ঠাকুব 


( ১৭৯৪-১৮৪৬ ) 


| 
| | 
দেবেজ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ £ যোঁগমায়! দেবী নগেন্দ্রনাথ 


(১৮১৭-১৯০৫) (১৮২০-১৮৫৪ ) (১৮২৯-১৮৫৮) 
লিগার | 
গণেন্্রনাথ ( নিঃসস্তান ) গুণেন্দ্রনাথ £ সৌদামিনী দেবী 
(১৮৪ ১-১৮৬৯) (১৮৪৭-১৮৮১ ) 
| ূ রি মা 
| 

গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ £ সুহাঁসিনী দেবী বিনয়নী দেবী ও 
(১৮৬৭-১৯৩৮) (১৮৭০-১৯৫১)  (১৮৭১-১৯৫১) স্থনয়নী দেবী 


| 
১। উমাদেবী ২। করুণাদেবী ৩। শোঁভাদেবী ৪ অলকেন্দ্রনাথ 
ই£। তরুণেন্দ্রনাথ ৬। হ্ুরূপাদেবী ৭। মানীজ্নাথ 
(ল্মান্থুযাক্সী পর পর সংখ্যাত) 
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শিল্পচার্য্য 
অবনীন্দ্রনাথ 


॥৬ ॥ 


বিপুলা! এই পূথ্ীব বুকে কালের গতি নিরবধি প্রবহমান। নিরস্তর গতির 
মধ্য দিয়েই কাল পরিণত হয় কালাস্তরে। কাল ও কালাস্তরের কাহিনীই 
ইতিহাসের মুখ্য উপাদান । আর সেই ইতিহাস কখনও স্থির, নিশ্চল নয়। 
তারও গতি আছে, বিবর্তন আছে, প্রসার আছে। সেই প্রসার অতীতকে 
অবলম্বন করে আরম্ভ হলেও বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে তা 
স্থবিস্তুত। কেন না, অতীত ও বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের রূপ প্রক্কৃতির 
সম্ভাবনা ও বিশিষ্টতা থাকে নিহিত! অতএব, এ-কালের বিশেষ ঘটনা ও 
ভাবধারাঁর মৃূলটি প্রোথিত আছে সেকালেরই কোন ভাবাদর্শ ও মানস 
প্রক্রিয়ার মধ্যে । 

সমকালীন ভারতবর্ষের কৃষ্টিকলার প্রেক্ষাপটও রচিত হয়েছে অনুরূপ 
পদ্ধতিতে । ভারতের চাক্ুকলার স্থ্পমৃদ্ধ রূপৈশ্বধ্যের ইতিহাস অনধিক পাঁচ 
হাজার বছরের পুরাতন। নানা বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় ত৷ পল্পবিত হয়েছে 
যুগ-যুগান্তরের সাধনা, মননসৌকর্ধয ও করণ-কৌশলের মহিম। বৈশিষ্ট্য মত্তিত 
হয়ে। ভাঙা-গড়া, উৎকর্ষ-অপকর্ষ ও ওজ্জল্য-নিপ্রভতার পালা-পর্ধ্যায় যে 
সেখানে চলেনি ভা নয়। তাহলেও অষ্টাদশ শতাঁবী পর্ধ্যস্ত তার গতি-প্রবাহে 
কখনও বিরতি দেখা যায়নি বা পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। তবে অষ্টাদশ শতকের 
মধ্যাহু লগ্নে অবস্থা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর । 

মুঘল সাআ্রাজ্যের অবসান মুখে দেশের বুকে ভেদ-বিভেদের শোতধার! 
বুধ বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র সমাজজীবনে এসেছিল নিদারুণ একট! 
বিচ্ছিন্নতার ভাব। খগ্ড খণ্ড রূপের প্রান্তীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে একটা 
সংঘর্ষের স্ুচনাও হয়েছিল কোন কোনও সময়। অতঃপর পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ও ভাব বুদ্ধি এবং ইংরেজী ভাষা আমদানির ফলে এদেশের ধর্মনীতি, আচার 
পদ্ধতি, শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সাধনায় এল অভাবনীয় পরিবর্তনের সুচনা । 
প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্প-সাঁধন1 যে চরম সমুন্নতি লাভ করেছিল 
তা বিদেশী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রকোপে ছুঃসহ এক নিম্নগামিতার দিকে 
চলেছিল এগিয়ে। গোটা জাতীয় জীবনটাই যেন জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। 
ক্রমে ক্রমে জাতির জীবন-সাধনার সমুদ্ধয় পথই হয়েছিল অবরুদ্ধ। তবে সেই 
অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। 


২ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


উনবিংশ শতাবীতেই জড়তাগ্রন্ত, হুপ্তিমগ্ন ও আত্মবিস্বত জাতির 
জীবনে এসে গেল মহাঁজাগরণ ক্ষণ। আর বাঙ্গালীর জীবনচেতনাতেই 
সর্বাগ্রে এসেছিল সেই পরম হুন্দর শুভলগ্নটি। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়ে বাঙ্গালী তাঁর জীর্ণ সংস্কার ও স্থবির আদর্শে নতুন এক 
অনুভূতির আলোড়ন ও আধুনিকতার সপ্তীবনী স্পর্শ অনুভব করেছিলেন 
তীব্রভাবে। ক্রমান্বয়ে বঙ্গভূমিই হয়েছিল সার! ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
স্বাজাত্যবোধের উত্স স্থল এবং নব উদ্যমের মুখ্যকেন্দ্র। নাঁনাদিকে বিবিধ 
কন্মনীতি, চিস্তাঁধারা ও নবীন আদর্শের প্রভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
মধ্যে একটা সংঘর্ষের স্চনাও হয়েছিল। সেই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী 
জাতির মনে সঞ্চারিত হয়েছিল অভূতপূর্ব্ব ও বলিষ্ঠ এক জীবনচেতন]। 

পেই জীবনচেতনাকে আবার লাঙ্ন পোষণ করে, প্রাণবন্ত ও স্ফলপ্রন্থ 
করে তুলেছিলেন উনবিংশ শতকের আত্মসচেতন ও সুশিক্ষিত এক বাঙ্গালী 
জনসমাজ। সেই সমাজের যাঁরা ধারক ও বাহক, তার1 যেমন ছিলেন শিক্ষা 
দীক্ষা ও অর্থ সম্পদে উন্নত ও সমৃদ্ধ, তেমনি তাদের মধ্যে হয়েছিল পাশ্চাত্য ও 
ভারতীয়, ছুই সভ্যতা ও আদর্শের অদ্ভুত সংমিশ্রণ । একদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিশ 
গ্রবন্তিত ভূমি-ব্যবস্থা ও ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দৌলতে বাংলা দেশ, 
বিশেষতঃ কলকাতা শহরে কতিপয় ধনাঢ্য পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তি, 
বিলাস বৈভবময় জীবনচর্যযা1 ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আচ্ছন্ন অভিনব 
ধরনের দ্বতন্ত্র জীবনাদর্শ, অপর দিকে পশ্চিমের আমদানী আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞান। সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক ভাববাদে অন্থপ্রাণিত বিশেষ একটি 
শিক্ষিত মানবগোঠীর আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে আস্থা ও জাতীয়তা! বোধের 
উন্মেষ দেশ ও সমাজকে দুই ভিন্ন পথে চালিত করতে আরম করলো । 

এর ছুই বিপরীতমুখী সভ্যতার সংঘ্ষ-মাধামেই বাংলার জাতীয়জীবনে 
এসেছিল নবজাগৃতির মহাঁলগ্ন। সেই নব্জাগৃতির প্রধান হোতা ছিলেন 
রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বিরাট ও বলিষ্ ব্যক্তিত্ব দেশের 
শিক্ষানীতি, ধন্মাদ্র্শ ও সমাজজীবনে সম্পূর্ণ নতুন এক চিন্তাধারা ও মহুৎ 
আদর্শের বাণী বহন করে এনেছিল। তিনি দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির পথে 
এগিয়ে নেবার জন্য ও নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্তে ধশ্ম, সাঁহিতা, 
দর্শন ও সমাজচিস্তায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সঞ্চার করে তাঁকে জনমানসে 
প্রতিফলিত করতে প্রয়াপী হন। বাংলার মানুষের মন থেকে কুসংস্কারের 
মোহুজাল ছিন্ন করে তিনি নতুনতর জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত করতে প্রবৃত্ত হন 
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নানা দুরূহ বাঁধা বিশ্ব অতিক্রম করে। পরবর্তীকালে তীর আরব্ধ কার্ধ্যাবলী 
ও তীর জীবনপাধনার ধারা দ্রুত সাফল্য ও ঘিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিল 
এদেশে আরও অনেক ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ, দ্বদেশপ্রেমী শিক্ষাব্রতী ও 
সমাজ সংস্কারকগণের শুভ আবির্ভাবের ফলে। তাদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই 
বঙ্গভূমিতে নবজাগরণের পুণ্যব্রত উদ্ঘাঁপনের কাজ সফল ও সার্থক হয়ে 
উঠেছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে হয়েছিল তার 'বারিত” প্রতিফলন। আর 
অনতিবিলঘে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের সর্বত্র । 

ঘোর স্থপ্তিভঙ্গের পরে যে সকল মানুষ ও পরিবার গোষ্ঠী দেশ ও জাতির 
অগ্রগমনে সহায়তা করেছিলেন, তাদের মধ্যে জৌড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারের 
অব্দানও অপামান্য। | 

রাজা রামমোহন রায় জাতীয়জীবনে নতুন যুগের ও আধুনিকতার যে 
নবদিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন, তার পূর্ণত৷ ও প্রম।রতা মাধনে একটি বিষয় 
তখনও যথার্থ প্রয়োজনীয়রূপে বিবেচিত হয়নি । ধর্মের নতুন রূপ দেখ! দিল ; 
বাংলা ভাষা, সাহিত্য কাব্য ও নাটক নতুন পথ কেটে এগিয়ে চললো! ক্রু 
তালে, জাতি স্বদেশপ্রেমে হোল উচ্দ্ধ। কিন্তু পেছনে পড়ে রইল শিল্পকলার 
মহান্‌ এতিহা ও সুন্দরের সাধন] । 

ভারতের স্বপ্রাচীন, সুউন্নত ও অতি মাঞ্জিত মহিমাব্যঞ্ক চারুকলার 
ুর্দম প্রবাহ তখন যুগ যুগ সঞ্চিত ভাবরাশিকে হারিয়ে অবক্ষয়ের মোহনা মুখে 
ধাবিত। ভারতীয় চিত্রকলার শেষ ক্ষীণ ধারা সমূহ তখন নিঃশেষিত প্রায়। 
১৮৩২-৩৩ খুষ্টাব্ে ঘাড়োয়ালের প্রসিদ্ধ চিত্রকার মোলারামের দেহাস্তরের 
পরে ধারাবাহিক চিত্রচর্চ'র রীতিতে ছেদ পড়ার আশঙ্কা! দেখা দেয়। দেশজ 
প্রাণবন্ত চিত্র-সাধনার পথে আর কোন সুযোগ্য উন্তরসাধকের সন্ধান পাওয়! 
যায়নি তখন। 

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্য কলাপদ্ধতির শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল পুরোদমে এবং তা সরকারী উদ্ভোগ 
ও উৎসাহে । 'তএব, বিদেশের বাস্তববাদী রীতির প্রকোপে মধ্যযুগের 
ভারতীয় চিত্রশৈলী নমূহের পক্ষে স্বমহিমীয় আত্মরক্ষা! করা ও সম্মানের আসনে 
অধিষ্ঠিত থাক1 সকল সম্ভাবনার বাইরে চলে গেল। দিন যেতে ঘেতে এগিয়ে 
এল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সন্ধ্যালগ্ন। 

ভারতের ললিতকলার অবহেলিত রাজ্যে নব অরুণৌদয়ের পূর্বাভাস 
অগ্ভভব করলেন দেশের কলাঁলক্ী। আর তখন দেশ ও জাতি নবযুগের নবীন 
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সাধনার পথে আর একটি মুক্তিকামী হুয়োগ্য পধিকের আবিতাাব অপেক্ষায় 
ছিলেন উন্মুখ হয়ে । কারণ “সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালা য়” তখনও 
জাতীয় শিল্পকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত আয়োজন আরম্ভ হয়নি । 
ভারতকলালক্মী তার এযুগের বরপুত্রের জন্য তখনও প্রতীক্ষাকাতর। 
রাষমোহনের পুণ্য আবির্ভাব (১৭৭২ থৃঃ) থেকে শুভারভ্ত করে বঙ্গভূমিতে 
শতাবীব্যাপী যে আরও কত শত মহামানবের পবিত্র জন্মক্ষণের পালা এসেছিল 
তার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছিল পুরে! একটি শতক অন্তে। আর তা আজ 
থেকে এক শতাব্দীকাল পূর্বে 

সেদিনটি বাংলা ১২৭৮ সনের ২৩শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথি, 
( ইং ১৮৭১ থুষ্টান্বের ৭ই আগস্ট) বেল! বারোটা বেজে এগার মিনিট। এমন 
সময়ে কলকাতার দ্বোড়াঞীকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীর «নং আবাদে একটি 
নতুন শিশুর আবির্ভাব হোল। দেদিনের সেই জন্মলগ্রটি ছিল অত্যন্ত শুভ। 
ভারতের কষ্টিকলার ইতিহাসে সেই দ্দিনটির কথা চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকবে--এমনই একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল সেই পুণ্যলগ্নে। নবজাত 
শিশু, ছোট্ট একটুখানি । কিন্তু তার নামটি হয়ে গেল বিরাট-- অবনীন্দ্রনাথ । 
ছোট্ট করে, আদর করে সকলে বলতেন, “অবন+, “অবু" ৷ তিনিই ভাবীকালের 
শিল্পগুরু, ভারতীয় চিত্রকলার মুক্তিদাতা, শিশু-সাছিত্য ও রসসমৃদ্ধ কলা- 
সাহিত্যের অদ্বিতীয় রচয়িতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ছোট্ট অবনের ছুটি বড়ে! দাদা ছিলেন। তারা হলেন, গগনেন্দ্রনাথ ও 
সমরেজনাথ ঠাকুর। জ্যেষ্ঠ গগনেন্্রনীথও ছিলেন চিত্রপটে রূপকথার রাঁজা 
রচনায়--রূপ, অরূপ ও নৈরূপ্যের মিলন-সাধনে এবং ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে নিম্মল 
হানি ও বিমল আনন্দের প্রন্রবণ-স্থষ্টিতে অদ্বিতীয় শিল্পকার। এদের ছুটি 
ছোট বোন ছিলেন বিনয়নী ও স্ুনয়নী দেবী। সুনযবনী দেবীও ছিলেন চিত্র 
বুচনায় স্বয়ংসিদ্ধ শিল্পী। তার শিক্ষাবিহীন হ্বতোত্সারিত ও ্বকপৌলকল্পিত 
চিত্রবাঁজি বাংলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা 
করেছে। এবা তিন শিল্পী ভ্রাতা ও ভম্মী হ্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য ও অদ্বিতীয়। 
পূর্ববনথরী ও উত্তরসাধক কারোর সঙ্গে এদের কোনও মিল বা সাদৃশ্য দেখা 
যাঁয় না । কাউকে অন্ুকরণ-অন্ুকৃতির কোনও প্রশ্ন বা সমস্তা এদের জীবনে 
দেখা যায়নি । অবশ্ঠ অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতি ছান্র শিষ্য পরম্পরায় ধারাবহ 
হয়ে বিস্তীর্ণ হয়েছিল দ্িগ দিগন্তরে। কিন্তু তাকে কেউ সঠিক অস্থকরণ 
করতে সক্ষম হননি । 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ € 


এদের 'পাশের বাড়ীতেই ছিলেন কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির রাজার রাজা 
রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুড়ো-ভাইপো। 


এ'র! দুজনেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধর । ছারকানাথের মধ্যম 
পুক্জ গিরীন্দ্রনাথ । গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ হলেন 
গুণেন্ত্রনাথেরই কনিষ্ঠ পুত্র । সেই স্থত্রে রবীন্দ্রনাথ অবনের “রবি-কা"। যেমন 
নিকট সম্পর্ক, তেমনি দুজনার মধ্যে গভীর ও শ্মিষ্ট ভাঁব-ভালবাসা। দিন 
যেতে ঘেতে সে সম্পর্ক কেবল খুড়ো-ভাইপোর স্সেহ-শ্রদ্ধার স্ুত্রেই গ্রথিত 
থাকেশি, ক্রমশঃ তা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জ্ঞাতিত্ব ও এঁকাত্মের দৃঢ়বন্ধনে 
আরও বেশী করে বাঁধ! পড়লো সেই-ছুটি নবীন প্রাণ ও তরুণ মন। পারিবারিক 
সম্পর্কের ঢের উপরে চলে গেলেন তার]। 


অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক দশ বছর আগে ববীন্দ্রনাথের শুভ 
আবির্ভাব। তার দীপ্ প্রতিভার যাছুম্পর্শে কাবা, সাহিত্য, সঙ্গীত, রূপ-রূস, 
আনন্দ, ছন্দ ও নৃত্যের এক বিরাট আজান! রাজ্যের ছ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল 
সকলের জন্য, সার] বিশ্বের জন্য । দশ বছনু পরে জন্মাষ্ মীর পুণ্যদিনে পাশের 
বাড়ীতে ধার আঁবিতাঁব ঘটলো, তিনি এলেন রঙ-রেখা, রূপ-রস ও ভাব- 
কল্পনার সাঁতমহলা একটি রহস্যপুরীর চাবি হাতে নিয়ে। তার ভাগ্যলিপিতে 
লেখা হয়েছিল যে, দিনে দিনে, মাসে বর্ষে তিনি বেড়ে উঠবেন, আর 
খুলে দেবেন সেই রূপমহলার প্রতিটি প্রকোষ্ঠের ছ্বার। দিনে দিনে তিনি 
এগিয়ে চলবেন রূপ-রসের অজানা জগতের দিকে । সেখানে যুগ যুগ সঞ্চিত 
মণিরত্বরাঁজিকে তিনি খুঁজে বের করবেন। জীর্ণ পুরোনো যা, তাঁকে নতুন 
আলোকে করবেন উদ্ভীপিত, প্রাণহীনে করবেন প্রাণনঞ্চার । লু্ত ও অবহেলিত 
ভারতশিল্পকে তিনি আধুনিক ভাবরদের কন্দর-নিঃস্থত নির্ঝরিণীর মুক্তধারায় 
করাবেন মুক্িনীন। ভারতের শিল্পদেবতা তাঁর ললাট-লিপিতে আরও লিখে 
দিয়েছিলেন যে, তিনি ভগীরথের মত সে যুগের ভারতীয় চিত্রকলার মৃতপ্রায় 
ক্ষীণত্রোতা মন্দাকিনীতে নতুন জোয়ার এনে তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত 
করাবেন বঙ্গবাসীর পেলব, কোমল, সরস হ্ৃদম্পটে। বাংলার মানুষের 
বূপতৃষ্ঞা মিটবে। ক্রমে সার] ভারত এগিয়ে আসবে সেই বূপক্কধা পান 
করতে। বিদেশের রপিকজনও মুগ্ধ হরেন সেই রূপ-রসের অলীম শ্রোতধারার 
অবাধ গতি দেখে । 
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ভাগ্যবিধাতার বিধান বিফল হয়নি। সফল হয়েছে পুরোপুরি । বূপ- 
সাধক অবনীন্দ্রনাথের রঙরেখার বিশাল সাম্রাজ্য, রূপতত্ব ব্যাখ্যানের অমূল্য 
ভাণ্ডার বাঙ্গালীর তথ! সাঁর। ভারতের গৌরব। 

রূপকলার অসীম বহশ্থময় রাজ্যে প্রবেশের আগে শিশু অবনীন্্রনাথ, 
বালক অবনীন্দ্রনাথ যে গৃহরাজ্যে বাস করেছেন, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, 
কত শত অনস্ত পথে যে তীর শৈশব-কল্পনার বিকাশ হয়েছিল তার অবদান 
তাঁর শিল্পী-জীবনে অতি অসামান্য! -শৈশবের দিনগুলির মধ্যেই তার 
ভাবীকালের জীবনচেতনা ও শিল্পী-জীবনের গোড়ার কথা খুঁজে পাওয়া যায়। 
প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটন1, জীবনযাত্রার প্রতিটি নিয়মকানুন ও বাড়ীর গোট! 
আবহাওয়া ও সমগ্র পরিবেশ-পুরিমগ্ডল তাঁর মনে গভীর কল্পনার জাল বুনতে 
শুরু করেছিল সেই কবে কোন 'শিশ্তকালে ] 

তিনি জন্মেছিলেন সব-কিছুকে বিশেষভাবে দেখার চোঁখ নিয়ে, অর্থাৎ 
দিগস্তপ্রসারী সৌন্দর্য-দৃষ্টি ও রূপ দেখার ত্রিনয়ন নিয়ে। তিনি আরও নিয়ে 
এসেছিলেন সমুত্রের মত অতল গভীব ভাবরাশি ও হৃদয়-সংবেদন, আকাশের 
মত উদার মন, আর ক্ষ্যাপার মত খুঁজে বেড়াবার নিরলদ চেষ্টা । সার! 
জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন। কি খুঁজেছেন তিনি? খুঁজেছেন রূপের মধ্যে 
অরূপ, সীমার মধ্যে অনীয়, বৈচিজ্র্যের মধ্যে এক্য, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট ও 
তুচ্ছের মধ্যে অমূল্য সম্পদ। তাইতো তার তুলিকায় রূপ পেয়েছে সামান্য, 
অসামান্, ছোট বড়, আপন পর সব কিছু। সেখানে দেবতা মানুষ, 
পশ্ত-পাখী, গাছপাল।, পাহাড়, সমুত্র, বন-জঙ্গল সমস্ত কিছুর লমান স্থান, 
সমান অধিকার । তার শিশল্পালয়ে খড়কুটো, ভাঙ্গাচোর1 জিনিসেরও ছিল কত 
আদর ও কদর! সেখানে জাতি-ধশ্ম, দেশী-বিদেশীর কোন সমন্তা ছিল না। 
তিনি দেশ-বিদেশে, প্রাচীন-নবীন সকলের কাছ থেকেই শিল্পাধর্শ, শিল্প-ভাবন', 
রূপায়ণ রীতির শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত কারোর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন নি! সকলকে জেনে বুঝে, তাদের আঁদর্শ ও রহস্যকে 
উপলব্ধি করে নিজের ভাব-ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছেন, কিন্তু নিজের আদর্শ ও 
আত্মসত্তাকে কখনও ক্ষুণ্ন করেন নি। 

তাঁর ম্বকীয়তা এত দৃঢ়মূল ছিল যে, শিল্পী-জীবনে নান! দেশী-বিদেশী 
আক্ষিক-শৈলীর অন্থসন্ধান ও অনুশীলন তিনি করেছেন বটে এবং তার 
রূসনির্ধ্যা পান করেছেন অকুণ্টিত চিত্তে, কিন্তু তাতে কখনও বিহ্বল হননি । 
তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন দেশজ শিল্পের রূপমোছে। তাঁর মন কানায় কানায় ভবে 
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উঠেছিল সেই শিশুকালের সব অভিজ্ঞতা, বাড়ীর পরিবেশ-গ্রস্থত জীবনছন্দ, 
পারিবারিক আনন্দ-বেদনার স্থর-লহরীতে । দাঁস-দাঁসী পরিবৃত শিশু-জীবনের 
দিনগুলি, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতা, বাগানবাড়ীর প্রাকৃতিক 
শোভা, গৃহকক্ষের আসবাবপত্র, চিত্রপট, পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠান ও 
ক্রিয়াকলাপই তা ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবনের ভিত্তিকে স্থদৃঢ়রূপে গড়ে তুলেছিল। 
পরবর্তীকালে সেই মজবুত ভিতের উপর তিনি ক্রমশঃ রঙ-তৃলি, ভাব-কল্পনা, 
ভাষা-ছন্দ ও আঙ্গিক-পদ্ধতির বিচিত্রসম্ভার জড় করে, স্ষ্টি করলেন স্থমহান 
এক শিল্পলোৌধ, রূপ-রসের সাঁতমহলা প্রাসাদ । 

শিশু অবন বাড়ীর ঘরে-বাইরে যেদিকে তাকান এক-একটি ছবি ভেসে ওঠে 
তার চোখের সামনে । উত্তরের ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_- 

“বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়া ঘের! 
সবুজ চত্বর । সেদিকে প্ররুতির সৌন্দর্য্য, সুষমা ও কল্পনা । টাদ ওঠে 
সেদিকে, সুর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুর জলে 
দিনরাত পড়ে আলোছাঁয়ায় মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে 
ঘুঘু, আর কাঠ-ঠোকৃর! থেকে থেকে । মধুর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, 
রাজহংস দেয় সীতার, ফোহারাতে জল ছোটে সকাল বিকেল। সারস ধরে 
নাচ বাদলার দিনে, ঝড়-বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়।”১ 

এ কি ছবি নয়? বাড়ীর পাশে প্রকৃতির পটে তিনি এই সকল ছবি 
দেখেছিলেন শিশুকালে। 

ঠাকুরবাড়ীর চিরাগত নিয়মে অবনীন্দ্রনাথও মানুষ হয়েছিলেন দাসদাসীর 
হাতে । প্রথমে পদ্মদাঁপী, তারপরে চাকর রামলাল। পন্বদ্াসীর কোলেই 
তিনি শিশুকাল কাঁটিয়েছেন। তার হাতে খেয়েছেন, তার সঙ্গে খেলা করে, 
তার মুখে ঘুমপাড়ানি গান শুনে ঘুমিয়ে পড়তেন প্রতিদিন। “রাতের 
অন্ধকারের মতো! কালো” ছিল সে দ্বাপীর চেহারা । রাতে ঘুম পাড়ানোর 
সময় শিল্ত অবনীন্দ্রনাথ অন্ধকারে তাকে দেখতে পেতেন না, কেবল ছোয়াটি 
অনুভব করতেন। পদ্মদ্বাসীর চেহারাকে তিনি বলেছেন, “আগুনে ঝলসানো 
পদ্মফুল | দাসী প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন-_ 

“একেবারে রাঁতের অন্ধকারের মতো কালে! ছিলো আমার দাঁসী-- 
নে কাছে বসেই ঘুম পাড়াতে কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতো সে। দেখতে 
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পেতেম না তাকে, শুধু ছয়! পেতেম থেকে থেকে । কোনো কোনে দিন 
অনেক রাতে সে জেগে বসে চাল ভাজা কট্‌কট চিবোতো, আর তালপাতার 
পাখা নিয়ে মশা তাড়াতো। শুধু শব্দ জানতেম এটা । আমি জেগে আছি 
জানলে দাসী চুপি চুপি মশারি তুলে একটুখানি নীরকেল নাড়ু অন্ধকারেই 
মুখে গুঁজে দিতো । নিত্য খোরাকের উপরি পাঁওন] ছিলো এই নীড়ু।”৯ 

ছেলেবেলার কত কথা, কত ছৰি তিনি ধরে রেখেছিলেন তার স্থতিপটে। 
শিল্পী-জীবনে তা আবার কত শত রূপে নতুন করে দেখ! দিয়েছিল ; কত 
অনস্তপথে সে শৈশব-কল্পনার মুহূর্তগুলি বিকশিত হয়েছিল । 

খুব ছোট বয়মেই মনের মধ্যে একট] “ছবি, ছবি” ভাব তিনি অন্নতব 
করতেন। কর্মময়, উৎসবমুখর বীঁড়ীর অন্দরমহল, বাইরের মহল, তারও 
বাইরে রাস্তা ঘাটে কতো মাজের, 'গ।ড়ি ঘোড়া” দেখে দেখে তার মনে হোত 
যে অবিশ্রাস্ত চলস্ত ছবি। তিনি দেখতেন, “পব ছবিগুলো নিজেতে নিজে 
সম্পূর্ণ, ছেদ নেই, ভেঙ্দ নেই, টাঁন1 চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্তের একটা 
অফ্ুরস্ত শ্রেত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রীস্ত লীল1।”২ 

বাড়ীর উত্তর দিকের খড়খড়ি টেনে দেখতেন বাইরের জগতকে । বাইরে 
বেরোৌবার মত বয়স হয়নি, হুকুম ছিল না। তিনি দেখতেন, “বাড়ী ঘর, 
গাছ--এরই নিচে একটা ময়ল1 সবুজ টান, তারপর আঁবাঁর ছবি। ছাগল, 
মুরগী, হাস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খাঁনিকট! চাকার আচড়-_কাটা বাস্তাঁ_ 
তারপর আবার সবুজ টান। এমনি একটা করে খড়খড়ির ফাঁক, আর 
একট] করে কাঠের পাটা--এরই উপর সব ছবি ও না-ছবিকে ছু'ভাগ করে 
একট] সক্ু দাড়ি_-খবরের কাগজের দুটে। কলমের মাঝের বেখার মতোই 
সোজা --যেট! টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ ছবি দেখা ।”৩ 

এইভাবে তিনি ঘরে-বাইরে সর্বত্র কেবল ছবি দেখতে পেতেন। অন্দর- 
মহলে বন্দী-জীবন তার শিশুমনকে সর্ববদ। বাইরের দিকে টানতো!। জানালার 
খড়খড়ির ফাক দিয়ে সব দিকের দৃশ্ট দেখতেন আর ছবির মত মনের পটে 
ধরে রাখতেন । দূরে থেকে ফাক দিয়ে দেখার কথায় তিনি বলেছেন__ 

“পূবের কটা জানালার ফাঁকে দেখা দেয়-_খাঁল পারেব নারকেল গাছের 
সানি, তার উপরে চাদ উঠছে--যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার 
টুকরে!। 
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পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরী জাহাজের 
মাস্তলগুলো, ঘেষাঘথেষি ভিড় করে দীড়িয়ে। উত্তরে সেকালের শহর ও 
বাড়ির অরণ্য একট11”১ 

একটু বড় হতে অবনীন্দ্রনাথের ভাঁর পড়েছিল চাকর বামলালের উপর। 
তখন একটু একটু করে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় শুক হোল। কিন্ত 
নিজেদের বাড়ীর বাইরের মহলের সঙ্গে পরিচয় হতে এবং কর্তাদের আসর, 
আলাপ-আলোচনা, তাদের কর্মমৃখর দিনগুলির কিনার! পেতে অনেক সময় 
লেগেছিল। স্বতরাং খানিক জানা ও না-জানার পাল1-পর্্যায়ের মধ্যে দিয়ে 
তার মনে কৈশোর-কল্পনা অভিনবত্ব লাভের অবকাশ পেয়েছিল প্রচুর 
পরিমাণে । 

অন্দরে বন্দী অবস্থার মধ্যে বাঁভীর একখাঁনি ঘর তাঁর কাছে একটি যাঁছুঘর 
বা চিত্রশালার মত হয়েছিল। সেখানে যা কিছু ছিল সবই তার শিশুমনে 
কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিল, তার ভাবীকালের শিল্পী-জীবনের অনুপ্রেরণা 
হয়ে উঠেছিল, এবং ভিত গড়ে দিয়েছিল। ঘরটি তার ছোট পিসীমার। 

ঘরে আবদ্ধ তার হাঁপিয়ে ওঠ1 মুক্তি-পাগল মন নিঃশ্বা ফেলার জায়গাটি 
বেছে নিয়েছিল ঠিক শিল্পী জীবন গঠনের উপযোগী । সে ঘরে অনেক ছবি 
ছিল, “দেশী ধরনের অয়েলপোর্টিং |” আরও ছিল, “কষ্জনগরের কারিগরের 
গড় গোষ্ঠশীলার চমৎকার একটি কাঁচ ঢাকা দৃশ্য । উলে বোন] পাখীর ছবি, 
উমার তপস্তার ছবি, রুষ্ণলীলার ছবি, সরোঁজিনী নাটক ও কাদম্ববীর ছবি।” 

এই সকল ছবি দেখে দেখেই তার দিন কেটে যেত। সে-ঘরে আরও 
অনেক জিনিল ছিল যা তীকে অনবরত টানতো।। তিনি সেখানে গিয়ে সেই 
ছবি, খেলন1 ও পুতুলের রঙ. দেখে মেতে উঠতেন, কখনও তার মধ্যে যেন 
ডুবে যেতেন। ছোট পিলীমার ঘরের পাশেই ছিল তাঁর পিতার পাখীর 
আসর। পিতা ও পিসীমার যুগ্ম চিড়িয়াখানা সেটি। পাখীর পালকের 
বর্ণবাহারে ও চিত্র-বিচিত্রের মধ্যে তিনি আপন ঘরে বিশ্ব-প্রকৃতির আর একটি 
রমণীয় রূপের পরিচয় পেয়েছিলেন নিবিড়ভাবে। 

মেই সময়েই বাড়ীর বৈঠকখানাতে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন 
'লগ্তন নিউজের” ছবি। বীধানো ভলুমের মধ্যে ছিল নানারকম ছবি। তিনি 
তা নিবিষ্ট মনে বসে দেখতেন । 
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পল্পুদদাসীর হাত থেকে রাঁমলালের জিম্সায় এসে বালক অবনীন্দ্রনাথ 
অনেকথানি স্বাধীনতা ও খোল] জীবন পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু কড়া শাসনের 
কিছু কম্তি ছিল না। তাহলেও চাঁকরের শাঁসন নজর এড়িয়ে অবনের 
দুষ্টুমি চলতো! অনেক সময় । 

একদিন তীর কি খেয়াল হোল বুড়ো দ্রারোয়ান মনোহর সিং-এর লম্বা 
সাদা দড়িতে একবার হাত দিয়ে দেখতে হবে । যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ । 
দারোয়ান রেগে খুন। পরে রামলালের হুকুমে দারোয়ানের কাছে অবনকে 
ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এই রকম কত যে ছুটুমি তিনি করতেন তার 
হিসেব ছিল ন1। তাঁর ফলে লেখাপড়ার দিকে মন বড় যেত না । নিজের 
উৎসাহে স্কুলে যাবার কোন বাাই ছিল না । জোরজার করে, ধরে-বেঁধে 
পাঁল্‌কিতে চড়িয়ে দরজ] বন্ধ করে তবে তাঁকে স্কুলে পাঠানো হোত। স্কুলটি 
নর্মাল স্কুল। বাড়ী থেকে বেশী দূরেও নয়। জৌড়ার্সীকোতেই চিৎপুর 
রোডে, হরেন শীলের বাড়ীর কাছে। 

স্কুলের কিছুই ভালো! লাগতো! না তার। কিন্তু একটি জিনিস তার খুব 
ভাল লেগেছিল। স্কুলের হেডমাষ্টার গোপালবাবুর ঘরে কাঁচের আলমারিতে 
একটি খেলন! জাহাজ এবং আরও কয়েকটি নানা আকারের শঙ্খ, 
সমুদ্রের ঝিনুক ইতাদি সব সাজানো ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি সেই 
আলমারির সামনে গিয়ে সেগুলি দেখতেন। কিন্তু কিছুতেই স্কুলে থাকতে 
তার মন চাইতো না। তার শিশুমন বিকেল হতে ন! হতে বাড়ী ফেরার জন্য 
বাস্ত হয়ে পড়তো। আরও ব্যস্ত হতেন তিনি বাড়ী ফিরে সেই বাগানে 
ছুটে যাবার জন্য-_যেখানে প্রজীপতি উড়ছে, কাচপোক1 পান্নীর টুকরোর 
মত দেয়ালের গায়ে লেগে রয়েছে, পোঁষ! কাঁঠবেড়াঁলি তার জন্য এদ্দিক- 
ওদিক তাকাচ্ছে। গাড়ী আসতে কোনও দিন দেবি হলে হেটে, না হয়তো! 
চাকরের কাধে চড়েই ফিবে আনতেন বাড়ীতে । 

ছেলেবেলায় স্কুলে যাবার অনিচ্ছা প্রসঙ্গে তিনি পরিণত বয়নে 
লিখেছেন-_ 

“আমি জানিনে এখনকার ছেলে পড়াবার প্রথ|, ঠিক তখনকার চেয়ে 
কতটা বদলেছে ; তবে ইস্কলের ছেলেদের ধরন-ধারণ দেখে তখনকার সঙ্গে 
এখনকার একটা বিশেষ তফাৎ আমি লক্ষ্য করি। এখন দেখি সব বাড়ির 
ছেলেগুলি বিনা আপত্তিতে ভালোমাহ্ছষের মতো শেলেট আর রাশ রাশ 
বই বহে, ঠিক টাইম মতোই স্কুলে চলছে ।..* 
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কিন্ত সেকালে দেখেছি দশটার আগে থেকেই ঘরে ঘরে এক আধটা 
ছেলের কারা আর আপত্তিজনক চীত্কার উঠতো। আমার পক্ষে তো৷ এ 
ঘটনা নিতাকার ছিল বল্পেই হয়-আঁমি মাঁটি কামড়ে পড়ে আছি, আঁর 
চাকর আমায় মাটির বুক থেকে হিড়ছিড়, কোরে টেনে ছিড়ে নিয়ে 
ইস্থুল-গাঁড়ীতে তুলছে ।”১ 

অবনীন্দ্রনাথের ছৰি আকার প্রথম হাতে খড়িও হয়েছিল সেই নর্মাল 
স্কুলেই। তিনি বলেছেন, “একটি মেটে কুঁজো, একটি ছোট গ্লাস, ছবির 
হাতেখড়ি আমার এই ছুটি দিয়ে ।” 

ডুইং মাস্টার ছিলেন সাতকড়িবাবু। মোট! কাগজে আকা বড় সাইজের 

মেটে কুঁজো ও গ্লাসের ছবি টাডিয়ে দিয়ে তিনি ছাত্রদের তা দেখে দেখে 

আঁকতে বলতেন। অবনীন্দ্রনাথ তা গোড়াতে একে তুলতে পারতেন না। 
ভুলু নামে যে ছাত্রটির সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে যাওয়া-আসা করতেন, তাঁর 
কাছে শিখে নিলেন কুঁজে ও গ্রাস আঁকার কাঁয়দাটা। সেই আ্রাকার কাজ 
শিখে তার কি আনন্দ! সুযোগ পেলেই কুঁজো আর গ্লাম আকতেন তিনি। 
কুজোর মুখের গোল লাইনটি টানতে গিয়ে মনটি যেন তীর কুঁজোর মধ্যেই ভূব 
দিতে চাইতো! । কিন্তু স্কুলের পড়ায় আর কিছুতেই মন বসতো! না তার। 

তখনকার কাঁলে শিক্ষকগণ ও পণ্ডিত মশায়রা অনেক ছাত্রের কাছেই 
ছিলেন ভয়ের কাঁরণ। অবনীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও সেই ভয়াল স্থৃতি মন থেকে 
মুছে ফেলতে পারেন নি। নর্মাল স্কুলের লক্ষমীনাথ পণ্ডিতের কথা বলতে 
গিয়ে তখনও যেন ভয় পেতেন। তিনি জোড়া বেত নিয়ে বসে ঢুলতেন, 
আঁর ছেলেদের পড়াতেন। পণ্ডিত মশায়ের কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 
বলেছেন_- 

«চেহারা তার ঠিক যেন মা দুর্গার অনুর । মস্ত বড় মাথা, কালে! কুচকুচে 
গায়ের বঙ্‌, বোয়াল মাছের মত চোখ ছুটে! লাল টক্টক্‌ করছে। তার 
কাছে পড়ব কি? যতক্ষণ র্লাশে থাকি শিশুমন কাপে বলির পাঁঠার মত।”২ 

কিছুদিন যেতেই অবনীন্দ্রনাথ স্কুল ছাড়লেন একটি অদ্ভূত ঘটনার ফলে। 
ব্য়দ তখন তাঁর আট বছর। ইংরেজী ভাষার মাস্টার মশায়ের সঙ্গে 'পুডিং'-এব 
উচ্চারণ নিয়ে বালক ছাত্রের মতভেদ হোল স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ। 





১, উনে! ছুনো-ভারতী £ ফাল্জুন, ১৩২৬ 
২, জোড়াসণাকোর ধারে £ অবনীন্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ৬ 
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শিক্ষক বললেন, “পাঁডিং' | ছাত্র শুধরে দিয়ে বলে উঠলো, “পুডিং, । 
একদিকে মাস্টার মশায়ের ছাব্রকে দিয়ে পাভিং' বলাবার আদম্য চেষ্টা, 
অন্যদিকে ছাত্রটির জিদ । প্রতিদিন ছান্রটি বাড়ীতে যা খান তার নাম 
ভূল হতে পাবে না। এই বিশ্বাসে তার মুখে পুডিং আর পাভিং হোল ন1। 
ফলে প্রথম শান্তি হোল ছুটির পরে একঘণ্টা কন্ফাইন্মেন্ট। ছুটি হতে 
ছাত্ররা যে যাঁর বাড়ী চলে গেল। অবশীন্দ্রনাথ কেবল স্কুলের জেলখানায় 
আরও এক ঘণ্টা বন্দী। বাইরে রামলাল গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছে। 
মাস্টার মশাই এলেন ছাত্রকে দিয়ে 'পাঁড়ি” বলাতে । ছেলের তখনও সেই 
জিদ, বললেন পুডিং । এবারে শিক্ষক ছাত্রের কচি হাত ছুটোকে টান 
পাখার দড়িতে বেঁধে সপাসপ, বেত চালালেন তার পিঠে। কিন্তু “পুডিং, 
আর “পাড়ি হোল ন1। 


দেরি করে বাড়ী ফিরলেন অবন। ছোট পিসীম] জানতে চাইলেন, এত 
দেরি কেন। রাঁমলালের মুখে নব শুনে সকলে তো! অবাক! বালকের 
পিতা পরদিন থেকেই স্কুলে যেতে তীকে বারণ করে দিলেন। পুত্রও হাঁফ 
ছেড়ে বীচলেন। এই করে পুভিং-এর কল্যাণে তাঁকে আর স্কুলে যেতে হয়নি । 
বাড়ীতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল । 


গৃহশিক্ষক ব্যতীত পিতাও তীকে পড়াতেন মাঝে মাঝে । পরীক্ষাও 
নিতেন তিনি। একবার বাংলার ইন্টিহাসের পরীক্ষায় দাঁদীদের হারিয়ে দিয়ে 
পিতার কাছে পুরস্কারও পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । সেই ইতিহাস বই পড়ে 
শেখ। নয়। বাবামশীয়ের মুখে শুনে শেখা। নয় দশ বছর বয়সে 
তিনি আবার ভপ্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের স্কুলে। তখন কিছুদিন 
আবার লেখাপড়ার চচ্চা হয়েছিল। শাঁন1 বিষয় নিয়ে কিছু কবিত! লেখা ও 
ছবি আকার কাজও চলেছিল সে-সময়। তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স স্থলেও 
পড়েছিলেন কিছুদ্দিন। কিন্তু তার শিল্পীমন কোনও স্কুলের গগ্ডিতে, বাধাধব] 
নিয়মের মধ্যে থাকতে রাজী হয়নি। স্তরাং শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা] 
অসম্পূর্ণ ই থেকে ঘায়। . 


উনিশ বছর বয়স পর্যাস্ত অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন । কিন্তু 
এন্ট'ন্স পরীক্ষ! দেবার আগেই শেষবারের মত তিনি স্কুল ছেড়ে চলে আসেন । 
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তখন . একটি ছোট কবিতা লিখেছিলেন। হেডাষ্টারের কাছে সেটি খুব 
প্রশংসা পেয়েছিল । কবিতাটি হোল-_ 
“এস ম! হৃদয়ে বসো, 
হৃদির আধ'র নাশে!। 
দয়া কনে। আমারে মা, 
আমি ক্ষুত্র প্রাণী।”১ 

প্রৌঢত্বে উপনীত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজের পাঠ্যজীবনের স্মৃতি মন্থন করে 
লিখেছিলেন__ 

“এই দেখ না কবে যে £00:৪০৪ পড়িয়াছি (পাঁশ কাটাইয়াছি ) তাহার 
সঠিক হিসাব আমার নাই। তার একটা সুস্পষ্ট ছবি মনে আছে-_সে 
বৎসর ছৃরস্ত গরম, 2001013108 51255 হইতেছে,_-620 1085021 মহাশয়ের 
দাড়ি নড়িতেছে কি নড়িতেছে না-আর আমি বেঞ্চে বনিয়া! গোৌলদীঘির 
স্থির জলে চাহিয়া আঁছি-_-বইখাঁনার দিকে নয় ।”২ 

পড়াশোনায় মন ছিল ন', ছুষ্টুমিতে ছিলেন তিনি পাকাপোক্ত । তবে নে 
ুষ্টমির মধ্যে প্রকাশ পেত তার সহজাত সৌন্দর্ধ্যবোৌধ, রঙের খেলার প্রতি 
তীত্র আকর্ষণ। তীর ছোট পিশীমাত্র আফিং-এর কৌটোটি ছিল খুব সুন্দর । 
সেটি গোপনে সরিয়ে ফেলেছিলেন একদ্দিন। বাড়ীর দোতলার বারান্দায় 
জল-ভরা বড় বড় টবে থাকতে সব লাল মাছ। মাছগুলি খেলে বেড়াত। 
দেখে অবন খুব আনন্দ পেতেন। একদিন তাঁর কি খেয়াল হোল মাছগুলি 
লাল, তাহলে জল লাল হলে আরও ভাল হবে। ছুপুরবেলায় সকলের 
অজানতে কিশোর অবন কোথা থেকে কিছু লাল রঙ. এনে মাছের টবেতে 
গুলে দিলেন । জল বেশ লাল হয়ে গেল বটে, কিন্তু কয়েকটি মাছের প্রাণবায়ুও 
চলে গেল। মাছ ক'টি জলের উপর ভেনে উঠতে বাড়ীস্দ্ধ হৈচৈ পড়ে 
গেল। সেদিনও ধর পড়ে গিয়েছিলেন । সেই জন রঙ. করার পেছনেও 
ছিল তীর বর্ণবাহার ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ । 

অবনীন্দ্রনাথের পিতার ছিল পাখী পোষার শখ। খাঁগার পাখী দেখে 
দেখে বালক অবন আনন্দ পেতেন খুব। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভাল 
লাগতো! তার সেগুলিকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিতে পারলে । কিন্তু সাহসে 





১, উন্োছুনে। ভারতী £ ফান্তুন, ১৩২৬ 
২, ছুইদ্দিক-_ভারতী ঃ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮ 


১৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীক্নাঁথ 


কুলোত না। অবশেষে একদিন পাীপ্রিয় এক ফিরিঙ্গী ছোকরাকে ধরে 
তাকে দিযে খাচার দরজ1 দিলেন খুলে। ফিরিঙ্গীটি অবনীন্দ্রনাথের পিতার 
কাছেই আসতো! শ্রীরামপুর থেকে । খাঁচা খুলে দিতেই বনের পাখী উড়ে 
গেল বনে। অনেক চেষ্টা করেও তাদ্দের আর ধব1 গেল না। ফিঠিলীও 
সেই সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ধব1 পড়েছিলেন । খাচার 
পাখীকে মুক্দানের মধ্যে পাওয়া যায় তার সেই বিদ্যালয়ের আবদ্ধ জীবন 
থেকে একদা মুক্তিলাভের চেষ্ট1৷ ও আকাজ্জার ইঙ্গিত। ম্বাধীন মুক্ত-জীবনের 
প্রতি আগ্রহ। 

তার ছেলেবেলার আর একটি ভাল লাগার ব্যাপারেও দেখা যায় মহৎ 
শিল্পপ্রেরণার ইঙ্িত। তা! হোল সব জিনিসের ভেতরে কি আছে ত৷ দেখার 
ইচ্ছে ও চেষ্টা। আস্ত জিনিসকে তেঁঙ্গেচুরে দেখতেন তার মধ্যে কি আছে। 
তিনি নিজেই একথা বলেছেন-_ 

“সবচেয়ে আমার ভালে! লাগতো ভেতরে কি আছে তাই দেখতে । 
সব জিনিদেরই তেতরে কী আছে তাই দেখবার চেষ্টা করতুম। কলের যে 
সব খেলনা পেতুম, সব দেঁখতুম খুলে খুলে, ভেতরে কী আছে। কিন্ত 
'খেলনাগুলো! আন্ত থাকতো! না ভেঙ্গে যেত একদম্‌। এখনো। আমার ভাল 
লাগে খুটিনাটি জিনিস নিয়ে নাঁড়াচাড়া করতে ।” 

এই উক্তিটির মধ্যে আছে তার শেষ বয়মের কুটুম-কাটামের মূল প্রেরণার 
উৎস। জিনিপের ভেতরকার সৌন্দর্য্য ও রহমত জানার ইচ্ছে ও আগ্রহের 
মধ্যে পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ জীবনে ভারত-শিল্পের মন্মকথা ও অস্তরসম্পদ 
জানা ও উদ্ধারের পূর্ব্ব স্চনা। 

তার জ্যেঠাইমার ঘরের তাকে সাজানো থাকতো বাহারী রঙ.এর সব 
দেবদেবীর মুত্তি। কোনটি নীল রুষ্কমূণ্তি, কোনটি ধ্যানমগ্ন মহার্দেব ও 
হরপার্বতী। বালক অবন পুতুলগুলি দেখতেন আর খুব আনন্দ পেতেন। 
মনে মনে ভাবতেন, যদ্দি ওর একটা পীওয়া যেত। অবশেষে একদিন 
বড়মাকে বলে-কয়ে একটি কৃষ্কমৃত্তি আদায় করলেন। অবনের সেই ভেতর 
দেখার ইচ্ছের সুযোগ নিয়ে এক দ্বাদ1 বললেন, ঠাঁকুরটিকে মাটিতে ফেলে 
দে, দেখবি, ওর মধ্যে থেকে ঠাকুরের জ্যোতি বেরোবে । আশ্চর্য কিছু 
দেখবার আশায় তিনি পুতুলটিকে ফেলে দিলেন মাটিতে । সেটি ভেঙ্গে খাঁন 
খান হয়ে গেল। দাদার একচোট উচ্চ হাদি হাসলেন। আর কিশোর 
অবনীন্দ্রনাথ কেদে আকুল হলেন । 
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ছেলেবেলাতে নান' দুষ্টুমি করার প্রবণতা থাকলেও ঠাকুববাড়ীর সাধারণ 
নিয়মে শিশু ও কিশোরদের জন্য নিদিষ্ট কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় মানুষ হওয়ার 
ফলে অবনীন্দ্রনাথের জীবনছন্নদও এবটি সুন্দর ও সুষ্ঠ গতি-প্রবাহে চলেছিল 
এগিয়ে । বিলাপিতা ও বাহুল/বজিত পারিবারিক প্রথা! ও পরিবেশ তাকে 
একটি অনবদ্য জীবনাদর্শের অধিকার দিয়েছিল। বাড়ীর বড়দের মহল, 
বিশেষতঃ তীর পিতার সৌথীন মন ও ক্রিয়াকলাপ, বাড়ীতে নানা উৎসব- 
আনন্দের জোয়ার তার ভবিষ্যৎ জীবনের মূলে অবশ্তাই রসসঞ্ার করেছিল । 

অবনীন্দ্রনাথের পিতাঁও ছিলেন শিল্পী | তিনিও ছবি আকতেন। স্থতরাং 
চিত্রবিদ্ভা অবনীন্দ্রনাথের জন্ন্থত্রে প্রাপ্ত অধিকার। কিন্তু বালক বয়সে 
পিতার হাতের ছবি দেখার কৌতুহল থাকলেও মেটানোর কোনও উপায় 
ছিল না। পিতার ছবি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_ 

“বাবা মশায়ের শখ ছিল ছবি আকার । জ্যোঁতিকাকামশায়ও ছৰি 
আকতেন; পোরট্রেট আকবার ঝৌঁক ছিল তারও কিন্তু ছবি দেখাতে দুরের 
কথা, আমর কি তাদের ঘরে ঢুকতে পেরেছি কখনও 1?” 

অবনীক্রনাথের পিতা ও জ্যোতিরিজ্রনাথ এক সঙ্গেই আর্ট স্কুলে ভগ্তি 
হন ১৮৬৪ সালে। তখন স্কুলটি ছিল বৌবাজারে । গুণেন্দ্রনাথ সেখানে 
দু'বছর শিক্ষালীভ করেন। স্কুলটি মে সময় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে 
সরকাগী আওতায় চলে যায়। চিত্রাঙ্কন ব্যতীত গুণেন্দ্রনাথের আরও অনেক 
বিষয়ে শখ ও অনুরাগ ছিল। যেমন, ফটোগ্রাফী, বোটানি, বাগান করা 
ও পশুপাথী পোষা । অনেকবার তিনি প্রদর্শনীতে ফুল পাঠিয়ে প্রাইজও 
পেয়েছিলেন। অভিনয় কলায়ও ছিল তার বিশেষ আগ্রহ । এছেন পিতার 
পুত্র অবনীন্দ্রনাথ । 

ছোট পিনীমার ঘরে সাজানো ছবি দেখে শৈশবে ও কৈশোরে তিনি যে 
আনন্দ ও বিন্ময় বোধ করেছেন তাঁর কথ! যেমন বলেছেন, তেমনি বাড়ীতে 
অন্দরমহলের নান। কাজকর্ম ও উত্সব-আনন্দের মধ্যে তিনি শিল্পীমনের যে 
অনেক খোরাঁক পেতেন, তাও বলেছেন বার বাব । এমন কি পরিণত বয়সে 
ছবির মধ্যে তিনি অনেক পুর্ববস্থৃতি এবং ম্বগৃহে দেখা অনেক বিন ধরে 
দিয়েছেন। মা-পিমীমাদের ক্রিয়াকলাপ, পাজসজ্জা ও প্রসাধন থেকে শুরু 
করে দাস্দাপী, চাকরানীদের আনাগে!না, ফিবিওয়ালাদের বেচাকেনা, 
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বোষ্টমীর গান, চুড়িওয়ালীর চুড়ি পরানো, মেয়েদের খোপার প্যাচ-_নৰ 
কিছুর শ্বতি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন ভাবীকালে চিত্রপটে ধরে দেবার জন্য । 

প্রসাধনরতা (১৯১৪-১৫) ও কনে সাজানোর ছবিতে তার লেই স্মৃতির যে 
প্রতিফলন হয়েছে ত। তিনি নিজেই বলেছেন ।৯ 

আনন্দ ও স্থন্দরের বাল্যন্থুতি যেমন বড় হরে পটে ধরে দিয়েছেন, তেমনি 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্ষে জীবন সম্বন্ধে যে সত্য অন্ুভূতিগুলি হয়েছিল, যৌবনের 
শুরুতে ও শেষে যে হ্থখছু:খের পালা চলেছিল তারও অনেক চিত্ররূপ পাওয়া 
যায় তার হৃষ্টিসমূহের মধ্যে । যেমন, 'পদ্মপত্রে শিশির বিন্দু” ছবিখানি। বণ 
বিশ্যাসেও ভাবমৃদ্তিতে সেটি অতি উচ্চাঙ্গের । এই ছবিখানি ও “শাঁজাহানের 
মৃত্যু” সম্বন্ধে তার মন্তব্য-_“পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে সব স্থথের দিন গেল। 
তার স্বাদ পাঁগুনি কি ওই নামের ছবিতে আমার।-.ন্থখের স্বপ্ন ভাঙানে! 
যে দাহ সেও সঞ্চিত ছিল অনেক দিন আগে থেকে। সুখের নীড়ে বাদ! 
করেছিলাম, তবেই তো! আকতে শিখে সে মনের সঞ্চয় ধরেছি সাঁজাহানের 
মৃত্যুশষ্যা ছবিতে ।”২ 

জোড়ার্সাকোর বাড়ীর পরেই অবশীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের গোড়াপত্তন 
করতে সহায়ত৷ করেছিল তাঁর পিতার কোন্নগরের বাগান-বাড়ীটি । সেখানে 
দিনগুলি তীর খুব আনন্দে কাটতো'। সেখানকার গাছপালা, বাগান, বাড়ী- 
ঘর, গঙ্গানদীর দৃশ্য, নদীবক্ষে নৌকা, জেলে ভিঙ্গি, পিতার কাছে আগত 
নান! শ্রেণীর মাছ্ষজন-_-সবই ছিল তীর কাছে কৌতূহলের বিষয়, কল্পনার 
খোরাক ও আনন্দের উত্ম। বাগান-বাঁড়ীতেই তিনি প্রথম কৈশোরে কুঁড়ে 
ঘর আকতে অভ্যান করেন। তখন কেবল পেন্সিল নিয়ে নাঁড়াচাড়াই 
করতেন। অস্কনের পাল! রীতিমত শুরু হয়নি। তার আগে যা একটু- 
আধটু আঁকতেন তা! বিলিতী ড্রইং বই দেখে । এই বিষয়ে তীর বর্ণনা 

“সেই সেবার কোন্নগরে আমি কুঁড়েঘর আকতে শিথি। তখন একটু 
আধটু পেন্সিল নিক্নে নাড়াচাড়া করি, এট1 ওটা দাঁগি। বাগান থেকে দেখা 
ঘেত কয়েকটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের চালটা ঘে গোল হয়ে নেমে এসেছে, 
তা তখনই লক্ষ্য করি। এর আগে আকতুম কুঁড়েঘর__বিলিতি ড্রইং বই-এ 
যেমন কুঁড়েঘর আঁকে । দাঁদাদের কাছে শিখেছিলুম এক লময়ে। বাংল! 
দেশের কুঁড়েঘর কেমন তা! সেইবারই জানলুম, আর এ পর্ধ্যস্ত ভুল হল না।”* 


১ বিশদ আলোচনা £ অধ্যায় তেরে] । 
২.৩, জোড়াসীকোর ধারে £ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ৫*, ২৫ 
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অবনীন্দ্রনাথ কবে থেকে নিয়মিত চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেছিলেন তা৷ সঠিক 
জানা যায় না। তবে ছেলেবেলা থেকেই ছৰি দেখা ও আকা ছু'দিকেই 
প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তখন তিনি ছোট ছেলে, তার ছোট পিসেমশাই 
একবার তাকে একটি হাসের ছবি দিয়েছিলেন। সেটি তিনি কশি করেন। 
অন্ুলিপি প্রস্ততের কাঁজ বোধ হয় এইটিই প্রথম । গোড়াতে রূঙ-তুপির কোনও 
আয়োজন ছিল না। পিতার টেবিল থেকে লাল নীল পেন্সিল এনে আর 
হলুদ গুলে রঙ-এর কাঁজ চালাতেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আরও কিছু 
অন্কনের কাজ চলেছিল; সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় তার একটি বন্ধু ছিল, 
নীম অন্থকুল। তার কাছে প্রথম তিনি লক্ষী সরম্বতী আকতে শেখেন। 
অন্কূলকে তিনি তাঁর ছবি আকার প্রথম গুরু বা মাস্টার বলে বর্ণনা 
দিয়েছেন। 

তীর পিতামাতার কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে আর্টিস্ট করে তোলার কোনও ইচ্ছে 
চেষ্টা আদৌ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন__ 

“...তাদের ( পিতামাতা ) কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না যে, আমি আর্টিস্ট 
হই।-..ছেলেকে চিত্রবিষ্ঠা শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টা তারা করেন নি। 
বাবার শখ ছিল বাগানের, তিনি একখানা মস্ত বাগান তৈরী করেছিলেন। 
তীর মাথায় সব সময় কিছু না কিছু প্র্যান ঘুরত। পশ্তপক্ষী ভালবাসতেন 
তাই তাদের পুষেছিলেন, আমরা ছেলেরা ছিলুম তাদের শামিল হয়ে। 
গাছপালার মধ্যে ছাঁড়। পেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতুম-কোন উদ্দেশ্য 
নিয়ে কিছু কৰিনি। বাবার রং-তুলি, পেনসিল চুরি করে ছবি আকতুম। 
পটুয়া হবার বাসনা, কল্পনা! কিছুমাত্র সে সময় ছিল না সে শুধু ছোট ছেলের 
শখ ।”১ 

পিতার বাগানে অবনীন্দ্রনাথ সেই ছোটছেলের শখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। 
আপন খেয়ালে ছবি আকারও অনেক বিষয়বস্ত পেয়েছিলেন সেখানে । 
বাগানটি ছিল বিচিন্তর ফুলে ফলে, পশুতে ও পাঁখীতে পরিপূর্ণ । ঘরে ঘরে ছিল 
কাককার্ধ্য মণ্তিত প্রচুর আসবাবপত্র । কাগজ, পেন্সিল ও রঙ নিয়ে 
কিশোর অবনীন্দ্রনাথ একে যেতেন তাদের ছবি। 

এইভাবে তার খেয়ালে-খুশীতে ছবির পাতা ভরে উঠছে, কলকাতার 
বাড়ীতেও মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছেন, বাগানবাড়ীতে গিয়ে আরও আনন্দ 
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ও অবাধ মুক্তির. মধ্যে ছবি গ্ৰাকার পাল! চলছে--এমন সময়ে অতি অকালে 
তার পিতা আকস্মিকভাবে লোকাস্তরিত হন পলতার বাগানবাড়ীতে। 
অবনীন্দ্রনাথের জীবনে পলতার বাগানের স্থখ-ছুঃখের প্রভাবও পড়েছিল বুল 
পরিমাণে । তখন অবনীন্দ্রনাথ নয় বৎসরের বাঁলক। পিতাকে অকালে 
হারানোর ছুঃখবেদনার অন্রভূতি ভার কিশোর মনে কি হয়েছিল তা হয়ত 
সেদ্দিন তিনি নিজেও সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্ত সেদিন তার 
মাতৃদ্দেবীর বেশবাসের পরিবর্তন তার কচি মনে যে বেদন] সঞ্চার করেছিল, 
তা তার সারা জীবনের সমস্ত দিনগুপিকে মথিত করে চলেছিল। সেই 
ব্যথা-বেদনার স্বৃতি তার চিত্তপটে যেন অক্ষয় হয়ে বসেছিল। পরিণত বয়সে, 
জীবনের নানা ঘাত-্প্রতিঘাতের ষ্খা দিয়ে এগিয়ে এসে, বিপুল হৃষ্টিশক্তির 
অধিকার লাভ করেও তিনি তা ভুলতে পারেন নি। সের্দিনটির কথা উল্লেখ 
করে শেষ বয়সে তিনি বলেছেন-_ 

“মা সেদিন থেকে পরলেন শুভ্রবসন। অল্পবয়মে তার এই সাজ পরিবর্তন 
আমার শিশুমনে কি যে ব্যথার স্পর্শ দিয়েছিল এখনে] তা! মনের কোণে থেকে 


গেছে। তারই দরদ মিশিয়ে পর্রিণত বয়সে একদিন এঁকেছিলুম মায়ের 
বৈধব্য-যুত্তি।”৯ 
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॥ ২ ॥ 


পিতার মৃত্যুর পরে মায়ের স্সেহযত্বে অবনীন্দ্রনাথের দিন কাটছে, সংস্কৃত 
কলেজে পড়া চলছে ; আর বাড়ীতে চলছে চিত্রাঙ্কনের কিছু কিছু কাছ। 
এমনি করে বয়ন হোল তার সতেবো। সেই সতেরে। বছর বয়সেই মা তাকে 
বিয়ে দিয়ে সংসারে প্রবেশ করালেন। বিয়ে হোল ১৮৮৯ সালে, স্থহাসিনী 
দেবীর সঙ্গে। ইনি ছিলেন প্রসঙ্নকুমীর ঠাঁকুরের বংশজাত তৃজগেন্দ্রতৃষণ 
চট্টোপাধ্যায়ের কন্তা। কালক্রমে অবনীন্দ্রনাথ চারটি কন্তা ও তিনটি পুত্রের 
পিতা হয়েছিলেন ।১ 

বিয়ের পরেই তিনি পড়া ছেড়ে দিলেন। গান-বাজনা ও চিন্রচচ্চায় 
মেতে উঠলেন । তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, “বিয়ের পর 
থেকেই লেখাপড়া কলেজ-জীবন শেষ হয়ে গেল, এল গান-বাজনা, নাচ 
দেখবার ঝৌক ; তাই নিয়ে থাকতুম মশগুল হয়ে। তারই সঙ্গে চলতো 
চিত্রবিদ্ভার চচ্চা। এই সময় নানা রকম ভাবালুতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর 
হয়েছি। দেখতুম মা অনেক সময় ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, কিন্ত 
তাঁর আশীর্বাদে জীবনআোত বিপথে যায়নি ।”২ 

এইভাবে গান-বাজন1 ও চিন্রচচ্চার পাল] চলেছিল বেশ কয়েক বছর । 
ওদ্দিকে অবশীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় চব্বিশ-পচিশ হতে চললে! | তখন তার 
ভেতরে যেন তাগিদ এল যে বাস্তবিক একটা নিয়ম মত রীতি-পদ্ধতিতে 
চিত্রবিদ্তা শেখা দরকার । ছবি আকা ও তা শেখার কাজকে তিনি থুব সহজ 
মনে করতেন না। নিজের সম্বন্ষেও তিনি বলেছেন ষে, কষ্ট করেই তাকে 
ছবি আকা! শিখতে হয়েছিল । বলেছেন-- 

“কি কষ্ট করে যে আমি ছবি আকা শিখেছি। তোমাদের মতন নয়, 
দিব্যি আরামের ঘর, কয়েক ঘণ্ট1 গিয়ে বসলুম, কিছু করলুম, মাষ্টার মশায় 
ভুলটুল শুধরে দিয়ে গেলেন ।”৩ 

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তো অবনীন্দ্রনাথের চিন্রীঙ্কন শুক হয়েছিল । 
প্রথমে নর্মীল স্থলে কুঁজো গ্লাস আকলেন। তারপরে সংস্কত কলেজে পড়ার 
সময় একেছিলেন লক্ষ্মী সরত্ঘতীর ছবি। আর এদিকে বাড়ীতেও বেশ একটা 
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ছৈবিক আবহাওয়া চলছিল তখন। তার দাঁদা গগনেন্দ্রনাথ সেপ্টজেভিয়ার্সে 
“ীতিমত ছরি আক শিখতেন, পুরস্কারও পেতেন । বাড়ীতে তার সত্যদাদ। 
(পিস্তৃত) তেলরঙ-এর ছবি আকতেন হরিনারায়ণ বাবুর কাছে। 
গগনেন্দ্রনাথও হরিবাবুর কাছে শিখতেন। তাঁর আর একজন পিসতুত ভাই 
এই বাড়ীতে বসেই হাতীর দ্াতে ছবি আকতেন। জনৈক দিশ্লীওয়ালা 
তাঁকে সেই কাজ শেখাতেন। অবনীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে উকি- 
ঝুঁকি দিয়ে তা দেখে আসতেন । সেই দিশ্ীওয়ালাই হিন্দুষেলাতে দিলীর 
মিনিয়্েচার ছবি এনেছিলেন। আর তা দেখে অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মুগ্ধ 
হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হোত তিনিও সেই রকম ছবি আঁকেন। কিন্তু মেই 
রকম করে ছবি আক] শেখার কোন স্থযোগ তখন ছিল না । তবে রঙ নিয়ে 
তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন । 
এমনি করে আর'ও কয়েক বছর কেটে গেল । তারপরে একদিন হঠাৎ তার 
খেয়াল হোল যে তিনি ছিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুঝের “্বপ্র-প্রয়াণের” ছবি করবেন। 
তখন তার ছবি আকান্ও কিছু দখল হয়েছিল, বয়স ও বুদ্ধির পগিপক্কতারও 
কিছু অভাব ছিল না। "ন্বপ্র-প্রয়াণ” অবলম্বনে তিনি ছৰি একেছিলেন 
ছু'খানি। 
একটি-_. 
“ন্থপ্থিতে ডূবিয়া গেল জাগরণ, 
সাগর লীমায় যথ] অস্ত যায় জবলস্ত তপন । 
্বপন-রমণী 
আইল অমনি, 
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ॥ 
সকোমল চরণ-কমল ছুটি 
ছোঁয় কি না-ছোয় মাটি, আচল ধরায় পড়ে লুটি” ; 
করে পদ্মফুল 
করে ছুল-ছুল, 
অলমিত আঁখি সম আধো-আধো | ফুটি? |” 
পটের একপাশে লেখা । ছবিটি উপরিভাগে । চিত্রপটে সূর্য অস্তাচল- 
গামী, চন্দ্রকলা জেগে উঠেছে। তার নীচে ভানাওয়ালা একটি পরী মেঘের 
মধ্য দিয়ে নেমে আসছে। পটের নীচের দিকে কাপড় জড়ানো শাঞ়্িত 
পুরুষমূত্তি। পরীর চেহারা ও ভাবভঙ্গী পদ্ঠাহগ। 
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ছবিটি তুলির টানে এক রঙ্এ অস্কিত। অতিশয় কোমল রচনা । 


বাস্তববাদ্দিতা ও কল্পনার মিশ্রিত রূপ। 
. শ্বপ্র-প্রয়াণের দ্বিতীয় চিত্রায়ণ হয়েছিল নিম্নোক্ত কবিতাটি নিয়ে-_ 


“কবির শিয়রে গিয়া ধীরে ধীরে 
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিবে। 
পরশের বশে; 
মোহ-বন্ধ খসে, 
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরবে । 
অচেতন চেতন! ঘুমস্ত জাগ! 
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাগড। গোড়1 নাই আগা ! 
স্বপ্নের কপায় 
অন্ধে আখি পায়, 
এশ্বর্ে কাপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা ॥ 
ছায়া-রূপ। রমণী স্থযোগ ভাবি? 
কবির মনোঁ-মন্দিরে খুলি" দিল রহস্তের চাবি। 
দেখিতে দেখিতে 
অমনি চকিতে 
এল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাঁবি।” 
ছবিতে কি দিলেন শিল্পী ? বিরাট চন্দ্রকলায় ঘের! দৃশ্যপট । নীচে ঘুমস্ত 
কবির মাথায় পরী কমলকলিক। ছুঁইয়ে দিচ্ছে। পরীর পেছনে মেঘের মধ্যে 
অশ্বচালিত বুথ আসছে । কবিতাটি লিখে তার মধ্যে একটি উড়ন্ত পবন 
হাতে একটি চাঁবি। ছবিটি পুরোমাত্রায় বাস্তব । একবর্ণা চিত্র। আঙ্গিক, 
পদ্ধতি ও বিষয়বিন্তাঁন ছটি ছবিতেই এক প্রকাঁর। 
এই চিত্র ছু'খানির মধ্যে আছে অবনীক্নাথের ্বয়ংলিদ্ধ কলারীতির 
গোড়ার কথা । তদবধি তিনি চিত্রাঙ্কনে পাঃগ্রহণ করার কোনও স্থযোগ 
পাননি। তথাপি তাঁর তুলি ও কল্পনাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা শিল্পগুণেও 
রূপচিজ্জ হিসেবে নিক্পধ্যায়ের নয়। বরং ভবিষ্যৎ অভ্ভীবনায় সমৃজ্জল। 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ইউবোপীয় কি ভারতীয়--কোন বীতির সে কথা বড় নয়, 
বিষয়টির রূপায়ণ, চিত্রায়ণ ও কম্পোজিশনের দিকে ছবি ছু'খাঁনি অবনীন্দর- 
নাথের শিল্পীজীবনের সুচনা স্বরূপ এঁতিহামিক নিদর্শন হয়ে আছে। 


২ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


ছবি দু'্থানি “সাধনা, পত্রিকায় ১২৯৮ সনের অগ্রন্থায়ণ ও পৌষ ছু'টি 
সংখ্যায় পরপর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিলিপি হয়েছিল বেশ উচ্চাঙ্গের। 
মনে হয় মূল ছবির রস তাতে অটুট ছিল। “বালক” পঞ্জিকার জন্য ঠাকুর 
বাড়ীতে একটি লিখোগ্রাফ প্রেস বসানো হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই প্রেসেই 
এই ছবি ছু'খাঁনি মুদ্রিত হয়েছিল। 

শিল্পীর সেই সময়কার স্কেচ ধরনের আরও কয়েকটি রচন1 'সাধনা'তে 
মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর তিনটি রবীন্দ্রনাথের “বধূ” কবিতার চিত্ররূপ। আর 
ছুটি বিশ্ববতীর ছবি। বিশ্ববতীর একখানি ছবিতে (রেখাঙ্কন ) দর্পণ হাতে 
দাড়ান নারীমৃত্তি। দ্বিতীয়টিতে একটি থামের গায়ে এলাদ্রিতদেহা সেই 
নারীরূপ। কেশজাল, অলঙ্কারভার, বস্ত্র, উড়নি বিশেষভাবে স্ুবিস্তত্ত। 
দাড়ান মৃত্তিটির পদক্ষেপ অতি হুঙ্ীর | 

“বধু কবিতার রেখাসঙ্কনগুলি “সাঁধনা+য় প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সনের ফাল্তন 
সংখ্যাতে । আর বিশ্ববতী বেরিয়েছিল ১২৯৯ সনের বৈশাখ মাসে । চিত্রপটে 
শিল্পীর নামসহি নেই। পত্রিকার স্চীপত্রে তার নাম মুদ্রিত হয়েছিল। 

এই স্কেচগুলি রচনাঁকালে অবনীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি বছর। কিন্তু তখনও 
চিত্রবিদ্যা নিয়মিতভাবে শিক্ষালভের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। ম্বপ্র-প্রয়াণ, বধু 
ও বিশ্ববতীর চিন্রায়ণ প্রচেষ্টা দেখে অবনীন্্রনাথের “মেজ-মা” (সত্যেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের স্ত্রী) বললেন, “অবন, তোমাকে রীতিমত ছবি আঁকা শিখতে হবে।” 

তিনি জোরজার করে তাকে যথার্থরূপে চিত্রাঙ্কন কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার ঠাঁকুরবাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের 
প্রতিভা-বিকাশের প্রধান সহায়িকা ও উৎসাহদাত্রী। “বালক” কাগজের 
জন্য লিখোগ্রীফ প্রেসের প্রতিষ্ঠাত্রীও তিনিই । 

অবনীন্দ্রনাথেরও তখন ইচ্ছে এবং চেষ্টা ছিল যেকি করে রীতিমত ছৰি 
আকা! শেখা যাঁয়। " তখন “ভারতীয় শিল্প” ও সে বিষয়ে শিক্ষার্দীতা বলে কোন 
কথা! কারোর জানা ছিল না। ন্ুতরাং বিলিতী প্রথায় শিক্ষালাভ ব্যতীত 
নান্তঃ পন্থা । নেই সময় কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আঁট স্কুলের ভাইস-প্রিক্সিপাল 
ছিলেন ইতালীয় আগস্ট মিঃ গিলাঁভি। “মেজ-মা"ই ব্যবস্থা করে দিলেন তার 
বাড়ীতে গিক্মে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রবিষ্ভার পাঠ গ্রহণ করবেন ; আট স্কুলে ভত্তি 
হয়ে নয়। মাসে তিনচারটি ক্লাস নিতেন তিনি। প্রতিটি ক্লাসের জন্য কুড়ি 
টাকা করে দিতে ছোত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অবনীন্দ্রজননীরও যথেষ্ট উৎসাহ 
দেখ! গিয়েছিল । পত্র মাতার অনুমতি নিতে গেলে তিনি বলেছিলেন-_ 


শিল্লাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ২৩ 


“কোন কাঙ্জগ তো করছিমনে, স্ুল ছেড়ে দিয়েছিস্, তা শেখ না। একটা 
কিছু নিয়ে থাকবি, ভালই তো1।”১ 

মাতার এই উক্তির মধ্যে একট] ব্যথ|-ককুণ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। 
কারণ পুত্র কোন নির্দিষ্ট কাজে বা পড়াশোনায় ব্যাপৃত নন। তিনি আর্টিস্ট 
হবেন, এমন ইচ্ছে মায়ের মনে না থাকলেও কিছু ন! করে দিন কাটানোর 
চেয়ে ঢের ভাল। তখনকার কালে কেন, এই সেদ্দিনও এমন ধারণা ছিল 
যে, যাঁর কিছু হবে না সেই যাবে আর্ট স্কুলে, আর্ট শিখতে । 

মাতার অন্থমতি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ওয়েলেস্লি পার্কের কাছে গিলাি 
সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে ছবি আকার পাঠ নিতেন। তিনি কোনদিনই 
আটটস্কুলে শিক্ষালাভের জন্ত যাননি । পরস্ত তার গুরু গিলার্ডি সাঁহেব আর্ট 
স্কুলে যে পর্দে ছিলেন, ভাবীকালে তিনি দেই ভাইসপ্রিক্িপালের পদেই 
হয়েছিলেন অধিষ্ঠিত। অবনীন্ত্রনাথের পিতা অবশ্য কিছুর্দিন আর্স্কুলে 
পড়েছিলেন । এই সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ পিখেছিলেন-_ 

“বাবা মশায় আর জ্যোতিকাকা মশায়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। একসঙ্গে 
তার! আর্ট স্কুলে ভণ্তি হয়েছিলেন । আমি যখন আর্ট স্কুলে যাই, সে রেকর্ড 
খুঁজে বের করি।”২ 

অনেকের ধারণ যে অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্ততঃ আর্ট স্কুলে পড়েছিলেন । 
এই বিষয়ে ইংলগ্ডের খ্যাতনামা! কলাবিদ ভ/. ডে. £১:০061-ও তার [0018 
2150 7/100617) 4১1৮ বইখানিতে একটি ভ্রাস্ত মত প্রকাশ করেছেন। 

“715 20111000106 আ৪.5 11071620 60 05০ 0:2110105 150 1780 6211161 
62০615০0 20 00০ (05 21:006150 9০1)0901 0 4৪ 00810106 
আ1)101) 1990 1666 10110) 2. ০905 01206100529 200 £1512 17107 100 
62611061001 56:0106 06551£12. 01: 00 21:60] ০01081:.5 

পরবর্তীকালে অস্কিত অবনীন্দ্রনাথের মুন্ধল বিষয়ক চিত্র সম্বন্ধে মিঃ আর্চার 
উক্ত পুস্তকেই লিখেছেন (পৃঃ ৩৪, ৩৫ )-- 

“হু 00136100617 02510 00082110165 212. 0100956 ০ 081050668 
9০15001] 05 41:6 1 10101 4১021211901:20801 1980. 211 810106 1০612 
20009660) ৪ 50100901 19101) 23 50111) 119 21] 25521)1018159 51001915 
21006261015 91016191).5 


১,২, জোড়াসণাকোর ধারে £ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ১২৯, ৭৭ 


৪ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


উক্তিদ্বয় সম্পূর্ণ ্রাস্ত। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন-_ 

“হাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিসেবে আমার পরিচয় নয়, 
'আমি কোনোকালেই আর্ট স্থলে ভত্তি হইনি ।”*১ 

মিঃ গিলাভির কাছে অবশীন্দ্রনাথ গাছপালা, ভালপাঁতা থেকে শুক করে 
মান্গষের প্রতিকৃতি অন্কনের পদ্ধতিও শিখেছিলেন। তিনি বিশেষ যত 
সহকারে শেখাতেন। প্যাষ্টেল ও তেলরঙ ছুই-এর মাধামেই শিক্ষালাভ 
হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই ছাত্র অনুভব করলেন যে, তার শিক্ষালাভের 
কাজ যেন আর এগোচ্ছে না। তেলরঙ এর কাজ আরম্ভ করেই তাঁর মন 
আর ভরপো না। সেই অন্কনপদ্ধতি তার অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হতে লাগলো । 
গোড়ার দিকে গাছপাল! অঙ্কনে বরং কিছু আনন্দ ও বৈচিত্রোর স্বাদ পেতেন। 
কিন্ত তেল রউ-এর কাজে 'বাধার্গঠত'র মত ধীরে ধীরে তুপি টানার মধ্যে 
তিনি কোন রম পেতেন না । উৎসাহও ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গেল। ছয় মান মাত্র 
সেখানে শিক্ষালীভ করে চলে এলেন দেই স্ট,ডিয়ো ছেড়ে । 

ওখানে চিত্রাঙ্কন শিখে অবনীন্দ্রনাথ একটা ধারণ নিয়ে এসেছিলেন যে, 
নর্থলাইট ও মডেল ন! হলে ছবি আক] চলে না। আর্টিস্ট হতে হলে স্থুনজ্জিত 
স্ট,ভিয়ো চাই, নাহলে তিনি কোথায় বসে ছবি আকবেন। বাড়ীর উত্তর 
দিকের একটি ঘরে অবনীন্দ্রনাথ স্টংভিয়ো সাজালেন। নর্থলাইট, সাউথ 
লাইট সব ঠিক করে নিয়ে দরজা-জানালা সমস্ত কিছুতে পর্দা খাটালেন। 
এ বিষয়ে রবীন্ত্রনাথও তাকে যথেষ্ট উত্সাহ দিতেন । কবিগুরু তখন সবে 
তার চিত্রাঙ্গদর] রচনা শেষ করেছেন। কবি তার শিল্পী ভাইপোকে বললেন, 
চিত্রাঙ্ষদার ছবি করে দিতে হবে। ভাইপো! তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। 
চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি একে ফেললেন কয়েকদিনের মধ্যে । বেখার টানে 
অঙ্কিত ছবিসহ চিত্রাঙ্গদা! প্রকাশিত হোল ১২৯৯ জনের ২৮শে ভার 
€ ইং ১৮৭৯২ )। লচিত্র বইটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন চিত্রশিল্পীকে ।২ 

চিত্রাঙ্গদা চিত্রণের প্রলঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে 
প্রেরণা পেয়েছিলেন, তাকে তিনি চিরকালীন অনুপ্রেরণায় করেছিলেন 
পৰ্বিণত। তিনি বলেছেন-- 





শা শা পসপপিীপিশিসস্পসস্পপরী 


১. রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট ঃ অবশীন্্রণাথ ঠাঞুর। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র, 
১৮৮১-৮২ শক । 
৭» বিশদ আলোচনার জন্য সপ্তম অধ্যায় ড্রষটব্য। 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ২৫ 


“এই হুল রবিকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ । তারপর 
থেকে এতকাল রবিকাঁর সঙ্গে বুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, 
প্রেরণা পেয়েছি তার কাছ থেকে । আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে 
পেরেছি তার মূলে ছিল তার প্রেরণা ।”৯ 

চিজ্াঙ্গদার রেখাচিত্রে নাবীমুত্তির দেহরূপ ও সজ্জা অলক্করণের সঙ্গে 
বিশ্ববতীর চিত্ত ছু'খানির মৃত্তিকল্পনা ও অনুষঙ্গ বিশেষ সাদৃশ্তাযুক্ত। একটি 
বছরের মধ্যেই বিশ্ববতী ও চিত্রাঙ্গদার চিত্র অস্কনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। 
চিত্রাঙ্গদার ছবিও কালিকলমের ক্বেচজাতীয়। স্থদৃঢ় রেখায় কল্পিত। তবে 
অতি পরিচ্ছন্ন, বলিষ্ঠ ও ছন্দোময়। শিল্পী ছবিগুলির কাজ শেষ করে 
লিখেছিলেন--সমাপ্ত, ২৮শে ভান, ১২৯৮, কটক। তা থেকে বোঝা যায় যে, 
তিনি চিজাঙ্গদার চিজ্ররূপ দানকালে কটকে ছিলেন। 

চিত্রাঙ্গদার রূপায়ণ ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম 
আর্ট নিয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। তীরপরে সে ঘটন1 ঘটেছে বারবার । 
কবিগুরু শিল্পাচার্ধ্যকে অনবরত চিত্রবচনার কাঁজে নানাভাবে উত্সাহ প্রেরণ। 
ছিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ মি: গিলাভির কাছে প্যাস্টেলে মানুষের প্রতিকৃতি 
অঙ্কন আয়ত্ত করে ববীন্দ্রনাথের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন নানাভাবে ও 
ভঙ্গীতে । বাড়ীতে স্ট,ডিয়ে! তৈরী করে, অনেকেরই প্রতিরুতি রচন। করেন । 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে অক্ষয়বাবু, মতিবাবু (ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারী ) 
সকলেই তার পটে রূপবন্ধ হয়েছিলেন। ১৮৯২-৯৪ সালের মধ্যেই তিনি 
চিত্রাঙ্গদার ছবি একেছিলেন। আবার প্যাস্টেলে পোরট্রেট আকায়ও তখন 
সিদ্ধহত্ত হন। সেই সময় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিকৃতিখানি 
সর্ববোৎ্কষ্ট নিদর্শন । আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ সেটিকে নিয়ে সযত্বে বক্ষ 
করেন। 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের প্রারস্ভতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটনা 
ঘটেছিল। সেযুগের চিত্রকল1] রাজোর একচ্ছত্র অধিপতি রাঁজা ববিবন্মা 
তখন একবার কলকাতীয় এনে ঠাকুববাড়ীতে গিয়েছিলেন । অবনীন্দ্রনাথ 
তখন সবে স্ট,ডিয়ো তৈরী করে কাজ শুরু করেছেন। রবিবশ্মা তার 
স্টডিয়োতে গিয়ে সব দেখেশুনে অতাস্ত খুশী হন। কিন্তু অবনীন্্রনাথের 
সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। রবিবন্ধা সেদিন 


১, জোড়া কোর ধারে £ অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ১২১ 


২ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


বলেছিলেন যে, “তরুণ শিল্পীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল।, আর পরবর্তাকালে 
বোস্বাই শিল্প-প্রদর্শনীতে তিনি অবনীন্্রনাথের ছবি দেখে খুশী হয়েছিলেন 
এবং শিল্পী সম্বন্ধে আরও খেঁ'জ-খবর নেবার চেষ্টা করেন। 

বাজ রবিবন্ম! ৫৮ বছর বয়মে লোকান্তরিত হুন, বাংলা ১৩১৩ সনের 
আশ্বিন মাসে। পববর্তী পৌষ মাঁসে অবনীন্দ্রনাথ "স্বর্গীয় রবিবন্মা” নামে একটি 
প্রবন্ধ পিখেছিলেন। তার প্রারস্তে তিনি লিখেছিলেন-_ 

*..'বহুবৎমর হইল, চিত্রবিদ্ায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী মাত্র, 
সেইসময় একদিন এই জগদ্বিখ্য/ত চিত্রকর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া- 
ছিলেন ; ঘরে ন! থাকায় আমার সহিত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। 
তিনি আমীর তখনকার একখানা 51০0০ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, [615 
[80561 20010101005 001 006 ৮০9০185 10091)১ অর্থাৎ ছোকর'র সাহুপ ত 
কম নয়। এই তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোদ্বাই 
শল্প-গ্রদর্শনীতে দেশীয় ধরনের আমার কতকগুলি ছবি দেখিয়া আমার 
সবিশেষ পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই তীহাব 
সছিত আমার শেষ আলাপ ।” 

ববিবন্মা ছু'বার উত্তর ভারত ভ্রমণে আসেন। একবার ১৮৮৮ সালে; 
দ্বিতীম্ববার ১৮৯৪ সালে। মনে হয় তিনি প্রথমবারেই কলকাতায় এসে 
অবনীন্দ্রনাথের স্ট'ডিয়োতে গিয়েছিলেন। কারণ অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, 
সে সময় তিনি শিক্ষার্থী মাত্র। 

ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কলা-জগতের ভাগ্য 
নিয়স্তার সাক্ষাৎ দেখাশোনা, আলাপ-পরিচয়ের স্বযোগ হয়নি বটে, কিন্তু 
অবনীন্দ্রনাথ সর্বদাই ববিবন্মার প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা পৌষণ করতেন। ববিবর্শা 
লোকাস্তরিত হওয়ার পরে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার উপনংহারে 
দেখা যায়-_ 

“চিত্রকর হইতে যে উত্কট শ্রম দরকার একথা অনেকে বোঝে না) 
ববিবন্মার যে শিল্প এত স্থলভে আজ আমাদের ঘরের শোভাবর্ধন করিতেছে, 
সেগুলি উৎপক্ন করিতে রবিবন্মীকে কত নিরাশ! কত না উপহাম উপেক্ষা সহা 
করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ যে আনন্দের সৌন্দর্যের দান আমাদের 
জন্য রাখিয়া হ্বর্গে গিয়ছেন, সেটুকু সংগ্রহ করিতে যে প্রাণপাত করিয়াছেন 
এবং দেজন্য রবিবন্মা আমাদের কাছে যে চিরম্মরণীয় একথা ছুইবাঁর বলিতে 
হইবে ন।” 


শিল্পাার্ধযা অবনীন্দ্রনাথ ২৭ 
তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠশিল্পীর উৎসাহ-প্রশংসা লাভ কবে তকুণ 
অবনীন্দ্রনাথ যে আরও উদ্ধদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তো সহজেই 
অনুমেয় | প্যাস্টেলের কাজে তখন তীর হাত বেশ পাকাপোক্ত । কিন্তু মন 
তাঁর অতৃপ্ত । আরও ভাল করে অয়েলপেন্টিং শেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে 
উঠলেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই ইংলও্ থেকে কলকাতায় এলেন খ্যাতনামা 
ইংরেজ শিল্পী মি: সি. এল. পামার। 
অবনীন্দ্রনাথ তার কাছে গিয়ে অয়েলপেন্টিং শেখার কাজে মন দিলেন। 
খুব অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেই বিষয়ে বিশেষ পারদণিতা লাঁভ করেন। 
শিক্ষকের নির্দেশে মডেল দেখে তিনি একদিন ছু'ঘপ্টায় একটি আবক্ষ মুত্তি 
তৈরী করে ফেলেন। সাহেব মাষ্টার তা দেখে উৎছুল্প হয়ে বলেছিলেন, 
চমৎকার উতরে গেছে, চ85560 7163 ০:50161 জীবন্ত মডেল দেখেও 
অঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল পামার সাহেবের স্ট,ডিয়োতে। মাঝে মাঝে কোন 
গোরাঁকে আনা! হোত মডেল করার জন্য । তরুণ বাঙ্গীলী ছাত্র, গুরু ইংরেজ। 
গোরা মডেল হতে এসে নগ্রদ্েহ হয়ে বসলে অবনীন্দ্রনাথ খুব মুদ্কিলে 
পড়তেন। মন তাঁর তাতে সায় দিত না। 
একদিন মডেল হতে এলেন একটি আযাংলে! ইত্ডিয়ান মহিল1। অবনীন্দ্রনাথ 
তার চেহারা আকলেন। মহিলাটি ছবিখানি দেখে বললেন, “টাকা চাইনে, 
ছবিটি চাই।” গুরু রক্ষা করলেন ছাত্রকে । তিনি মেমকে এক ধমক লাগিয়ে 
বিদেয় করে দিলেন । 
অবনীন্দ্রনাথের তেলরউ.এর কাঁজ শেখা শেষ হতে পামার সাহেব 
বললেন,*এবারে মানবদেহের অস্থিসংস্থান বা! আনাটমি স্টাডি করতে হবে। 
তাহলে মানুষের মৃত্তিচিত্র অস্কনের কাজ আরও হুন্দর, আরও নিখুঁত হবে। 
অতঃপর মিঃ পামার একটি মানুষের মাথার খুলি এনে দিলেন তাঁকে 
আকতে। ছাত্রের তো চক্ষুস্থির। দেখেই তাঁর মনে হোল ওর রোগের 
বীজ হাওয়ায় ভেসে আসছে। ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে বনলেন, গা! ঘিনধিন 
করতে লাগলো, শরীর উঠলে। অস্থির হয়ে। সেকথা গুরুকে জানাতে তিনি 
বললেন, “০১ 5০00 70050 0০ 10 গুরুর আদেশ, অমান্য করা চলে না। 
কোনও.রকমে কাঁজ শেষ কবে তিনি বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভীষণ 
তেড়ে তার জর এল, ১০৬" ডিগ্রী । পরে তার ম! সব বৃত্তান্ত শুনে তখনকার 
মত ছেলের ছবি আঁকা দিলেন বন্ধ করে। কিন্তু তখনও জলরঙ.-এর কাজ 
শেখ! সম্পূর্ণ হয়নি । 
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মিঃ পামারের স্ট,ডিয়োতে যাঁওয়! বন্ধ করে কিছুদিন তিনি বাড়ীতে বসে 
জনৈক নরওয়েজিয়ান ভদ্রলোকের কাছে ফরাসী ভাঁষা শেখার চেষ্টা করলেন। 
কিন্ত পড়ার চেয়ে বেশী চন্লতে! খাতার মাজিনে মাষ্টারের চেহারার ছবি 
আঁকা ও স্কেচ করা । স্থৃতরাঁং ফ্রেঞ্চ পড়া আর তেমন এগোয় নি। শিক্ষকটি 
এদেশেই মারা যাঁন। অবনীন্দ্রনাথ পরে সেই স্কেচ অবলম্বন করে তার পুরো 
একখানি প্রতিকৃতি রচনা করেন। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সেই 
মুন্তিচিত্র তিনি নরওয়েতে পাঠিয়েছিলেন তার আত্ত্ীয়স্বজনকে | তারা সেটি 
পেয়ে অত্যান্ত খুশী হয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন । 

জলরঙ.-এ হাত পাকানোর জন্ত অবনীন্দ্রনাথকে আবার যেতে হয়েছিল মিঃ 
পামারের কাছে। শেখা হোল জলরঙ-এর সব করণ-কৌশল। আর মন 
ডুবে গেল তার নিসর্গ দৃশ্ের চিত্র-মধ্যে। অবিলদ্ষে তিনি পুরোমাত্রায় একজন 
ল্যাগুক্কেপ আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন। ইজেল ঘাড়ে করে বউএর বাক্স নিয়ে 
ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এদিকে-ওদিকে । তারপবে চলে গেলেন তিনি 
মুঙ্গের ভ্রমণে । সেখানে ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্তচিত্র একেছিলেন। প্রায় 
ছয়মাস তিনি মুঙ্ষেরে কাটান। গঙ্গার তীরে বসে তিনি প্রকৃতির কত 
বিচিত্র রূপ তুলে ধরলেন পটেতে। বিহার প্রদেশের গ্রামবাসী মানু, তাদ্দের 
চেহারা-চরিত্র, পোৌশাক-পরিচ্ছদ, আঁচার-বাবহার সব স্টাডি করেছিলেন 
চিত্রপটে সঠিকভাবে বূপদ্দানের জন্য । এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৮৯৫ সালের 
পরের কথ|। কারণ তিনি মিঃ পামারের কাছে শিক্ষার্ুত ছিলেন ১৮৯৩ 
থেকে ৮৯৫ সাল পধ্যস্ত। 

মিঃ গিলাভি থেকে মিঃ পামার পর্যন্ত শিক্ষালাভের সময়ে অবশীন্দ্রনাথ যে 
ধরনের ছবি ও স্কেচ করেছিলেন, তার একটা মোটামুটি ধারণা পাঁওয়। যায় 
মাত্র। সঠিক কোন নিদর্শনের কথা বলা যায় না। তবে সেই সময় তীর 
রচনাবলীর মধ্যে মান্থষের প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্রের বিশেষ একটি স্থান ছিল 
স্থনিশ্চিত রূপে । তবে আরও এমন কতকগুলি ছবি ও স্কেচ পাওয়া গিয়েছে 
যার রচনাকাল নির্ণাত হয়েছে ১৮৮৯-৯৫ পর্যাস্ত। আর সে সব স্বেচের 
অঙ্ধনরীতি পুরানস্তর পাশ্চাত্যপন্থী। এবং শিক্ষানবিণি কালের যে রচন! 
তাও ম্পষ্ট উপরন্ধি কর! যাঁয়। বিষয় হিসেবে তাতে পাওয়া! যায়--কলপী 
কীকে নারীর পশ্চাৎদৃশ্ট, ঝঁকা মাথায় মেয়ের পার্খ্বদৃশ্ট (তারিখ লিখিত 
১৮৯৫), জলে ভাসমান-নৌকা, বজরা, ছুটি মজুরনীর স্কেচ (১৮৯২), সারেঙ্গী 
বান্ধক, হাস, হরিণ, ভেড়া, নতজানু বালক, একজোড়া নাগরাঁই চটি, লাঠি 
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হাতে নীচুভঙ্গীর মানুষ ( ১৮৯৫ ), মাথায় হাত রেখে প! ছড়ানো নারীমৃত্তি, 
ছেনি, বাঁটালি ও হাতুড়ি নিয়ে কর্মরত মিন্ত্ী, ধুধু মাঠে পাঁলকী চলছে, তার 
পেছনে ঘোড়ার পিঠে মানুষ, দীপ, নারকেল গাছ (১৮৯০) ১৮৮৯ সালের 
তারিখ যুক্ত একটি স্কেচে দেখা যায় পাহাড়েব কোলে গাছপালা, আর তাঁর 
সঙ্গে শিল্পীর হ্বরচিত কবিতা ।১ এই স্কেচগুলি দেখে মনে হয় তিনি পাশ্চাত্য 
রীতিতে শিক্ষার সময় প্রত্যক্ষ দেখে স্টাডি হিসেবেই তা একেছিলেন। 

মিঃ পামারের কাছে শিক্ষালাভ ও তৎসম্বন্বে অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব 
পরেকি রকম হয়েছিল তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয় স্বনামধন্য শিল্পী জে, 
পি. গাঙ্গুলীর স্মতিচারণের মধ্যে । তিনিও ছিলেন পামার সাহেবের ছর্্ । 
সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ ও তিনি সহপাঠী। আবার নিকট আত্মীয়ও বটে। 
একদঙ্গে পামার সাহেবের কাছে তার! ছু'জনে শিক্ষালাভ করলেও পরবর্তী, 
কালে হয়েছিলেন ভিন্ন পথের পথিক । যাঁমিনীপ্রকাশ গাহুলীর স্থৃতিচাঁরণেতে 
দেখা যায় 
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পামার সাছেবের কাছে শিক্ষালাভের পর্ব শেষ হোল, অনেক ছবির 
পট রঙ-রেখায় ভরে উঠলো, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনের পাতা ভরলো৷ ন1। 
তা ঘেনশুন্য রয়ে গেল। মনে তার নিদারুণ অতৃপ্তি। কি যেন একটা 
অভাববোধ তার মনকে পীড়িত করে চলেছিল। এমন সময় আকম্মিকভাবে 
একদিন এল অদ্ভুত এক পরিবর্তনের পালা । অন্তরে যা তিনি চেয়েছিলেন, 
যা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল, তা৷ পেয়ে গেলেন নিজেদের বাড়ীতেই। 
ত। হোল মুঘল যুগের হুচিক্রিত একটি পাগুলিপি পুথি । আর তা পাওয়৷ 
গিয়েছিল তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুরের লাইত্রেরীতে। 

মুঘল চিত্র কি, কি তার রীতি-পদ্ধতি ও সৌন্দর্যয-সথষমা, কিছুই জান! ছিল 
নাতার। পুঁথিখানিতে ছিল অনেক ছবি। তাদের কারুকল! ও বর্ণ-বাহার 
দেখে তিনি অবাক হলেন, আনন্দ ও বিস্ময়ে হলেন বিমুদ্ধ। চিআ্জকলাঁর নতুন 
ও অভিনব একটি অজান! রাজ্যের ছার উন্মুক্ত হোল তার চোথের সামনে । 
ভারতীয় চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শাখার বূপবৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার সন্ধান 
পেলেন তিনি, সেই পুঁথিটির পাতায় পাতায়। 

ক্রমে আরও সব নতুন খোরাক এসে জুটলো। অবনীন্দ্রনীথের ছোট 
দ্াদামশাই নগেন্দ্রনাথের ( ছারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র) কোনও প্রতিক্কৃতি 
ছিল ন1। তাঁর চেহারা! ছিল অতি স্বন্দর। অবনীন্দ্রনাথ বড় হয়ে নান। 
জায়গায় তার প্রতিষুত্তি চিত্রের খেঁজ-খবর চাঁলিয়েছিলেন। সেই সময় 
বিলেত থেকে এক. ভদ্রমহিলা, নাম মিসেস্‌ মার্টিন্ডেল তা জানতে পেরে 
অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তীর 
বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনিও ছবি আকতেন। প্রথম দফে তিনি পাঠালেন 
অবনীন্দ্র-তনয়ার জন্য বড় একটি বিলিতী পুতুল। তীরপরে এল বই-এর 
পাতার চাবিদ্দিকে অঙ্কিত নক্সার নমুন1] ও বড়ো বড়ে৷ দ্শ-বারোখাঁনি ছবি। 
ছবিগুলি ছিল অত্যস্ত মনোরম । অবনীন্দ্রনাথ তা দেখে তো একেবারে মুগ্ধ 
ও উৎছুল্প হয়ে উঠেছিলেন। সেই বাবদে তিনি ম্েমসাহেবকে কিছু 
টাকাও পাঠিয়েছিলেন । 

এই ঘটনার পবে আরও একটি শ্ুভদিন এসেছিল নতুন এক অধ্যায়ের 
বার্ড। বহন করে। অবনীন্দ্রনাথের ভন্মীপতি শেষেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিল্লী. 
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থেকে একখানি পাশিয়ান ছবির বই এনে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে 
ছিল দিল্লী নগরীর নানা বূপচিজ্ম। তৎপুর্বে তিনি হিন্দুমেলাতেও দিল্লীর 
মিনিয়েচার ছবি দেখার স্থযোগ পেয়েছিলেন । অনেক দিন দেকথ! তার 
মনেও ছিল। 

অবনীন্দ্রনাথ তখন বালক, একবার তীর পিত! দিল্লীতে বেড়াতে যান। 
তখন তিনি পিতাকে লিখেছিলেন আগ্রা-দ্রিল্লীর ছবি আনতে । পিতা ফিরে 
এসে কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে একটি কাগজের তাড়া দিলেন। খুলে দেখা গেল 
তার মধ্যে রয়েছে দিলী ও আগ্রার কতকগুলি পটচিত্র। সাদা কাগজে 
কালীঘাট ও লক্ষ্রৌ-এর পটের মত হাতে আকা আগ্রা-দিল্লীর ছবি। কয়েক 
দিন নাড়াচাড়া করে বালক অবনীন্দ্রনাথ ত1 হারিয়ে ফেললেন। বালক বয়সে 
তিনি ছবিগুলির সঠিক মূল্য বুঝতে পারেন নি। তবে তাঁর মনকে খুব নাড়া 
দিয়েছিল; তার অন্তবে তা গেঁথে গিয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথও একবার কিশোর অবনীন্দ্রনাথকে ববিবন্মীর কয়েকটি ছবি 
উপহার দ্িয়েছিলেন। কিন্তু ভগ্রীপতির উপহারটি ও মিসেস মার্টিনডেল-এবর 
প্রেরিত বইথাঁণির নক্সা! তার চোখ খুলে দিয়েছিল। ছুটি ভিন্নদেশীয় পুরাতন 
চিত্রমধ্যে তিনি যেন তার আকাক্কিত জিনিসের সন্ধান পেলেন। তিনি 
উপলবিি করলেন যে, ছুই দেশের প্রাচীন চিত্রকলা গোড়ার কথা এক। 
দিল্লীর চিত্র সমন্বিত বইটি সেদিন ঠাঁকুরবাঁড়ীতে দঘ্ভরমত আলোড়ন স্ঙটি 
করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে বলেছেন-_ 

“.*সে যে কি আনন্দ, সেই সময় “সাধনা”তে আমার ওই ইন্দ্রসভার 
বইখানির ব্ণনা দিয়ে “দিল্লীর চিত্রশালিকা” বলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন, চারদিকে তখন একট] সাড়া পড়ে গিয়েছিল ।”১ 

প্রপিতামহের লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত মৃঘল চিত্র ও ভগ্সিপতির প্রদত্ত পাঁরসীক 
চিত্রই তাঁকে অধিকতর ভাবে করেছিল অন্থপ্রাণিত। তিনি নতুন পথে, 
শবভাবে চিআ্জরচনীয় উদ্ধদ্ধ হলেন। পারসীক চিত্রদ্বারা অঙ্গপ্রণিত হওয়ার 
ফলশ্রুতি দেখা! গেল, গাঁয়ক ও বাদকের রেখাচিন্রে (১৮৯৯ ?)। চিত্রখানির 
পরিকল্পন!, বিষয় বিন্যাস ও দেহভঙ্গীতে পারসীক প্রভাব সথম্পষ্ট। ফুল, লতা- 
পাতা ও পোশাক-পরিচ্ছদে আবার ভারতীয় ব্বীতি প্রযুক্ত করার চেষ্টা দেখা 





পপ 
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যাঁয়। তার ফলে এই রেখাচিন্রটির মধ্যে শিল্পীর পারলীক কলা বিমুগ্চচিত্ত 
ও স্বদেশের শিল্প সম্বন্ধে সচেতন মনের সংমশ্রণ ঘটেছিল। 
এরপরে তিনি ক্রমশঃ পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কন বর্জন করে ভারতের: 

মধ্যযুগীয় চিত্র-লক্ষণার অন্ুবত্তী হয়ে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু সমস্থা 
দাঁড়াল, আকবেন কি? দেশীয় শিল্পপীতির পথ খুজে পেলেন, কিন্তু কি বিষয় 
তিনি চিন্রপটে ফুটিয়ে তুলবেন, তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন! সেই 
সমশ্যারও সমাধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তিনি বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী 
পড়ে নিয়ে তার চিত্ররূপ দান কর! হোক । অর্থাৎ চণ্তীদ্বান, বিদ্যাপততির 
কবিতাকে রূপ দেবার কথাই তিনি বলেছিলেন। কিন্ত অবণীন্দ্রনাথের 
তুলিকায় যে বৈষ্ণব কবিতাটি, সর্বপ্রথম রূপ লাভ করেছিল, সেটি গোবিন্দ- 
দাসের রচিত শ্রীমতীর অভিসারের পদ। শিল্পী চিত্রপটের উপব্রিভাগে ও 
নীচে %ু'ভাগ কনে কবিতাটি চমৎকার এক অক্ষর পদ্ধতিতে উদ্ধাত করেছেন । 
তাতে গোবিন্দদাসের ভণিতা রয়েছে । বস্তত.ই পদটি গোবিন্দদাসের ১ কিন্তু 
অবনীন্দ্রনাথ উর স্মৃঙিচারণেতে ওটিকে চণ্তী্দাসের পদ বলে'ছন। তাঁর ফলে 
নান! প্রবন্ধ ও পুস্তকে তা স্থায়ীভাবে চণ্তীদাসের র্চন। হিপেবে স্থান লাভ 
করেছে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রটির নাম দিয়েছেন শুক্লাভিসার। চিত্রায়িত ও 
পটে উদ্ধত গোবিন্দদাসের পদটি £ 

পৌখলি রজনী পবন বছে মন্দ । 

চৌদ্িশে হিমকর হিমকক বন্দ ॥ 

মন্দিরে রহুত সব তন্ন কাপ। 

জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ।॥ 

সথি হেরি চমক মোছে নাই। 

এঁছে সময়ে অভিসারল যাই ॥ 

পরিহারি তৈছন স্থখময় শেজ। 

উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥ 

ধবলিম এক বসনে তন্ন গোই। 

চলপিহ কৃঞ্জে খই নাহি কোই ॥ 

কোমল চরণ তুহিনে নাই দণই। 

কণ্টক বাটে কতিহু নাই টলই ॥ 

গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ। 

কিয়ে বিঘন ষাহা নবীন স্থলেহ ॥ 


শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথ ৩৬ 


দেশী মতে ছবি হোল বটে, কিন্ত মন তার তৃপ্ত হোল না। হিযেন্ব নাতে 
ধবলিত বসনে শ্রীমতী অভিনারে চলেছেন। কিন্তু শিল্পীর নিজেরই মনে হোল, 
“দেশী রাধিক1 হল ন1, সে হল যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাতে 
ছেড়ে দিয়েছি।”১ 

চিত্রপটের পরিবেশ ও বস্ত-বিন্তামেও বিদেশী প্রভাব পড়েছিল প্রতৃভ 
পরিমাণে । বিলিতী বুক্‌ ইলাস্ট্রেশনের রীতিতে কবিতাটি পটের ছু"দিকে 
ভাগ করে দিয়ে মাঝখানে ছবি। গাছপাল। ও উদ্ভিজ্জ নব্সার্ি পাশ্চাত্য 
প্রথায় কল্পিত। 

মনের মত ছবি হোল না। অবনীন্দ্রনাথ খুব মুষড়ে পড়লেন । তবে 
অনতিবিলম্বে আবার তার মনে দৃঢ় সংকল্প এল, “দেশী টেকৃনিক্‌ শিখতে হুবে।” 
স্থতরাং পুনরায় কাজে লেগে গেলেন। ছবিতে লোনা লাগানোর কাজ 
শিখলেন তিনি রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাড়ীতে এক মিস্ত্রী ফ্রেমের কাছ 
করতে তার কাছে। নানা উপায়ে সবরকম দেশী-বিদেশী টেক্নিক্‌ আয়ত্ত 
করে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, আর তাঁর আত্মবিশ্বাসের সীমা 
রইল না। আবার বৈষঝব পদাবলীর চিত্রায়ণে ব্যাপৃত হলেন এবং পোনা- 
রূপার তবক লাগিয়ে কৃষ্ণলীলার এক নিরিজ ছবি একে ফেললেন কয়েক 
দিনের মধ্যে। তা সংখ্যায় দাড়াল কুড়িখান।। 

রাধাকৃষখ বিষয়ক সেই চিত্রের কোন কোনটির তিনি ছিতীয় সংস্করণও 
করেছিলেন স্বহস্তেই । প্রথম পর্ধের কৃষ্ণলীলা দিরিজের চিত্র রচনা আরম্ভ 
হয়েছিল শ্রীরুষ্ণের জন্ম থেকে, আর সমাপ্তি ঘটেছিল বাধারুষ্খের মিলন 
দৃশ্তে। চিত্রায়িত বিষয়সমূহ এই- শ্ীকুষ্ণের জন্ম, শিশুকৃষ্ণ, গোচারণ, 
গোধুলিতে শ্রীুষ্ণের গৃহে প্রত্যাব্তন, পুষ্পরাধা, নৌবিহার, দীনলীলা, মিলন- 
পথে, ঝুলন, রাসনৃত্য, রাধার প্রতীক্ষা, রাধার ক্রোধ ও মান, বসস্তউৎসব, 
বিদায়, নিরালায় রাধিকা, মথুরায় রাজ! কৃষ্ণ, প্রেমবার্তা, অভ্যর্থনার 
আয়োজন ও মিলন। 

এই দিরিজের ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রবীতির পথে প্রথম পদক্ষেপ 
করেছিলেন। আবহমগ্ডল, পরিবেশ, মৃত্তিকূপায়ণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুর 
কল্পনা ভারতীয়। কিন্তু গাছপালা, আকাশ, মাটি, ক্ষেত্র প্রভৃতি বূপায়ণে 
তখনও তিনি বিদেশী রীতির দ্বারা চালিত হয়েছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ 








১, জোড়াসাকোর ধারে £ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ১২৪ 
টি 


২৩৪ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


দেশীয় প্রথায় কল্পিত। তাহলেও রেখার মাধ্যমে বস্ত্র বিন্তাস ও তার 
ভাঙ্গ-খাজ আনয়নে দেশীয় পন্থা গ্রহণ করেন নি। স্থানে স্থানে আলোছায়ার 
ন্ঘ বৈপরীত্য মধ্যেও তাঁর পাশ্চাত্য নীতির শিক্ষার ছাপ হয়েছে প্রতিফলিত। 
মুন্তিরচনাও একট] বীধা-ধর] নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে দুর্বলতার ছাপ নিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে। ভারতীয় পদ্ধতির রেখাপ্রধান সবল সজীব দেহরূপ রচনার কৌশল 
তখনও অনায়ত্ত। যাবতীয় যুক্তি, নানী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ক্ষীণতন্ু 
(91626: 88016 )। তার ফলে সমগ্রক্পে একট দুর্বল ভাব হয়েছে 
গ্রশ্ুট। ফর্ম বা আরুতি নিজদ্ব বিশিষ্টতা লাভ করেনি এই চিআ্বাবলীর মধ্যে । 
মৃত্িরপায়ণ ও ভাবতঙ্গী যেন একটা ছকে বাঁধ! পদ্ধতিতে চলেছিল। চিত্রগুলি 
বর্ণাঢ্য এবং বস্ত সমাবেশ ক্র্টাহীন ও জমজমাট রূপের । তাহলেও মৃত্তিগুলির 
দেহরূপে দুর্বলতার প্রকাশ হওয়াতে চিন্রপটে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। 
ফলে রসন্থষ্টি বিদ্িত হয়েছে । বৈষ্ণব কবিতার চিত্তহারী, রলসঞ্চারী স্বতঃস্ফূর্ত 
আবেদন এ চিজে নেই। 

শিল্পী নিজেও এই ছবিগুলি একে তৃত্তিলাভ করেন নি। তার মনে হয়েছিল 
চিন্রে গ্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। ছবিগুলি সম্বন্ধে তীর মস্তব্য-_ 

“সেই পদ্ধতি (ভারতীয় ) আয়ত্ত করার জন্য তখন উঠে পড়ে কৃষ্ণচরিত 
আকতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু সত্যিকথা! বলতে কি, তাতে মনের তৃপ্তি 
হুয়নি।"**শুধু রূপ নিয়ে আর কতদিন চলবে? প্রাণ কই? মন বললে, আমি 
কি করতে পারি, আমার কি দেবার আছে? ভিতর থেকে সাড়া পেলুম, 
সেই প্রীণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।* (স্থৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর । পঃ ৬৮) 

অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত একটি বিষয়ে বিশেষ সার্থকতার ছাপ রেখেছিলেন সেই 
শুভারভ্ভের রচণাবলীতে। তা হচ্ছে চিত্রে স্থাপত্যসংস্থান ও তার গঠনপদ্ধতি 
এবং বর্ণপ্রয়োগে সামঞ্ম্তবোধ। কষ্ণচলীলার চিত্রগুচ্ছে স্থাপত্যকপ্পনায় 
অবনীন্দ্রনাথ সিদ্ধশিল্পী, (10157, ৪:05)। স্থাপত্য-_-ত পাক বাড়ী হোক, 
"আর খড়ের চাল! ঘরই হোক, তার রঙ, রেখা, নক্সা, পরিকল্পনা, গঠনভঙ্গী সব 
নিখুত, হুন্দর ও পরিপাটি । পটের গায়ে ফাকে ফাকে সোনার জলের টান 
ও আখর ছবিতে অনেকখানি নতুনত্ব ও অভিনবত্ব এনে দিয়েছে । 

আঙ্গিক-রীতি ও রূপ রচনায় কিছু ক্রটী বা! ছুর্বলতা! পরিলক্ষিত হলেও, 
এই চিত্র সিরিজ ভারতীয় চিজ্জকলার ইতিহানে একটি অমূল্য অধ্যায় রচনা 
করেছে। মধ্যযুগে ভারতীয় রীতিতে রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রে কষ্ণলীলার 
রূপায়ণ হয়েছে অজঅ্ধারায়। আর তা! সীমাহীন, সংখ্যাহীন। তারপর 
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যুগ পরিবর্তনে, ভারতের কৃষ্টি-সংস্কতির ক্ষেত্রে পাঁলাবদলে ও বিলিতী চিত্র 
পদ্ধতির বহুল প্রচলনের ফলে দেশজ সেই চিত্রধারার প্রবাহ যায় ক্ষীণ হয়ে। 
সেই ক্ষীণআ্োতা শিল্পধারায় অবনীন্দ্রনাথ নতুন প্রবাহ এনে তাকে নবীনতায় 
লণ্তীবিত করার প্রয়াম-পথে পদক্ষেপের যে স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন, তার 
এঁতিহামিক মূল্যই আজ বড় কথ1। রুঙ, রেখা ও আঙ্গিক-পদ্ধতির উপরে 
গিয়ে তা আজ এতিহা'পিক নিদর্শন । 

ভাবরম প্রকাশের দিকে ছবিগুলি খুব উচ্চাঙ্গের ন৷ হলেও এবং শিল্পী 
নিজেও কিছুটা অতৃপ্তি অনুভব করলেও, তা রচনাকালে কিন্তু তিনি আত্মহারা 
হয়ে রূপের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে কজ করে চলেছিলেন। একথা অবনীন্দ্রনাথ 
বলেছেন চিত্রাঙ্কনে বারে বারে যে বার্থতা এসেছিল এবং পুনঃ পুনঃ সেই 
ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই যে তাকে সাফল্যের শিখরে উঠতে হয়েছিল সেই 
প্রসঙ্গে । জীবনের শেষবেলাতে পুর্বস্বতিমস্থনকালে বলেছেন যে, তিনি 
জীবনে দু'বার মাত্র আত্মভোল। হয়ে চরম আনন্দের হ্বাদ পেয়েছিলেন 
চিজ্ররচনার সমগ্ন। একবার প্রথমপর্ধে কৃষ্ণলীলা অঙ্কনের লময়, আর 
দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগের পরে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে মায়ের মৃক্ভিচিত্র রচনার 


সময় । এই ছুইটি আননাময় রূসঘন মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-_ 


“কেন বলি যে আমার আর্টের বেলায় ক্রমাগত ব্যর্থতা? কি ছুঃখ যে 
আমি পেয়েছি আমার ছবির জীবনে । যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার 
কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি? যে রঙ, যে রূপ, রস মনে 
থাকত, চৌথে ভামত, যখন দেখতৃম তার পিকি ভাগও দিতে পারলুম না, 
তখনকার মনের অবস্থা, মনের বেদনা! অবর্ণনীয় । চিরকালটা এই দুঃখের 
সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি। শুধু ছু'বার 
আমার জীবনে আনন্দময় ভাব এসেছিল, দু'বার আমি নিজেকে ভুলে বিভোর 
হয়ে গিয়েছিলুম। ছবিতে ও আমাতে কোন তফাত ছিল ন1-_আত্মহারা 
হয়ে ছবি একেছি। একবার হয়েছিল আমার কৃষ্ণচরিত্রের ছবিগুলি যখন 
আকি। সারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। চোখ 
বুজলেই চারিদিকে ছবি দেখি আর কাগজে হাত ছোয়ালেই ফস ফস করে 
ছবি বেরয়) কিছু ভাঁবতে হয় না, যা করছি তাই এক-একখান! ছবি হয়ে, 
যাচ্ছে। তখন কৃষ্ণের সব বয়মের লীলার ছবি দেখতে পেতুম, প্রত্যেকটির 
খুঁটিনাটি রঙ সমেত। সেই ভাব আমার আর এল না। 
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আর একবার এসেছিল কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সেবারে হচ্ছে মার 
আবির্ভাব, মৃত্যুর পর ।”১ 

প্রথম প্রচেষ্টায় বাধার দিরিজে্ কয়েকখাঁনি ছবি একে অবনীন্দ্রনাথ 
তার দ্বিতীয় শিল্পগুরু মিঃ পামারকে দেখাতে নিয়ে যান। তিনি ছবিগুলি 
দেখে ছাত্রকে প্রশংসা করে উৎসাহুব্যঞক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেকথ। 
জানা যায় অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও সহপাঠী প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী প্রকাশ 
গাঙ্ছুলীর বর্ণনাতে। তিনি লিখেছিলেন-_ 
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চিত্রগুলি বচনার সময়ে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে একটি কঠিন পরীক্ষা ও 
কঠোর সমালোচনার সম্মথীন হতে হয়েছিল.। 

অবনীন্দ্রনাথ কুষ্ণলীলা নিয়ে ছবির পর ছবি একে চলেছেন। তিনি 
ছবিতে মশগুল। এমন স্ময় এঅমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রখ্যাত 
প্রতিষ্ঠাতা ও পরম বৈষ্ণবভক্ত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় জানতে 
পারলেন যে, ঠীকুরবাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ নতুন ধরনে কষ্ণলীলার ছবি 
করেছেন। খবরটি শুনেই তিনি চলে এলেন সেখানে সেই ছবি দেখার আগ্রহ 
নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ বাড়ীর নীচের তলার একটি ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে তথন 
ছবি আঁকছিলেন। ঘোষ মহাশয় এসে আত্মপরিচয় দিয়ে শিল্পীকে বললেন, 
"তুমি কের ছবি আকছ, তাই শুনে ছেখতে এলুম |” 

অবনীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ব্স্ত হয়ে তকে ঘরে বসিয়ে একটি একটি করে 
সমস্ত ছৰি দেখালেন। ছবিগুলি দ্বেখে পরিশেষে তিনি মস্তব্য করলেন, 


৯, জোড়াস কোর ধারে ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৩-৩১ 
২, 25গ 70756 08027660য : 01955 2342. 
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“হ') কি একেছ তুমি? একি রাধাকষ্ণের ছবি? লম্বা লঘা সরু সক হাত- 
পা যেন কাঠখোট্টাই--এই কি গড়ন? রাধার হাত হবে নিটোল, নধর তার 
শরীর। জান না! তার রূপবর্ণনা ?” 

এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন । শিল্পী তখনকার মত,একটু অপ্রস্তত ও 
বিশ্মিত হলেও বিচলিত হননি । মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ছবিগুলি 
দেখেছিলেন ভক্তের চোখ দিয়ে। আর অবনীন্দ্রনাথ বাধাকষের দূপদান 
করেছিলেন শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখে ও শিল্পীর মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাইতো 
ভক্তপ্রবর হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। চিত্রপটে তিনি তাঁর ধ্যানের ধন 
শ্যামল ্ুন্দর মুরলীধারীকে খুঁজে পেলেন না। পরন্ধ শিল্পী তার এক 
ছাত্রকে ধ্যান করে দুর্গামৃত্তি আকতে বারণ করে চোখ খুলে দেখে 
শুনে নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চোখ খুলে দেখলেই ছৰি আকতে 
পারবেন ছাত্র। “যোগীর ধ্যানে ও শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাঁত।” 
অবনীন্দ্রনাথ এই মতটি ব্যক্ত করেছিলেন একদিন তরুণ শিক্ষার্থী ও 
ভাবীকালের খ্যাতনামা বিপ্লবী বারীন ঘোষকে তার নির্দেশ-উপদেশ 
ধান কালে। 

অবনীন্দ্রনাথ নিজ জীবন দিয়ে এই সত্য, এই আদর্শ উপলব্ধি করেছিলেন 
গভীরভাবে । একবার তার কি খেয়াল হোল নিনে ছাদে বসে চোখ বৃজে 
কিছুক্ষণ ভগবানকে ডাকবেন । কাজেও তা করলেন। কিন্তু একদিন সেই 
ধ্যানে বসে তিনি অনুভব করলেন, কে যেন কানে কাছে বলছে, “কি 
দেখছিস চোখ বুজে, চোখ খুলে দেখ ।” 

চমকে উঠে তিনি দেখলেন, সামনে আকাশ লাল টক্টক্‌ করছে, হুর্ধ্যোদয় 
হুচ্ছে। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে স্ষ্টিকর্তীর সেই প্রভ। চোখ মেলে 
না! দেখে তিনি কেন চোখ বুজে তাঁকে খু'জতে চেষ্টা করছেন । সেই দিন তিনি 
আরও বুঝলেন যে তার বান্তা ওটি নয়, চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখতে চাওয়া 
ভুল। শিল্পী জীবনভোর তাকে দু'চোখ খুলে দেখবেন । পরবর্তী জীবনে তিনি 
চোখ খুলেই সব দেখেছেন। সেই দেখা! জগতের রূপকে তিনি মনের মাধুরী- 
লহরীতে সিক্ত করে, স্বদয়ের উত্তাপে জারিয়ে নিয়ে, নব নব অভিনব রূপ 
ব্লচনা করেছেন । প্রকৃতির রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপকে খুঁজে বের করার 
চেষ্টা করেছেন তিনি। তীর রূপ-অরূপের চিত্রায়ণে কালি ছিল, কলম ছিল, 
আরও ছিল মন। সুতরাং বাহির ও অন্তর ছুই-এরই সমান স্থান । আগে বাহির 
পরে অন্তর । তিনি বলেছেন-_- 
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“কালি কলম মন, লেখে তিনজন । ছবিটি আকি, তুলিটি জলে ডোবাই, 
রঙে ভোবাই, মনে ভোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিটি হয় মাস্টার- 
পিস্‌।” 

তার মতে অন্তর ও বাহির, চোখ ও মন--ছুই একসঙ্গে কাজ করলেও, 
আবার ছন্ব-বিরোৌধও আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “চোখ যত জিনিস 
দেখছে সে বড় কথা নয়। কিন্ত সব কি আর মনে ধরছে, সেইগুলিই কাঁজে 
আসছে আমাদের ছবিতে ।” 

আবার বললেন, “চোখে মনে ঝগড়া_-মন বলে, “চোখ তুমি ধরে রাখতে 
পারে! না।' চোখ বলে, “নিজের মনকে না বুঝে আমায় দোষে কেন ?” 

চোঁখ ও মনের এই ছন্দক্গড়া তনি অনুভব করতেন । আবার তা মিটিয়ে 
দুয়ের মধ্যে লাম্তম্ত করে বিচিত্র ও অতুলনীয় বূপের রাজ্য স্ছ্টি করেছেন । 

মহাজ্া। শিশিরকুমারের বিরূপ মন্তব্য শুনে তিনি দমেন নি। ছবিআাকা 
চলতে লাগলে! পুরোদমে ৷ কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ শেষ হতে তিনি আকলেন 
বেতালপঞ্চবিংশতির ছবি। তারপরে ধরলেন বুদ্ধচরিত। এক-একটি বই 
ধরেন, আর ছবির পর ছবি আকেন। এক-একখাঁনি বই-এর ছবি সংখ্যায় 
দাঁড়িয়েছিল কুড়ি-পঁচিশখানা। সেই সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন--- 

“তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে 
পাই--তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড. পর্য্যস্ত।.*.ছবিতে 
আমার তখন মন-প্রাণ ভরপুর, হাত লাগাতেই এক-একখানা ছবি হচ্কে 
যাচ্ছে।”১ 

কষ্ণলীলার চিত্র সম্বন্ধে লম্বা! লম্ব! হাত-পা, কাঠখোট্রাই গড়ন ইত্যাদি যে 
সকল মস্তবা তাকে শুনতে হয়েছিল ভক্তিমান দর্শকের কাঁছে, তা৷ কিস্তু পরবর্তী 
কালের সমালোচকদের কঠেও ধ্বনিত হয়েছে অনেকবার । অথচ তিনি 
কিছুদিনের মধ্যেই চিত্রাঙ্ছনে নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রতিদিন কত 
নতুন ও অভিনব ব্বপ করেছেন রচন1। কোন একঘেয়েমি বা গতানুগতিকতার, 
প্রশ্ন ছিল না সেখানে । 

ভারতের কাব্য-সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনীর চিঅই তিনি প্রথম পর্ধ্যায়ে 
একেছিলেন, কিন্তু আঙ্নিক-পদ্ধতিতে তা নবীনতা ও নতুন পথের লন্ধান 
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দিয়েছিল । প্রতিটি চিত্রের বিষয়বস্ত যেমন স্বতন্ত্র, ভাব-ভাঁষ! ও পরিকল্পনাও 
তেমনি ভিন্ন । খাতুসংহারের কয়েকখানি চিত্র ব্যতীত অন্যান্য চিত্রপটে 
মু্তিকল্পনা ও পরিবেশ-পরিমগ্ডল রচনায় তিনি সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা ও 
করণ-কৌশলের ছাপ রেখে এগিয়ে চলেছিলেন। কৃষ্ণলীলার চিত্রায়ণ অস্ত 
শিল্পীর মনে যে অতৃপ্তির সঞ্চার হয়েছিল, তার ফলেই তিনি নতুন নতুন 
চিত্রাঙ্ছনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 

গিলাডি-পামারের ছাত্রব্ূপে এবং তার পূর্বে যা একেছিলেন, ত1 ছিল 
বাস্তবধন্শী। আশেপাশে যা! দেখেছেন তাবাই প্রতিফলন হোত ছবিতে। 
নিজের মনের অতলে ডুব দিয়ে রূপাহ্ুদন্ধান তিনি তখনও করেন নি। 
অতঃপর ভারতীয় অর্থাৎ নিজন্ব ভাব-ভাবন৷ ও রীতি-পদ্ধতির প্রবর্তনার সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি বাইরের জগতে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে স্থান দিলেন অন্তরের 
উপলব্ধিকে। সমাজ সচেতনতা, বাস্তব জীবনবোধকে পুরো! অস্বীকার ন! 
করলেও, তার প্রথমপর্ধের স্বকীয় ধারার চিত্রাবলীতে রূপ, আকার, ভাবভঙ্গী 
প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অপার্থিব ও অলৌকিক কিছু যোজনার 
চেষ্টা দেখা যায়। 

দেশজ বীতিতে চিত্র-সাধনায় নিরত হয়ে তিনি লর্বাগ্রে উপলব্ধি 
করেছিলেন যে, ভারত তথা প্রাচ্য দেশের চিআবলীর মূল বৃহস্ত নিহিত আছে 
গঠনভঙ্গী ও কাঠামোর মধ্যে । কিন্ত আরও গভীরে প্রবেশ করে বুঝেছিলেন 
যে রঙ. ও রেখার মিলন ও তাৎপর্ধ্য অনেক ক্ষেত্রে গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে । 
তখন ছুই-এবই গুরুত্ব সমান। আবার কখনও এক অপরকে ছাপিয়ে গুঠে। 
তিনি তার চিত্র চিন্তা ও ক্রিয়া-কৌশলের মধ্য দিয়ে এবং প্রাচ্যঘেশীয় নানা 
শিল্পরীতি অনুশীলন করে শিল্পী-জীবনের গোঁড়াতে এবিষয়ে যে সত্য উপলব্ধি 
করেছিলেন, তার লিপিবদ্ধ রূপ পায় যায় প্রতিমা ঠাকুর কৃত 'শ্বৃতিচিন্রঃ 
গ্রন্থে। সেই পঙ্ক্তিগুলি হোল-- 

“লাইনই হল আকৃতির বন্ধন--এই রেখার বেষ্টনে প্রকৃতি বিচি নঝ্মা 
তৈরী করেছে, কিন্তু যেখানে আযাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা ভাবরাজ্যের কথা এসে 
পড়ে সেখানে লাইন আর এগোতে পারে না। তখন রূঙ-এব অনীমতার 
মধ্যে তাকে ডুব দিতেই হয়। এই দেখ না৷ পারসীয়ান আর্ট চীনে আর্টের 
কাছ ঘেষে চলে গেছে কিন্ত চীনে আর্টের বিশিষ্টতা দোখ রেখার লীমাকে 
ছাড়িয়ে রঙএর নিবিড়তা ও মনের প্রসারের মধ্যে ডুব মেরেছে। ছৰিতে 
রেখা যখন প্রধান হয়ে দেখ! দেয়, তখন তার তাঁৎপর্ধ্য সীমার দ্বারা পরিম্ত। 
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কিন্ত যখন তার নির্দেশ অজানা অচেন1 বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, তখন 
রঙ্গিন রূপ তার আকতেই হয়। আমার বিশ্বাস অজস্তার ছবি প্রাচীনকালে 
বঙশপ্রধান ছিল। এখন সময়ের গতিতে বুঙ খসে পড়েছে, কোথাও বা 
ফিকে হয়ে গেছে, তাই লাইনগুলে! প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে । ভাব প্রধান 
ছৰি আঁকতে হলে রঙএর আঙ্গিক আয়ত্ না করে উপায় নেই।” 

বড-বেখ। সব্বগ্ধে তার এই গবেষণা ও উপলব্ধি তার সমগ্র শিল্পী-জীবন ও 
কর্ম-প্রণালীকে করেছে প্রভাবিত। তীর সমুদয় রচনা পর্যালোচনা করলে 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা! যাবে যে, বুদ্ধিদীপ্ত ছবিগুলি রেখাপ্রধান, রেখার 
কারিগরি ও সৌকুমার্ধ্য সেখানে বিচিত্র-পথগামী ; আর ভাবপ্রধান চিত্র- 
রাঁজিতে রঙের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি অসীম অন্ত পথে। 
তাঁর রঙ-রেখার সার্থক সাধনা ও ভাবকল্পনার অসীমতা তাকে দিনে দিনে 
চিত্র-রটনীর এমন এক উত্তঙ্গ সাফল্য-শিখরে তুলে দিয়েছিল যার 
তুলনা মেলে না । সেখানে বলতে হয়, “তোমারি তুলনা তুমি।” প্রথ্যাত 
কলাবিদি ও সমালোচক ও. পি. গাহ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে একটি কথা 
বারবার বলেছেন যে, তিনি হলেন বস্ততঃই রঙ-রেখার যাঁছুকবু । 

সেই বাস্তব ও আদর্শের মিলনে রেখাপ্রধান নিজন্ব রীতির চিত্র-সাধনার 
প্রারস্তিক পধ্যায় চলেছিল তার ১৮৯৭ থেকে ১৯২ সাল পর্য্যস্ত। তৎকালে 
অস্কিত বুদ্ধচরিত ও বেতালপঞ্চবিংশতির ছবি ক্রমশঃ ম্বকীয় বিশিষ্টতা 
প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তবে তখনও “অবনীন্ত্র-রীতি” বলতে যা 
বোঝায় তা দান। বেঁধে ওঠেনি। প্রকৃত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তা সমৃজ্জল 
হয়নি । 

এই সময় অস্কিত “বজ্জমুকুট ও পক্মাবতী" চিত্রখানির বিষয় বিদ্যাসাগর 
প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম উপাখ্যান থেকে গৃহীত। বাংলা ১৩০৯ 
সনের ফাল্তন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছবিটি মৃত্রিত হয় একবর্ণের প্রতিলিপিতে। 
ততপূর্বেব মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল “বুদ্ধ হবজাত1”। ছবি দুইটি সম্বন্ধে 
'প্রবাশী'র মন্তব্য হোল-_ 

“অবনীন্দ্রবাবু এই দৃশ্তের যে ছবি আকিয়াছেন তাহা বর্তমান সংখ্যায় 
প্রদত্ত হইল। তাহার অঙ্কিত মূল ছবি ছইথানি নান! বর্ণে রষ্িত। এইজন্ত 
আমাদের প্রদত্ত প্রতিলিপি হইতে চিত্রকরের সৌন্দর্য কৃষি সম্পূর্ণ বুঝা 
যাইবে না। হাভেল সাহেব গত অক্টোবর মাসের স্টডিয়োতে অবনীন্দ্রবাবুব 
চিজ্জসমূহ সম্বন্ধে লিবিয়াছিলেন যে, “অবনীন্দ্রবাবু মোগল শাসনকালের 
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ভারতীয় চিজ্রকরগণের শিল্পে নিজ প্রতিভা! বিকাশের উপঘোগী উপাদান 
পাইয়াছেন।” কিন্তু তা বলিয়া তিনি বিলোপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্কন-রীতি বিশেষের 
অন্থকারী নহেন। অর্থাৎ তাহার প্রতিভায় স্বাতন্ত্রা আছে। হ্যাতেল সাহেব 
আরও লিখিয়াছেন-__ 

“***ড৮15112 176 15 25 56 181 0100, 80171651105 0106 33915611009 
06165119605 06 11176 21010. 006 02117017655 0৫ 17151) 00190 21 0106 
79561710801] 011, 01)215 815 2. 00980101091) 200 52170117721) 
17) 076 00620006100 02 076 010. 0110 5601125 105 ৫611£1005 0০ 
1110562966 5/13101) 916 0০001191]15 1713 010,” 

বুদ্ধচরিত থেকে তিনি সেই সময় একেছিলেন দু'খানি ছবি-_বুদ্ধের জন্ম ও 
বুদ্ধ স্থজাতা । প্রথম ছবিটি পরে ভগিনী নিধেদিতার “ঢ০০% 8119 ০£ 11)01812 
চ71500:5” বইটির প্রথম সংস্করণে মুক্রিত হয়েছিল ত্রিবর্ণা প্রতিলিপিতে। 
এটির বিষয়-বিন্াাস, বর্ণস্থষমা ও অঙ্কন-ভঙ্গিমা কষ্চলীলা চিত্রাবলীর 
সমতুল্য । মনে হয়, তিনি কষ্ণলীলার ছবি ও এটি একই সময়ে একেছিলেন। 

কিন্তু বুদ্ধ স্জাতা” চিত্রখানিতে কিছু স্বতন্ত্র ভাব লক্ষণীয়। বিশাল 
বোধিবৃক্ষ ও তাঁর জটাজাল দ্বারা ছবির পটভূমিক] হয়েছে রচিত। বৃক্ষ 
রূপায়ণে ও আলোছায়ার ছন্দ-টবপরীত্য স্থপ্টিতে তিনি তখনও পাশ্চাত্য 
প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পাবেন নি। পটের নিয়ভাগে যে গাছপালা তাও 
বাস্তবাহ্ছগ বীতির প্রভাবমুক্ত নয়। বুদ্ধদেব ও ন্জাতার দ্বেহরূপে ও পোশাক 
পরিচ্ছদে ভারতীয়ত্ব হয়েছে আরোপিত। ন্জাতার মৃত্তিতে তিনি ভারতীয় 
রূপসাধনায় সাফল্যের শ্ছচনা দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে । দেহরূপ রচনাস্স 
দেশজ ও জাতীয় বিশিষ্টত৷ প্রশ্ফুট হলেও, ভাব প্রকাশনায় সম্যক নিদ্ধিলাভ 
হয়নি। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্ষ্ে ও অজস্তার চিত্রে বুদ্ধমূত্তি অতীব ভাবসমৃদ্ধ 
ও অলৌকিক রূপলাবণ্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় 
বৃদ্ধের প্রথম রূপারুতি কিন্তু তার অন্গামী নয়। তাঁকে বল! যায় সেই 
প্রাচীন আদর্শের ভিত্তিতে নবরূপাক়্ণ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। নতুন চিন্তা, 
দ্বকীয় ভাবাদর্শ, নিজন্ব ধারার রূপকল্পনা। এই চিজ্রেও তিনি স্থানে স্থানে 
সোনার জলের রেখা দিয়েছেন একে । 

ছবিখানি নিয়ে নানা দিকে নানা আলোচনা ও মন্তব্য হয়েছিল৷ 
অবনীন্দ্রনাথ ছবিখানির ফ্রেমের নীচে লিখেছিলেন, 5:01 £915010-এর 
কাব্যময় বুদ্ধ-জীবনী “[.181) ০৫ &51৪,-র একটি ছত্র। 
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মিঃ হাভেল অবনীন্দ্রনাথ প্রবস্তিত চিন্রীতি বিষয়ে তার প্রথম প্রবন্ধে এই 
ছবিখানি সম্বন্ধে পিখেছিলেন ১৯০২ লালে বিলাতের “্ট,ডিয়ো” পত্রিকায়। 
গ্রবন্ধটির শিরোনাম, 9০০০৪ [0655 00 110197) 01560119] £৮ 

+8000178. 2150 90185. 11109505665 006 556136 10 0710 
4১001051718 91485155015 1586076 1095 60:65560 00৫ 
912132 0110165 2100 991:16091165 0£ 30019 100 006 52109 
81100110165 2150 6009 0£ 6০1106 1)6 1585 815০8 00 60০ £:৪০৩ 
810 5৮7208655 ০0: 901810815 8.0.01861010.” 

এর কিছুকাল পরে বাংলু! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার প্রথম পথিরুৎ 
পঙ্ডিতপ্রবর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলা ১৩১৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা 
“ভারতী” পত্রিকায় “চিত্রকলা শীর্ষক একটি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ রচিত “বুদ্ধ ও 
ন্থজাতা' চিত্রখানি সন্বন্ধেও আলোচনা করেন। মেখানে তিনি লিখে- 
ছিলেন-- 

“দেশের লৌকজন চতুর্দিকে, দেশীয় তঙ্গী, দেশীয় আচার-ব্যবহার বায়ুর 
স্তরের হ্যায় আমাদিগকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, অথচ কি আশ্্ধয, 
ছবি আকিবার সমন্ন আমরা বিদেশীয় চিত্রগুলিকেই আদর্শ করিয়া থাকি, 
জীবস্ত মডেলগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি। 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত “বুদ্ধ ও স্থজাতা' ছবি সম্বন্ধে 
বন্ধুমণ্ডণীর মধ্যে একটা তর্ক উঠিয়াছিল, এই ছবিখানি বিলাতী আট: স্ট,ডিও 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল--ছবিখানিতে বুদ্ধের কর্ণ সুদীর্ঘ, অন্গুলীগুলি 
একটু সক, হয়ত দেহতত্বের পরিমীণ সর্ব্ববিষয়ে বুদ্ধমৃত্তি রক্ষা করে নাই, 
এইসব উল্লেখ করিয়া! জনৈক বন্ধু চি্রটির নিন্দা করিযাছিলেন। কিন্ত অপর 
একটি বন্ধু তাহাকে বলিলেন-__-আপনি ভাল করিয়া দেখুন, এই ছবিতে 
বুদধমূততি প্রশান্ত, নিথিকাঁর মহীপুরুষের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে কিনা, বুদ্ধমূতি 
একটি পরম শান্তির ভাবে স্বীয় শ্রীমণ্তিত হুইয়! উঠিয়াছে কিনা, সজাতার 
ভক্তি নম্র বিনয় এবং পরম শ্রদ্ধার নীরব অভিব্যক্তি নেত্র গ্রীতিকর হইয়াছে 
কিনা, এবং স্থজীতার উপহার দেব-কল্প মহাত্মার শ্রীচরণে উৎদর্গীকৃত সামগ্রীর 
মত দেখাইতেছে কিনা, এইভাব যদি চিত্রে স্ব্যক্ত হুইয়া থাকে তবে অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গের মাপ খুব বিশ্তুদ্ধ নাই বা হইল। 

ধা গং 
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অক্গ-প্রতাঙ্গের বিস্তুদ্ধি সহজেই চিত্রকরের তুলির আয়ত্ত হইতে পারে, কিন্ত 
একটি মহত্ভাব তুলির অগ্রে উৎপাঁদন করা সহজ নহে। প্রাগুক্ত চিত্রে দেশীয় 
তক্তের চিরাগত লংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! চিত্রকর অক্গ-বিশুদ্ধির নিয়মের 
গ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন নাই। দেব মন্দিরের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা 
চিন্রকরের পক্ষেও অনুচিত ।” 


॥৪ ॥ 


ক্চরিত, বুদ্ধচরিত ও বেতালপঞ্চবিংশতির চিত্রাঙ্কন শেষ হতেই 
'কলকাতা৷ শহরে প্রেগ রোগ মহামারী বূপে দেখ] দেয়। সেই সময়ে প্লেগে 
আক্রান্ত হয়ে অবনীন্দত্রনাথের একটি শিশুকন্যা ( শোঁভ! ) মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছিল। শিল্পীর মন তাতে এমন ভেঙ্গে যায় যে, তিনি কিছুকাল আর ছবি 
আকায় মন দিতে পারেন নি। প্রেগের জন্য তারা জোড়ার্সীকোর বাড়ী ছেড়ে 
চলে যাঁন চৌরঙ্গী পাড়াতে । নতুন বাড়ীতে গিয়ে পাখী পোষেন, ঘুড়ি ওড়ান, 
এইভাবে দিন চলেছিল অবনীন্ত্রনাথের। ছবি আকা! প্রায় বন্ধ। 

এমন সময়ে তার জীবনে এল একঙ্শুভ-সংযোগ। আর তা কেবল 
'অবশীন্দ্রনাথের জীবনেই আসেনি; এসেছিল সমগ্র ভারতকলা'র ক্ষেত্রে 
ভারতকলাপ্রেমী হাঁভেল সাহেবের সঙ্গে দেখাশোনা! ও পরিচয় হোল 
অবনীন্তরনাথের। এই শুভ-সংযোগও হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের মেজ 
জ্যেঠাইমার মাধ্যমে । মিঃ হাভেল ইংলগড থেকে প্রথম কর্্ভার নিয়ে 
আসেন মান্রাজ কলাশিক্ষালয়ে। অতঃপর কলকাতায় আর্টন্কুলের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্ের জুলাই মাসে । এখানে আগমনের কিছুকাল পৰে 
তিনি অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানার হ্থযোগ পাঁন। তিনি শুনেছিলেন যে, ঠাকুর- 
বাড়ীতে কে একজন দেশী স্টাইলে চিন্রচচ্চা করছেন। সেই আর্টিষ্টের খবর 
নেবার জন্যই তিনি অবনীন্ত্রনাথের মেজ-মার কাছে গিয়েছিলেন। 
অবনীশ্রনাথ তন্মধ্যে কৃষ্ণলীল! দিরিজের ছবির কাজ শুরু করেছেন এবং 
দেশী মতে চিত্রাঙ্ষছনে তার মনে অনেকখানি আগ্রহ-প্রেরণা সঞ্চারিত 
হয়েছে। 

ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মিঃ হাভেল এখানে এসে প্রথমেই অন্থভৰ 
করলেন যে, কলকাতার সরকারী আট্কুলে দেশীয় চিত্রকলার চচ্চা অনুশীলনের 
কোন আয়োজন-ব্যবস্থা! নেই। বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্যালারীতে ভারতকলার 
নিদর্শন সংরক্ষণের প্রথা! ছিল না। অবশ্য কাকশিল্পের নমুনা কিছু স্থান 
পেয়েছিল। হৃতরাং প্রারস্তেই তিনি আটন্কুলে ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা 
বিভাগ গঠন ও ভারত শিল্পের নমুনা-নিদর্শন সংগ্রহ কাঁজের পরিকল্পন। 
করলেন, কিন্তু সে কল্পনার বাস্তব বূপায়ণে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। কারণ 
১৯*২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯*৩-এব মার্চ পধ্যস্ত এক বছর তিনি শ্বদেশ 
ইংলগ্ডে ছুটিতে কাটিয়ে আসেন । পেখানে থেকেও তিনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 
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শিল্পাচীধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৪৫ 


সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং বিলাতের “স্ট,ডিয়ো” পত্রিকায় প্রীবন্ধ লিখে' 
তার প্রচার করতে সচেষ্ট হন । 

প্রথম দৃষ্টিতেই হাভেল অনুভব করেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথই হলেন 
ভারতের নবধুগের নতুন চিত্রপদ্ধতির প্রকৃত শরষ্টা। ্ৃতরাং তিনি তাকে 
প্রচুর উৎ্দাহ-প্রেরণ! দিয়ে করত অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য নান! 
চেষ্টা করেন। তৎ্পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ দে রকম উতৎ্সাহদাঁতা, প্রেরণাকারী ও 
উচ্চজ্ঞানের সমঝদার পাননি । ১৯০২ সালে “স্ট,ভিয়ো'তে হাভেল লিখিত 
প্রবন্ধের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র মুক্রিত হয়েছিল পাঁচখানি। যেমন, অন্দর 
মহলে, বুদ্ধ ও হৃজাতা, পথিক ও পদ্ম, রাঁজকুমারীর পদ্ম এবং অভিসারিক1। 
এই পাঁচটি ছবিতে অবনীন্ত্রনাথের চিত্র চেষ্টার প্রথম পর্ধ্যা় এবং তার 
প্রবপ্তিত নব্যরীতির অগ্রগতি সম্বন্ধে যথেই পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধ ও 
স্বজাতার বর্ণ-বিস্তাঁন পদ্ধতি অভিসাবিক1 চিত্রে গিয়ে অনেকখানি অভিনবত্ব ও 
ভবিষ্যৎ সভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ করছে। হুঙগাতার বূপারোপের মধ্য 
দিয়েই অবনীন্দ্রনাথ নিজন্বতা গ্রকাশের দ্রিকে এগিয়ে চলেন । অভিপারিকার 
চিত্রে তা আরও পরিণতির স্বাক্ষর রেখেছে। 

অভিসারিক1 ছবিটি নান! ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিল । যেমন, 
075 10211 1810 এবং “মেঘাবৃত বরজনীতে প্রেমাম্পদের উদ্দেশ্টে। 
অভিদারিকা ব্যতীত আরও তিন-চাঁরটি ছবি অবনীন্দ্রনাথ খতুসংহারের বিষয় 
নিয়ে একেছিলেন। এই চিত্রগুচ্ছ অস্কনের কাজ তিনি করেছিলেন ১৯০২ 
সালের মধ্যে। কারণ ১৯০২ সালে তা “্ট,ডিয়ো'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 
তৎপরে বাংল! ১৩১৪ সনে “অভিসারিকা” প্রবাসী'তে মুক্রিত হয়। 

প্রবাসী'র চিন্র-পৰিচিতিতে লেখ! হয়েছিল-- 

“শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত যে চিত্রথানি (অভিসার) 
আমর] এবার প্রকাশ করিলাম, তাহার বিষয় কাঁলিদীসের খতুনংহারের বর্ষ 
বর্ণন হইতে গৃহীত। ছবিখানি মুখীবয়ব, অক্ষভঙ্গি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সব্ব- 
বিষয়েই ভারতীয় ।” 

খতুসংহারের শ্লৌকটির বাংল রূপ এই-- 

“শ্রাস্তিবিহীন ডাকছে মেঘ, গর্জনে তাঁর নাইক শেষ 

আধার রাতে আজ পরাল গা অন্ধকারের বেশ। 

পথের রেখা কোথাও নাহি, ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক জলে-_- 
--অভিপারিক1 ঘতেক নারী মেই আলোকে আজকে চলে । 
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চিন্রখা'নি সম্বন্ধে হাঁভেলের মস্তব্য-- 
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চিন্রপটের নারীমৃত্তির মুখাবয়ব “হুজাতা”র মুখের সঙ্গে সাদৃত্যযুক্ত। 
টাইপটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দস্থানী ধরনের। শিল্পী 
সম্ভবতঃ মুঙ্গের ভ্রমণকালে এই ধরনের শাড়ী-ওড়ন! প্রভৃতি স্টাডি করেছিলেন । 
সেই রূপস্থৃতি বোধ হয় নানা রূপে ও ভঙ্গীতে তার প্রথমপবের্র অনেক 
চিত্রে স্থান পেয়েছিল। তবে তা! পুরো বান্তবাছগ নয় । তিনি জনসমাজ থেকে 
উপাদান ও আদল সংগ্রহ করলেও, তাঁকে স্বকীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছারা 
রূপান্তরিত করেই চিজ্বে আরোপ করেছেন। এই চিত্রে যদিও ভারতীয় রেখা 
পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ হয়নি, দেহের ভৌল ও গড়ন রেখাক্লিত নয়, বরং কিছু 
পরিমাণে আলোছায়াপাতে কল্পিত, তাহলেও এর সৌন্দর্ধ্য-লালিত্যকে 
অস্বীকার করা যায় না। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে নারীমৃত্তির দেহতঙ্গী ও 
সচকিত চলার গতি । দেখলেই একটা 1511091 এ891165'ব1 গীতিময়তা! 
অনুভূত হয়। ছবিটির বর্ডার মুঘল-রাজস্থানী চিত্রান্গ । পটের নিয়়াংশে 
পুষ্প-পপ্রালির বিস্তাস মুঘল চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তার 
অন্কৃতিমাত্র নয় । শিল্পীর নামসহি তখন থেকে পারসীক অক্ষরের দিকে 
ঝুঁকেছিল। পটখানির নীচের দিকে পুরোনো ছাদের অক্ষরে লিখিত হয়েছিল 
কালিদাসের শ্লোকাংশ, “অতীক্ষ মুচ্ৈধ্বনতা৷ পয়োমুচ1-*।” 

মোটামুটিভাবে ছবিটিতে নানা রীতির পরীক্ষা প্রচেষ্টার ছাপ দেখা গেলেও 
একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি তথন নিজের পথ ও পন্থা! তৈরী করে 
এগিয়ে চলেছিলেন নিঃসন্দেহে । অভিপান্বিকার চঞ্চলচকিত পদক্ষেপের মধ্যে 
শিল্পীর হ্বকীয় চিন্তাপন্থায় ভ্রুত পথযাত্রার হুম্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান । 

খতুলংহারের গ্রীক্ম ও বসস্ত খতুর চিত্রহ্থয়ে ভারতের মধ্যযুগীয় ভাবধারাঁর 
অনুপ্রেরণা ও আভাস লক্ষণীয়। মনুযমুত্তি ও পোশাক-পরিচ্ছদ উত্তর-ভারতীয় 
চালের। এখানেও কাকুকার্ধ্য সমম্বিত বর্ডার। তবে সে নক্শা শিল্পীর 
নিজন্ব। পরিবেশ ও আসবাবপত্র রচনাক্সও মৌলিকত্বের প্রকাঁশ দেখা যায়। 
সোনার ব্যবহার হয়েছে এবং তা ওজন রক্ষা করেই প্রযুক্ত হয়েছে। বসন্ত 
চিত্রখানি খতুসংহারের বসন্ত বর্ণনের একাদশ শ্লোকের বূপচিআজ মনে হয়। 
"আবার উনন্রিশ গ্লোকে বাঁগত গাছপালা ও ফুলের বাহারের সঙ্গেও মিল 
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পাওয়া যায়। বসস্ত সমাগমে গ্রকৃতিও যেমন উৎফুল্লা ও মনোরম! হয়ে ওঠেন, 
চিত্রপটেও সেই রূপটি হয়েছে প্রতিভাত। 

আলোচ্য চিত্র-পর্য্যায়ের আর একটি হোল 'পথিক ও পয্প”। এই 
ছবিখানিতে অবনীন্দ্রনাথ রেখা প্রধান রচনাতে সিদ্ধিলাভের দিকে অনেকখানি 
এগিয়ে গিয়েছিলেন । তবে তখনও তিনি তার পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষা গ্রভাব 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। ফুলপাতার নকৃশাতে সামান্য মুঘলধারাঁর 
ছাপ দেখা যায়। রেখাঙ্কনকে প্রাধান্য দিলেও পথিকেব পোশাক-পরিচ্ছদে 
ছায়াপাত বিদেশী ভাবাহছগ । জাম! ও পাগড়ী সমসাময়িক বাংলার জমিদার 
ও অভিজাত মহলের ফ্যাশন মাফিক কল্পিত। মৃত্তি-রূপায়ণ এই চিত্রে নতুন 
পথ ধরেছিল। দীর্ঘায়ত দেহ, নিছক রেখায় কল্পিত হাত ছুটির গঠনভঙ্গী 
'অতি মনোরম । বিষয়টিও যেমন কবিত্বময়, তার বূপায়ণও তেমনি সার্থক । 

প্রিয়া রয়েছেন গৃছে, পথিক চলেছেন পথে । পথের পাশে সরোবর থেকে 
তিনি তুলে নিলেন একটি পদ্ম । পয্সের স্থযমা দেখে দেখে তিনি স্থির হয়ে 
ঈীড়ালেন কিছুকাল। পথচলার বিরতিতে তার মনকে জুড়ে বসলে! গৃহকোণে 
ফেলে আস! প্রিয্নার কথা ও চিস্তা। ছবিটি দেখলে এক পলকে মনে হুবে 
উনবিংশ শতকের কোনও অভিজাত বাঙ্গালী পদ্ম হাতে নিয়ে চিন্তামগ্ন। 
পবুজের খেল! ও মেলাতে লাল জামাজোড়ার মানুষটি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে 
হয়েছেন রূপায়িত। ছবিটি সম্বন্ধে হাভেল সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-- 


€-১-51)05 005 00073501005 £1:9.০6 2:00 108156106 01 £221708 
10101) 212 50 200:2001%6 17 21] 1৬7, 78£01615 001007905161019,"” 
ছবিটি সম্ভবতঃ খতুসংহারের এই কবিতাটি অবলম্বনে রচিত-_ 
“প্রিয়ার ছুনয়নে পড়িছে আজ মনে সুনীল কমলিনী 
নেহারি” আজ, 
কনক-আভরপ-মধুখ নিক্কণ-নিনাদ-মুখরিত মরালীমাঝ 
পশিছে যেন কানে, আকুল করে প্রাণে ; অধর-চাক্-শোভা- 
বাধুলি ফুল 
ফুটিল দেখি” হায় ম্মরিয়! কাস্তায় পথিকজন কাদে 
প্রণয়াকুল।”, 


১, খতুসংহারের গ্লোকছয়ের বঙ্গানুবাদ ব্যোমকেশ ভট্টাচাধ্য ও ভবানী দেবী অনুদিত গ্রন্থ 
হুইতে গৃহীত। 


৪৮ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


স্ট,ডিয়েো পত্রিকার মুত্রিত এই ছবিগুলি দেখে 'পায়োনীয়র” পত্জিকা? 
(জানুয়ারী ৩,১৯০৩ ) মন্তব্য করেছিলেন__ 

*শু5০160165521708:61075 51561 11) 01১০ 900010 0£ 61013 21:01505 
০071 216 ৮21: 19:9০118201175, 11065252210 2. 0:2.02 06 17707611512 
12976206111) 00617 02155 88০০ 06 11196) 01565 50158250 0106 
210 06 08020) 006 00616 15 01001502116 01061 1201812 0101611.১? 

১৯০২ থৃষ্টাব্বের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ বামায়ণের কাহিনী অবলম্বনেও, 
কয়েকখানি ছবি একেছিলেন। মিঃ হ্াভেল তীর প্রথম প্রবন্ধে (স্ট,ভিয়ো, 
১৯০২) লিখেছেন__ 

£1২01779801:6 1895 2150 23657020৪৬০: 10661550110 521:195 01 
11105056105 ০06 006 [8100252139, 9130 176 1৪ 001962101১1 01176 
81000)61 5510155 40: 002 0006: £:586 [1000 0010) 0186 
1%19198101)91:9109, 

১৯০৫ সালের মধ্যে তিনি মহাঁকবি কালিদাসের “মেঘদৃত” কাব্যের বিষয় 
নিয়েও ছু'খানি চিত্র বচন! করেন। সেই বছরের জুন মীসে মিঃ হাভেল 
ুঁডিয়ো” পত্রিকায় আর একটি প্রবন্ধ লিখে ছবি ছু'খানি প্রকাশ করেন। বিষয়, 
নির্ববাদিত যক্ষ ও দিদ্ধন্থয়। প্রথমটির প্রেক্ষাপট নিবিড় বনভূমি । পাহাড়ের 
উপর মেঘের কোলে গাছপাল1 নীচে লতাগ্ল্স। সব মিলে অদ্ভুত একটা 
নির্জনতার স্থষ্টি হয়েছে। সেখানে বসে বিরহী যক্ষ মেঘমালাকে সম্বোধন 
করে প্রিয়ার উদ্দেশ্ঠে হৃদয়বার্তা প্রেরণে রৃত। বিরহুশীর্ণ দেহ তার। বনময় 
পরিবেশ। মেঘ ও বৃক্ষদেহ রচনায় পশ্চিমী বাস্তবরীতির প্রভাব পরিদৃশ্যমান। 
পল্পবরাজি ভারতের আলঙ্কারিক ব্বীতির অনুগামী । ফক্ষমুত্তি ভারতীয়। 
শিল্পী তখনও দোটাঁনার মধ্যে চলেছেন। তাহলেও ক্রমোক্নতির ছাপ 
সুম্পষ্ট। হ্াাঁভেল সাহেবও প্রবন্ধের প্রারম্ভে সেকথা বলেছেন-_- 

“076 €জআ০ 111050:2,0015 06 7:81109585 00610 ড্য10101) 21৩ 
পাত 1 0015 1010002 5130 2, 00285106181015  2091)02 118 
€6010101081 00761) 10) 200 10995 0£ 096 910০ :1206610 21:695101 
10101 25 21021210618 1919 221] 02155. 

নির্বাসিত যক্ষের ছবিটি সম্বন্ধে তার আর একটি উক্তিও প্রণিধানঘোগ্য-- 

£70900815 156 1095 ০0109106121212 15911500 0000) 1700 1015 
16100613786 ০0£ 006 70156 9৪৮ 2601£ (01:00:51) 006 0:55) 106 1088 


শিল্প চার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ. ৪৯ 


০০50 91060] 00 015 €:৪.৫101091025 ০0৫6 55 0600:9.055 15115 
1১101) 056 5০1900] 0£ 1180191) 09118101186 0191)0105,” 
পূর্ধবমেঘের দ্বিতীয় প্লোকের বূপচিত্র এই নির্বাসিত যক্ষের ছবি। 
“মালের পর মাম শৈলে কবে বাস, 
প্রিয়ার বিরহে সে ক্লাস্তিহীন, 
খসিয়! ভূমি 'পরে সোনার বালা পড়ে, 
নিটোল বাহু হোল এমনি ক্ষীণ। 
আবাঢ় মাস এল প্রথম দিনে তার 
যক্ষ হেরে সেথা! গিরির গায় 
লেগেছে মেঘ এক ঘেরিয়1 সাহুদেশ, 
দস্তাঘাতে রক্ত গজের প্রায় ॥” 
মেঘদুতের দ্বিতীয় চিত্র “উদ্দ আকাশপথে দিদ্ধমিথুন”। ভারতীয় চিত্রকলায় 
এই বূচনাটি একটি অভূতপূর্ব অবদান। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কোন পূর্ব 
আদর্শের প্রভাব নেই, কোন অনুকরণ নেই এখানে । শিল্পীর মানসনেত্রে দেখ! 
প্রাচীন ভারতের কোন এক অজান! দিনের পিদ্ধ ও দিদ্ধাঙ্গনা। রূপে-রসে, 
ভাঁবে-ছন্দে এ-চিত্রে তুলনাহীন। এই ছবিতেও জামাপোশাক, মেঘমালা প্রভৃতি 
আলোছায়ার ছন্দে রচিত । রেখার প্রাধান্ত নেই । পাশ্চাত্য রীতির প্রভাৰ- 
মুক্তও নয়। তথাপি মৃত্বি রূপায়ণ, মৌল আদর্শ, চিত্রের চিৎসত্তা ভারতীয় । 
এই ছবিটি অবনীজ্রনাথের প্রথম রচনাবলীর মধ্যে শ্রেঠ আপন লাভ করার 
যোগ্য । সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হোল মুর্তি ছুটির আকাশ-পথে চলার গতি- 
ভঙ্গী। অদ্ভূত প্রাণময়তা ও ছন্দের প্রকাশ হয়েছে। কোমল তুলিকার টাঁন, 
পেলব বর্ণিকাভঙ্গ, সুন্সিপ্ধ মুর রূপ, তাদের ভেদে চলার সহজ শ্বচ্ছন্দভাব 
চোখ ও মনকে যুগপৎ আকুষ্ট কৰে। 
চিত্রটির কল্পন1 মূলে আছে পূর্বমেঘের ৪৫ শ্লোক । 
“জাত সে শরবনে 
সে দেব ষড়াননে 
পুজিয়া সেই পথ হইও পার ; 
সিদ্ধ বীণা হাতে, আপন প্রি! সাথে 
ছাঁড়িবে পথ ডবি” তব আসার ।” 
১৩১৪ সনের আশ্বিন সংখ্যা “প্রবাপী'তে ছবিটির প্রতিলিপি মুক্রিত হয় এবং 
তৎ্সহ নিম্নোক্ত এই চিত্র-পরিচিতিটি-_ 


৫ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


“এবারকার প্রবাসীতে মুত্রিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অস্কিত 
“সি্ধন্ধদ্ধে'র ছবির বিষয় কালিদাসের মেঘদূত হইতে গৃহীত। সিদ্ধগণ অতি 
পবিভ্রচেত৷. দবেবজাতীয় জীব। কথিত আছে যে ইহারা অনিমা, লঘিমা, 
প্রাপ্তি, গ্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবপায়িতা_-এই আটটি সিদ্ধি 
নামক গুণবিশিষ্ট। পিদ্ধযুগল আকাশপথে যাইতে যাইতে মেঘদর্শনে, পাছে 
জল লাগিয়া! বীণা নই হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় উৎস্থক নেত্রে মেঘের দ্বিকে 
তাকাইয়াছেন। ইহাই ছবির বিষয়।” 

এই ছবিটিকে আধুনিক ভারতীয় চিজ্রকলাপ্রেমী বিচারপতি স্যার জন 
উভরফ তার সংগ্রহে স্থান দিয়েছিলেন। 

এই ছবি দু'খানি রচনার বেশ কিছুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথ আবার 
মেঘদুতের কবিতা অবলম্বনে ছু'খাঁনি চিন্ত্র অঙ্কন করেন। তার একটি হোল 
'অলকার প্রাসাদ চত্বরে সঙ্গীতের আদর? । প্রাচীন স্থাপত্য পরিবেশে 
রেখাপ্রধান রীতিতে চমৎকার আঁবহমণ্ডল রচিত হয়েছিল | এই চিজ তিনি 
মৌলিক চিস্ত! ও আদর্শকে অনেকখানি সার্থক রূপায়ণের দিকে এগিয়ে 
নিয়েছিলেন। পূর্বে আলোচিত সিদ্ধযুগলের চিত্র-কল্পনার সঙ্গে এর পার্থক্য অতি 
স্ম্প্ই। রেখারচনা এখানে স্বকীয় বিশিষ্টতার পথ ধরে চলেছিল। তুলির 
টানে শিল্পীর আত্মবিশ্বা ফুটে উঠেছে। পশ্চাৎপটের সামান্ত একফালি 
প্রাকৃতিক দৃষ্ত সঙ্গীতাসরের উপযুক্ত পরিবেশ এনে দিয়েছে । 

অবনীন্দ্রনাথ উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকের সার্থক বূপচিন্র ধরবে দিয়েছেন 
এখানে -- 

“তুলনা করি যদ্দি মিলিবে তব সাথে 

প্রানাদগুলি, ভাই, সে অলকার,_-তোমাতে বিদ্যুৎ ললিত নারী সেথা, 

ইন্দ্র চাপ তব, চিত্র তার, গীতির লাথে সেথা, 

মুরজ বাজি ওঠে, শ্গিপ্ধ-গভীর তোমার বব, তোমার বুকে জল, 

মণির মেঝে সেথা, উচ্চ তুমি, উচু* শিখর সব।* 

এই চিত্রখানির রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায়নি । তবে ১৯০৭ 
সালের মধ্যে অস্কিত হয়েছিল নিশ্চয়ই । টেকৃনিক ও রূপকল্পনার অগ্রগতি 
দেখে মনে হয় “নির্বাপিত যক্ষ'-র চের পরবে এটি বৃচিত। শিল্পীর চিত্র-সাধনার 
প্রধান অঙ্গ “ওয়াশ প্রবর্তনার আভাস-ইঙ্কিত এখানে বিদ্যমান । অবনীন্দ্র- 
চিত্রকলার অন্ততম উৎসাহী পৃষ্ঠপৌধক ও অনুরাগী শ্তার জন উডরফ তার 
বিখ্যাত প্রবন্ধ 200062: 501)00] 0৫ 1190191 78177073" প্রবন্ধের 


শিল্প চার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৫১ 


সঙ্গে এই ছবিটিও জাপানের “কোক” পত্রিকায় মুদ্রিত করেছিলেন ১৯*৮ 
সালে। নামটি সেখানে ভিন্ন_-চন্দ্রীলৌকিত রাত্রে সঙ্গীতাসর*। 

“কোক্কা"য় প্রকাশিত চন্দ্রালোকিত রাত্রে সঙ্গীতাপর' সম্বন্ধে জনৈক জাপানী 
সমালোচক মিঃ কাশাকু হামাদা মন্তব্য করেছিলেন-- 

1২], 1108£016+5 আ01]. 19 10001629960 705 00০ 1511016003 
87000170601 002 0£0155১ 002 018506 601)6 0£ 006 6010019 
100 002 96036 £561176 1১101) 19516562150. 20105 0106 5100011- 
০15 ০0: 006 ০02019095101010,% 

জাপানী সমালোচক যদিও নির্দিষ্ট একটি ছবির গুণ ব্যাখ্যা মুক্তকণ্ঠেই 
করেছিলেন, কিন্তু পরে আবার একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 
“ভা1)60001 006 13৩ 901)001 19 001101175 00 ৪. 0:0০ 19010159]1 2:0.% 

তিনি আরও মন্তব্য করেন, [18 056 021010769 0£ 011, 1056016 
৪180 1015 01501165 002 05010151006 000061) ০০০11015089 16 15 113 
165 ৪5 15 8061 9]1 0: 2. 1050110 0108178006৮, 

এই উক্তির ভ্রুত জবাব দিয্পেছিলেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল 
আর্ট-এর সক্রিয় ও উৎসাহী সদস্য মিঃ এন্ওয়ার্ড র্টটন। তিনি ছিলেন 
অবনীন্দ্-চিজ্রকলার একজন দরদী সমবন্দার। তার প্রতিবাদ কলকাতার 
“দি স্টেটস্ম্যান” পত্রিকায় ১৯*৯ সালের ১০ই জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল। 
তিনি যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ হোঁল-_ 

076 816 01 006 12 5010001 15 11750100615 2150 01010081215 


1201:62521862056 0: 113019. 2100 01080 16 0725 190012186 0০ ৬৬ ০50610 
82110191957 


এই ্যত্রে “দি স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার নিজন্ব মন্তব্য হোল, “10975 অ?]1 06 
019009560 00 25:26 10) 107.7071001006012 019 0095 0010)0 006 036 
এ0690100 13101) 10900182115 21565 15 ড711201)61 [50121 21056 
802 206 21361016000 9611156 ৬৬/6৪6০0) 15501010655 2100 1)201321 
16 15 06551121916 01596 610৩5 91008101005 ০0010 2০010. ড৬ ০50০1 
11003613025.” 

অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে কষ্ণলীলার চিত্র থেকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে 
এগিয়েছিলেন তার বর্ণনা! দিয়েছেন মিঃ উডরফ “কোকা?র প্রকাশিত তার 
প্রবন্ধে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন-_ 


৫২ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


“নত 1985 010601:60 আআ 60121516 £:502 200 2. 00৩ 
11101001180101) 0: 10118106200 £651) ০০910901 0156 1166 06 10151179 
8100 1089 01706100115 12582160 €1)6 [20122 60105010058559 ৮5 
115 11105659.010125 120661015 0001516500660 10. 0006) ০0৫ 006 
21068170065 06 78110952১ 01১2 (00580081173 0: 00200281 70108558100 
2170 016 1166 0: 010০ 0000102..5 
" 'অবনীন্রনাথের চিত্রচচ্চার উষাকালে রচিত মেঘদূতের তিনখানি চিত্র- 
মধ্যে অলকাপুরীতে সঙ্গীতাসর-এ উন্নতির চরণচিহ হুম্পষ্ট। অত:পর 
শিল্পীর প্রতিভা যখন মধ্যাহ-দীপ্তিতে ভাব্বর, ওয়াশ টেকনিকে তিনি যখন 
চিত্রপটে অভিনবত্ব ও রঙের মায়াজলি রচনায় সিদ্ধপুরুষ, তখন আবার তীর 
তুলি কল্পনায় প্রশ্ুট হয়েছিল মেঘদূতের আর একটি রূপচিত্র। সেটি 
ছোল, মহাকালের মন্দিরে? । পূর্বমেঘের ৩৪-৩৫ শ্লোক অবলম্বনে 
অস্কিত। 

“যদি সে মহাকাল-সমীপে যাও তুমি 
থাঁকিতে দিবসের আলোক লেশ, 

রছিও সেথা, মেঘ, যাবৎ দিবাকর উতরি নাহি যান দৃষ্টিদেশ। 

দেবেশ-শূলপাঁণি, সন্ধ্যা-পূজা-কালে করিয়া গুরুগম্ভীর রব 

পটই সম যদ্দি নিয়ত বাজো| তুমি, সফল হবে তব মন্ত্র সব।” 

“চরণ তালে তালে মেখল! কথা বলে, কত না সেবিকার ক্লাস্তকর 

দুলায়ে লীলাভরে চামর মণিময়, মে মণি-আভা পরে উদর পর। 

তাদের দেহে লেখা যতেক নখরেখা জুড়াবে পেয়ে তব বিন্বুজল, 

ভ্রমর-সারি সম কটাক্ষেবে হানি হেবিবে তোমা তার! গগনতল ।”১ 

কাব্যে বর্ণিত বিষয়টি বড়। কিন্ত শিল্পী তার চাক্ষুষ রূপদীনে অতি অল্প 

কথায় ও হ্বপ্প আয়োজনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি মন্দিরের 
আভাস মান্ত্র। তার স্ততগাত্রে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকালের মন্দিরে 
আত্মনিবেদিতা৷ দেবদাসী। তাঁর রূপরচন| বাহুল্যবজিত। দৈহিক সৌন্দর্ধয 
প্রকাশের দ্রিকে কোন চেষ্টার ছাপ নেই। অতি সাদাসিধে রূপের পোশাক 
সজ্জা! | বর্ণ-গ্রয়োগের মধ্যেও ফুটে উঠেছে একটা বিষঞ্ ভাব ! কবিতাটির 
 গাভভীর্ধ্য চিত্রপটেও হয়েছে প্রতিধ্বনিত। 





১, মেঘদুতের কবিতাবলী ঃ প্যারীমোহন দেনগুপ্রের অনুবাদ হতে গৃহীত। 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ €৩ 


ছবিখানির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯১৮ সাল। কারণ ১৯১৯ লালে 
সোদাইটির বাৎমরিক প্রদর্শনীতে এটি স্থান পেয়েছিল। ছবিটি চার্লস্‌ 
কেস্টেভেনের সংগ্রহে স্থানলাভ করেছিল । তারপরে ১৯২১ লালের জানুয়ারী 
মাসে "রূপম, পত্রিকায় এটি রূডীন প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হয় ও. দি. গাদুলী 
মহাশয়ের প্রবন্ধের সঙ্গে । সেখানে তিনি 'লিখেছিলেন-- 

শু], 782£0165 999002] 9690৮ ০ 102৬809366-.03৩ ৫91006, 
5০ 065010865ণ 60 002 (510016 0৫ 71181081819) 15 ০01081550 05 
006 10085152010 06 €106 20156 2180. 15 006 08580 019 202 115115£ 
[10061...706:6 15 ৪ ০19 ০0£ 90865850101) 2150 10550615113 
0০ 51009016200 ০০0 205621:6 05561309010) ০ 10 শ'৪£0:675 
€১০0০,-75 15925 006 ৪21805650 810 620190160. 1019 90150 
৩ 0০০ 20001) 05500190010, 606 1395 08020 ০00৫ 515101) 60 210 
17011106 8150 11001016255 51509, ০0: 021: 10295.” 

ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি শ্ভলগ্ন এসে যায় অত্যস্ত 
অভাবিতরূপে । ১৯০২ সালের শেষভাগে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে সেখানে 
একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। হাভেল সাহেবের ব্যবস্থায় 
উক্ত প্রদর্শনীতে কলকাতার আট স্কুলের ছাত্রদেরও কিছু শিল্পস্থতি গান 
পেয়েছিল। তিনি সেইসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথেরও তিনখানি ছবি পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে 
তাঁর মুঘল বিষয়ক চিত্র যা একে ছিলেন তা আর্ট স্কুলে কর্মরত অবস্থায়। কিন্ত 
তা নয়; তিনি আর্ট স্কুলে কর্মপদ লাভ করেন ১৯০৫ সালে। আর দিলীর 
প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯*২-৩ সালে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথের তিনখানি মুঘল 
বিষয়ক চিত্র প্রদদপিত হয় এবং তন্মধ্যে 'শাজাহানের অস্তিম অবস্থা” ছবিটি 
পুরস্ৃত হয়েছিল। তিনি একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন। 

চিত্র ক'টর রচনা ও প্রদর্শনীতে প্রেরণের মূলে হ্াঁভেল সাহেব ছিলেন মুখ্য 
উৎলাহদাত ও প্রেরণীকারী। তদবধি অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে যাতায়াত 
শুরু করেন নি। শ্বগৃহে বসেই তিনি ছবিগুলি একেছিলেন। এই বিষয়ে 
শিল্পীর বর্ণনাটি অত্যন্ত করুণ ভাবাপক্ন। তিনি বলেছেন-__ 

“খুব শোকের অবস্থায় মন যখন মৃহমান হয়ে রয়েছে, হাতেল সাহেবের 
কাছ থেকে হুকুম এল একখান! ছবি চাই। দিল্লীর দরবারে একথান1 ছবি 
পাঠাতে হবে। আমি বললুম, “সাহেব, আমি এখন পারবনা, শোকে আমি 


৫৪ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


কাতর, এখন কি আমার হাত দিয়ে ছৰি বেকুবে ?” সাহেব বললেন, “না, না, 
এই কাজেই তোমার ওষুধ, এই কাজের মধ্যেই তুমি সাস্বনা পাবে।” 

সাহেবের কথায় বসলুম তুলি রং নিয়ে, অয়েল কলার দিয়েই ছবি স্থুক 
কর] গেল। অয়েল কলারের টেকনিক তখন ভাল করেই আয়ত্ব করেছিলুম। 
সেই প্রণালীতেই আকলুম শাহজাহানের ছবি।”১ 

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখনীয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথ দ্বিীর প্রদর্শনীতে 
পদক লাভ করে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং তছুপলক্ষে বিদেশী শিল্পী ও 
সমঝদাবের কলমে প্রশংসাধন্যও হয়েছিলেন । ঘটনাটি তীর গ্রতিভার প্রথম 
দ্বীরৃতি, ভারতের নবীন চিত্র-সাধনায় নিদ্ধির প্রথম ঘোষণাপত্র । প্রদর্শনীর 
নুবৃহৎ ক্যাটালগে অবনীন্দর-চিত্রের প্রশান্তি হয়েছিল মুক্রিত। ক্যাটালগটি তৈরী 
করেছিলেন স্যার জর্জ ওয়াট ও মি: পার্সা ব্রাউন। অবনীন্দ্রনাথ প্রেম্সিত 
তিনখাঁনি ছবির বিষয় £ অস্তিম শযায় শাজাহান, তাজ নির্মাণ ও বন্দী 
বাছাছুর শাহ। ক্যাটালগের বিবরণ--- 


“1065 01560165 717101 0:০৮০1060 50115 5010151061:9016 
০1160101510 890 01500098101 ০1০ [০ ০01] 79817361765 8100 00০. 
8:6০ ০091007 105 41208151018, 261115501:61*0006 0656 ০৫ 006 
6016০ আা৪9 170 00806 006 0706 23016150 472156 12550 0855 ০: 
91081612912, 2100. 15015521090 ০ 90165 10 ৪. 108116 
00100201220. 10091011021:2১ 017০ 0106 ভা) ৪, ৮2 2860181] 0 
06 006 10680 £921176 2010995 056 2061 86 006 1121 11815917, 
706 101251)01621156 01 012 11680 ০0: 00০ 7£10:6 আআ 09 0£ 006 
1005 50:1101175 02:65 06 0176 [9100016,৮ 


উপনংহারে লেখা হয়েছে, “9০০0750 01126 100 91159: 10691 
60 4১158010019 বি৪0)758012 ০60810865. 001 01০0016  6150016ণ, 
[280 1)0015 0: 91091) ]61)910.5 

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি অত ভাল হয়েছিল কেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে' 
অবনীন্্নাথ বলেছেন-_ 

“এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা 
বুকে ছিল লব চেলে দিয়ে সেই ছবি আাকলাম। 'শাজাহানের মৃত্যু 
প্রতীক্ষা'তে যত আমার বুকের ব্যথা লব উজাড় করে ঢেলে দিলু । যখন 
দিল্লীর দরবার হয়, বড় বড় ও পুরাতন আর্টিস্টদের ছবির প্রদরশনী সেখানে হবে, 


১, শ্ৃতিচিত্র £ প্রতিমা ঠাকুর । পৃঃ ৭১-৭২ 


শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ৫ 


হাভেল সাহেব এই ছবিখানা আর তাজ নির্শীণের ছবি পাঠিরে দিলেন দিলী 
দরধারে। আমাকে দিলে বেশ বড় একটা রুপোর মেডেল, ওজনে ভারি 
ছিঙ্গ মন্দ নয়। তারপরে ফোগেশ কংগ্রেস ইগ্ডাত্রীয়াল একজিবিশনে সেই ছৰি 
পাঠিয়ে দিল, সেখানে দিল একটা সোনার মেডেল। এই রকম করে 
তিনচাঁরটে মেডেল পেয়েছি, পরিনি কোনদিন ।”১ 

প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রার্থ ছবিটি তিনি একেছিলেন অয়েল কলারে। 
কয়েক বছর পরে তিনি আবার ওটিকে ওয়াটার কলারে কপি করেছিলেন। 
তার মতে ছ্বিতীয়খানি আরও ভাল হয়েছিল। কেন না, তিনি তখন ওয়াটার 
কলারের রহস্ত ভালভাবে বুঝে গিয়েছিলেন ।২ 

কন্তার মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন শিল্পীকে চিত্র রচনায় যিনি উদ্ধদ্ধ করেছিলেন, 
তিনি তো তাকে পরম আত্মীয়তার বন্ধনে করেছিলেন আবদ্ধ। হ্াভেল 
সাহেব কেবল অতীত ভারতের শিল্লেশ্বর্্য দেখেই অভিভূত হননি, তিনি সেই 
শিল্পের একটি মহান্‌ ভবিষ্যৎ রচনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। ভাঁরতকলার সেই 
ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়স্তা তাঁর নব পরিকল্পনার সার্থক বূপায়ণে অবনীন্দ্রনাথকে 
মুখা সহযোগী করার সংকল্প করেছিলেন। স্থতরাং তিনি অবনীন্দ্রনাথের 
মেজ-মা'র মাধ্যমে প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁকে গভর্ণমেণট আর্ট স্কুলে ভাইস 
প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শিল্পীর মানসিক অবস্থা তখন 
শিক্ষকের দীয়িত্বতার গ্রহণের অনুকূল ছিল না । পুত্রী বিয়োগের বেদনা-ব্যথায় 
তখনও তিনি কাতর । তিনি সাহেবকে সেকথা বললেন অকপটে । সাহেব 
তা শুনে বললেন-__ 

“তুমি করছ কি? ০০ ৫০ 9০: ০৫০0 আ0110 15 50৫ 
0101 006010116, তুমি তোমাঁর কাজ কর, কাজই তোমার ওষুধ ।” 

এ যে পরম আত্মীয়ের মত কথা । কিন্তু তাহলে কি হবে। অবনীন্দ্র- 
নাথের সামনে এসে ভিড় করলো নানা দুরূহ সমহ্যাঁ। তিনি চাকরী করবেন 
কি করে? সময় মত অফিসে যেতে হবে। দিনে সাতবার করে তামাক 
খাওয়ার অভ্যাস। শরীরও তখন ভাল ছিলনা । অসহায়ের মত গিয়ে তিনি 
মাকে বলঙ্গেন, “মে আমি পারবনা মা, তুমি যা হয় বল সাহেবকে ।” 

সাছেব কিন্ত দমগ্গেন না। তীর সঙ্কল্লে তিনি অটল। 


১, জোড়াসাকোর ধারে £ অবনীক্নাথ ঠাকুর । পৃঃ ১২৮ 
২. শ্মৃতিচিত্র $ প্রতিষা ঠাকুর । পৃঃ ৭২ 


০ শিল্পাচার্ধ্য অবনীক্নাথ 


অবনীন্দ্রনাথকে তার চাই-ই। অতএব তিনি অবনীন্্র-জননীকে বলে 
পাঠালেন, “তোমার ছেলের সব ভার আমার । তার হখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো 
'অভাব হবে না। ছুপুরে আমি তীর খাওয়ার ভার নিলাম, তামাক সে 
যতবার ইচ্ছে খাবে। আমি বলছি, আমি তার শরীর ভালো করে দেব।” 
একথা শুনে আর কি করে আপত্তি তুলবেন মা। পুত্রকেও রাজী হতে 
হোল। কিন্তু আর একটি ভয় এসে মনকে জুড়ে ববলো। ভাবনা! হোল, 
তিনি স্কুলে গিয়ে কি শেখাবেন। নিজে কতটুকু শিখেছেন, কি-ই ঝা 
জানেন-_-এই চিস্তায় পড়লেন। তা শুনেও সাহেব বললেন, “সে আমি 
দেখবখন। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু নিজের কাজ করে 
যাবে । তুমি কত টাকা মাসে চাও বল ।” 
অবনীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেছিলেন, “সে আর আমি কি বলবো সাহেব, 
সবইতো তুমি জানো । এও তুমিই জানবে । কি দেবে না দেবে সেও 
তোমার ইচ্ছা, আমি চাইনে কিছুই ।” সাহেব তৎক্ষণাৎ তাকে ভাইস 
প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করলেন । বেতন ধার্যা হোল মাসে তিনশ' টাক1। 
কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৯*৫ সালের ১৫ই আগস্ট। 
অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে নেবার জন্য হ্াভেলের আগ্রহ-আকাজ্ষা এত 
তীব্র ছিঙ্ল, গরজ ছিল এত বেশী যে, তিনি নিজ হাতে দরখান্তের 028£% করে 
দিয়েছিলেন। সেটি কপি করে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্থলে পেশ করেন। 
দরথান্তে দিলীর প্রদর্শনীতে পদকপ্রাপ্তির কথাও উল্লিখিত হয়েছিল। তা 
দেখেও বোঝা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথের মুঘল-বিষয়ক চিত্র রচনার কাজ আর্ট 
স্কুলে যোগদানের ঢের আগেই শুকু হয়েছিল। মূল দরখান্তটির অস্থুলিপি নিম্নরূপ : 
“ঢু 066 009 80ট]5 101 0১০ 0956 06 ড৬10০6-711770181 0: 006 
€০8100062 501)001 ০£ 4১: চ1)1010] 20021750210 15 100 ৮2.027, 
4৯515881095 105 00811502.010195 ] 1792 5020160. 70010196212 
4১10 910061771155575, 05121181001 2120. 05110961250 50199690219015 
0016 01151109] ০: 22 006 01016170591 50512 10061 05550108106 
9150 81150601012 0£ 711. 17125611, 11785০ 1800 25017101160. 005 01 
0001) 006 01261 1 10852১ ]1 138৮5 1066128 10700108262 2100081) 0০ 
52০016 0112 20100901012 01 0116109 10000, 100191) 2100 7777006812, 
হু £০ 056 0০০90. 61787 03010 716981 2 00৩ 0510069 [70009 
00181 071)10101915 2100 006 91151712081 113 0106 10611) 1001581 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৫৭ 


11016020200 1805 01158005 00126 10 006 3010025 27 
য171016102, 

90296 06 105 710001:25 19855 8150 ০০6] 1:2101:000০20 11) 617০ 
9০৫10 101) 19৬০0018016 0010010)61705, 

[750251)110856 1506 915018 21) [001561515ে 10০£66১ 1108০ 
0০615 00:00089 ৪. 50180901 0001:56 000০ 0196 850:21705 96815091:0 
8100 2:051:52105 50361000120 ]া)স 5004165 2, 1)0002. [108৬6 £. 
1811 10)051506 01 71751151) 200 98210510016 200. 8:00, 2 11661 ০01 
50102160062 17) 72158911, 1 1785610705806 2৪. 95060121165 0£ 9005 
0106 416 11651256016 11) 7051151) 85 আ০]] 85 11) 92139111621 
06105911. 

1 0095 200 1) 50001051092 (190 [1780 0০ £০9০০ 10:01) 0: 
09815131776 2180. 23090000176 006 0106016 110 00115200101 10) 006 
0810860. 1,39165+ 5010£86518005 2.01553 0০ 1205 ০0:20 
010 1061 7610171) 00 10019, 26621 111255, 

[06 680০6 0: 0 021786 8 £:5৪86 2810950 0: 0106 196 
[82105 135800)1580165 আ1]] ] 0050 102 90600101900 11010206 
[00 10619] 12506009011105 9150. 09510101217) 9০9০1205-১ 

এই দরখাস্ত পেশ করে শুরু হোল অবনীন্দ্রনাথের নতুন জীবন, আপিসী 
জীবন। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে সময়মত গিয়ে হাজির হলেন আট স্কুলে 
কিন্ত সেখানে গিয়েই তার মন খারাপ হয়ে গেল। কি করে তিনি অফিসের 
কাজ চালাবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন । ভাবলেন, ও বিষয়ে 
তো কিছুই তার জানা নেই। হ্যাভেল সাহেব তার অবস্থাটা বুঝে আশ্বান 
দিয়ে বললেন যে, তাকে অফিসের কাজ কিছুই করতে হবে না। তার জন্ত 
হেভ.মাস্টীর ও হেড ক্লার্ক রয়েছেন। তিনি কেবল ছবি আকবেন। 

প্রথম দিনেই হ্াঁভেল সাহেব 'তার নতুন সহকারী অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে 
গেলেন আর্ট গ্যালারী দেখাতে । হ্যাভেল ও অবনীন্ত্রনাথ-_অধ্যক্ষ ও লুকারী 
অধ্যক্ষ এগিয়ে চলেছেন গ্যালারীর দিকে । তাঁদের পেছনে চলেছে বিরাট 





১, ভারতের শিল্প ও আমার কথা £ ও. সি. গাঙ্গুলী । পৃঃ ১৪৪-৪৫ 
দ্রখাত্তের যাখার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। 10782টটি অবশীন্ত্রনাথ পরবর্তীকালে 
"দিয়েছিলেন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও হুহৃদ্‌ ও, সি. গাঙ্গুলীকে | 


৫৮ শিল্পাচার্ধয অবনীন্দ্রনাথ 


হাত পাখা নিয়ে চাপরালী। সে সমানে হাওয়া করে চলেছে । একেবারে 
বাদশাহী চাল! বড় সাহেবের হুকুমে আর এক চাঁপরাসী এসে গ্যালারী 
ঘরের পর্দা সরিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যা দেখলেন তাতে 
তিনি কৌতুক অন্থভব করলেন। কারণ সেখানে ছিল ছু-তিনখানি মাত্র 
মুঘল ছবি, আর ছু-একটি পারসীক চিন্ত্র। তিনি ভাবলেন, এর নাম গ্যালারী ! 
বাস্তবিকই তাই। পাশ্চাত্য রীতির শিল্প-সংগ্রহের প্রতিবাদত্বরূপ হ্যাভেলের 
এই নতুন স্থপ্ি। সুতরাং তখনও জিনিসসংগ্রহ তেমন কিছু হয়নি। সামান্ত ক'টি 
ছবির মধ্যেই একটি অবনীন্্রনাথের মনকে সেদিন বিশেষভাবে নাড়। দিয়েছিল। 
ছবিটি একটি বক পাখীর। ছোট্ট একটি ছৰি। অবনীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে 
ছবিটি দেখছিলেন। হ্যাভেল সাহেব খুকে হাত দিয়ে পেছনে দাড়িয়ে । হঠাৎ 
তিনি পকেট থেকে একটি আতপী কাঁচ বের করে অবনীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে 
বললেন, “এটি দিয়ে দেখ ।” 

আতসী কাঁচের মধ্য দিয়ে সেই বক পাখীর ছবি, যা অতি বাস্তব চিত্র, 
পাখীর প্রতিটি পাঁলক, দেহের সব খুঁটিনাটি যেখানে সত্যব্ূপে উজ্জল হয়ে 
রয়েছে, তা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, স্তত্ভিত হয়ে গেলেন । হ্যাভেল সাহেব 
তার অবস্থা উপলব্ধি করে মনে মনে হাঁসছিলেন। বাকী ছবি ক+টিও 
একই ধরনের বান্তব-প্রবণ মুঘল চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ এতদিন যা খুঁজে 
বেড়িয়েছিলেন, তার সন্ধান ঘেন তিনি ওখানে পেয়ে গেলেন । সেই মধাযুগীয় 
ছবির মধ্যে তিনি দেখলেন শিল্লেশ্বর্যের ছড়াছড়ি, সোনার্ধপার কত বাহার! 
তা সত্বেও তিনি অনুভব করলেন কিসের যেন অভাব রয়েছে সেই ছবির মধ্যে । 
অভাব আর কিছুর নয়, অভাব ভাবের । মুখ্ঘল শিল্পীর] চিত্রপটে সব দিয়েছেন, 
রঙ» রেখা, রূপবৈচিত্র্য কিছুরই অভাব নেই। দিতে পারেন নি তীরা' শুধু ভাব। 
অবনীন্দ্রনাথ ভাবলেন যে, তার দ্ব্েশের এই শিল্পে তো সবই আছে, সবই 
পাওয়া গেল, কিন্তু যা! নেই, যা তার পূর্বস্রীর। (মুঘল চিত্রকরর]) দিয়ে ষেতে 
পারেন নি, তা তাকে দিতে হবে। 

সেদিন হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে যে কাচখানি দিয়েছিলেন, নেটিকে 
তিনি আর হাতছাড়া করেন নি কোনদিন। সেটিকে তিনি বলতেন, “দিব্য 
চক্ষু।” সেই কাচের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতশিল্পের অজানা একটি জগতের 
রূপ দেখেছিলেন সেদিন। আর্ট স্কুলে কর্মজীবনের প্রথম দিনে সেই ক্ষুদ্র 
চিন্রশালিকটি তাঁর জীবনে যেন পরশপাথরের মত কাঁজ করেছিল। 
ভাবীকালের ভারতশিল্পের মুক্তিদাতা সেখানে নতুন পথের সন্ধান 
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পেয়েছিলেন। সেই পথকে তিনি ক্রমান্বয়ে আরও গ্রশয্ত করলেন, এগিয়ে 
নিয়ে গেলেন রূপ-রসের উদ্ধলোকে। 

অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে যোগান কেবল তাঁর জীবনেই বিপুল পরিবর্তন 
আনেনি, বিস্ালয়টির কর্মধারায়ও এনেছিল পরিবর্তনের পালা । আগে 
থেকেই হ্যাভেল সাহেবকে কেন্দ্র করে আর্ট স্কুলে একটি আর্ট ক্লাব গোছের 

স্থা ছিল। দেশী-বিদেশী শিল্পী ও রসিকজনেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আর্ট স্কুলে 

মিলিত হয়ে চাককলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হতেন। অতংপর 
অবনীন্দ্রনাথ কাজে যোগদান করার একমাসের মধ্যেই সেখানে প্রতিটিত 
হয়েছিল “বঙ্গীয় কলা-সংসদ"' । নান! শ্রেণীর শিল্পীরা হলেন গার মেম্বার । 
শুভারভেই সংসদের সম্পাদক পদে ব্রতী হলেন অবনীন্দ্রনাথ । চারিদিকে 
নানা আপত্তি ও সমালোচনা সত্বেও হ্যাভেল সাহেব তাঁর পূর্ববকল্পিত ও আরব 
ক্মরাজি চালিয়ে গেলেন দ্রুত তালে । এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা 
তীকে যথেষ্ট সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছিল। তার চলার পথ স্থগম হয়েছিল 
নি:সন্দেহে । 

আর্ট স্কুলের তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী রিপোর্টে অননীন্ত্রনাথের শিল্প-শিক্ষা! বিষয়ক 
আদর্শটি মিঃ হ্যাভেল অতি স্থম্পষ্টভাঁবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এইভাবে-__ 
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এই আদর্শ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় মিঃ হ্যাতেল আর্ট স্কুলে 
ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষাদানের নতুন বিভাগ স্থাষ্টি করলেন। একটি দু'টি করে 
ছাত্র এসে ভর্তি হতে লাগলেন। সর্বাগ্রে এসেছিলেন স্রেন্দ্রনাথ গানদুলী । 
তারপরেই এলেন নন্দলাল বস্থ ও ক্রমান্বয়ে যোগ দিলেন অসিতকুমার হালদার, 
শৈলেন দে, সমবেন্্র গুপ্ত, হাকিম খান, শমী উজ্জমা, ভেঙ্কটাপা, দেবীপ্রসাঁদ 
রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে । যেমন নতুন গুরু, তেমনি নতুন শিল্পাদর্শ ও 
অভিনব শিক্ষা-পন্ধতি। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রটি মাজ্জ ২৩ বছর বয়সে 
পরলোকগমন করেন । সেই সামান্য কয়েকটি বছৰে শিল্পী-জীবনে তিনি অদ্ভুত 
প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন | অন্যান্য ছাত্ররাও কালক্রমে শিল্পী ও 
শিক্ষকরূপে শ্বনামধন্য ও কৃতিপুরুষ হিসেবে স্থায়ী প্রতিভার অধিকারী 
হয়েছিলেন। অবণীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং 
তার একাস্ত নিজম্ব। গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল অত্যন্ত মধুর ও 
ঘনিষ্ঠ এবং আত্মার আত্মীয়ের মত।১ সেই সুমধুর সম্পর্কের মূল নিহিত 
ছিল এবং সেই আদর্শের পত্তন হয়েছিল হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের 
মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রেমাতিযিক্ত সন্বদ্ধ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তৎসম্বন্ধে 
অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“তাকে (হাীভেল) চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি, জ্যোষ্ঠের মত ভক্তি 
করেছি কি সাধে? তিনিও আমাকে ০০011901200: সহকন্মী বলে 
ডাকতেন আদর করে; কখনো চেলাও বলেছেন। ছোট ভাই-এর মত 
ভালোবাসতেন । আমি নন্দলালকে যতখানি ভালোবাসি তার বেশী তিনি 
আমাকে ভালোবাসতেন |২ 

ছাত্রদের ধরে ধরে তিনি কিছু শেখাতেন না। পথ বাতলে দিতেন মাত্র 
এবং প্রেরণ যৌগাতেন, আর নিজে ছবি একে এ'কে তাদের দামনে আদর্শ 
ধরে দিতেন । তাদের তিনি বলতেন, “তোমরা একে যাও, যদি লড়াইয়ে ফতে 
করতে ন1 পার, তবে এই আমি আছি--ভয় কি ?”৩ 

মিঃ হ্যাভেলও তাঁকে বলেছিলেন? “তুমি শুধু ছবি একে যাবে।” তার 
স্থব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন। অবনীক্রুনাথ যখন আর্ট স্কুলে বলে ছবি 
আকতেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না । আপন মনে ছবি একে যেতেন। 





সপ উস 


১, এই পুস্তকের ৫ম অধ্যার ভষটব্য। 
২, ৩. জোড়াসাঁকোর ধারে £ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ১২৬, ১৩০ 
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"মাঝে মাঝে হাাভেল সাহেব পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেন, পিছন দিক থেকে 
দেখে যেতেন তিনি কি করছেন।” শিল্পী তখন চৌকি ছেড়ে উঠতে গেলে 
তিনি ধমক দিতেন । অবনীন্দ্রনাথ তার ক্লানকমেও সেই নিয়ম করেছিলেন । 
দরজায় লিখে রেখেছিলেন, “তাঁজিম মাফ” 

স্বদেশী আন্দোলনের যখন ঢেউ চলছে দেশের বুকে, তখনই অবনীন্দ্রনাথ 
শিক্ষকতার দাক্িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে তাদের বাঁড়ীতেও সেই স্বদেশী 
ভাবের প্রবাহ এসে গেল। সকলের মনেই তখন স্বদেশীয়ানার তাগিদ ও 
প্রেরণা । অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কোখেকে যে সেই 'ম্বদেশী হুজুগ” 
এসেছিল তা কেউ বলতে পারতেন না। সে যেন ভূমিকম্পের পরে সব কিছু 
নড়েচড়ে যাবার মত অবস্থা । কিন্তু সেই আন্দোলনে এখনকার মত মারামারি 
ঝগড়ার্বাটি ছিল না । সকলের মনে ছিল সেই এক ভাবনা যে দেশের জন্য 
কিছু করতে হবে, দেশকে নিজন্ব কিছু দিতে হবে। 

ঠাকুরবাঁড়ীতে স্বদেশী ভাবধারাঁর মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । অবনীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাঁকা1” বাড়ীতে একটি দোকান 
খোলা হোল-_ম্বদেশী ভাগার? | সেখানে মব দেশী জিনিস বিক্রী হবে, সকলে 
তা ব্যবহার করবেন। তাছাড়া নানা জায়গায় পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত হোল, 
সেবাসমিতি হোল । চতুর্দিকে আত্মত্যাগের পালা । সকলের মনে ভ্রাতৃভাব। 

এল ভূমিকম্পের বছর, নাটোরে প্রার্দেশিক কনফারেম্স। ববীন্দ্রনাথ 
প্রস্তাব করলেন, কনফারেন্সের কাজ বাংলাভাষায় চলবে । যুবজনরা সব তার 
দলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে অবশীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। কিন্তু পূর্ব 
নিয়মানুসারে প্রবীণরা বাংলাভাষার দিকে মত দিলেন না । নানা তর্ক-বিতর্ক 
ও গগুগোলের পরে বাংল! ভাষারই জয় হয়েছিল । 

নাটোর কংগ্রেমে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন । নাটোরের 
মহারাজা ছিলেন এদ্দের পারিবারিক বন্ধু । অবনীন্দ্রনাথ তার পাখোয়াজ 
সঙ্গতরত স্কেচ-চিত্রও অন্কন করেছিলেন। কনফারেন্সে সমাগত ব্যক্তিদের 
জনা স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও খাওয়াদাওয়ার যে এলাহি বন্দোবস্ত হয়েছিল, তা৷ তো 
শিল্পীকে খুশী করেছিল নিশ্চয়ই । তিনি তার বিশ বর্ণনাও দিয়েছেন তার 
স্বৃতিকথায়। তখন ভূমিকম্প হয়ে কি অবস্থা হয়েছিল তাও জানা যায় তারই 
বর্ণনায়। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে আরও বাড়তি যা পেয়েছিলেন তার 
মূল্য শিল্পীর কাছে অনেকখানি । বানী ভবানীর দেশ নাটোর ; তা মদ্দিরময় 
এবং প্রাসাদরাজিতে পূর্ণ। অবনণীন্ত্রনাথ ঘুরে ঘুরে দেখলেন নাটোরের গ্রাম ১. 
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আকলেন সমস্ত পুরোনে। বাড়ীঘর ও মন্দিরের স্কেচ ও ছবি। গ্রামবাংলার 
'নতুন এক র্ধপ তার চোখের লামনে ভেসে উঠলে! । কংগ্রেসে লমবেত 
নেতৃবুন্দেরও কিছু প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন । নাটোরের মহারাঁজারও খুব 
আগ্রহ ছিল অবনীন্্রনাথের চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে । তিনি নিজেই শিল্পীকে সঙ্গে 
করে সর্বত্র নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে ফরমাশ করেও তিনি চিত্রাঙ্কন 
করাতেন। অবশেষে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে রানী 
ভবানীর ঘরে। সেখানে ছিল অনেক স্থন্দর সব ইটের উপর নক্সা কর! 
ফলক । তা! দেখেও শিল্পী অত্যত্ত আনন্দ ও প্রেরণ। লাভ করেন। 

এরপরেই রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ হাত দিলেন পোশাক-পরিচ্ছদে । 
দেশীয় পৌশাক করতে হবে। একবার রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথরা 
তিন ভাই পরামর্শ করে একটি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পার্টিতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে 
গিয়ে হাজির হলেন। উপস্থিত সকলে বিরক্ত হলেও প্রকাশ্তে কেউ প্রতিবাদ 
করেন নি। ববীন্দ্রনাথ তখন একটি শব সৃষ্টি করলেন, "ন্যাশনাল ড্রেস” অর্থাৎ 
যার যার জাতীয় পৌশাক। কলকাতায় সেবারে কংগ্রেস, দেশ-বিদ্বেশের কত 
নেতার ভিড় সেখানে । ঠাকুরবাড়ীর কর্তাদের ইচ্ছে হোল সেই অতিথিদের 
জন্য একটি পার্টি দেবেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মকলকে জাতীয় পোশাকে 
আসতে হবে। তিনি নিমন্ত্রণ পত্রে ছাপিয়ে দিলেন, 411 190150 50202 10) 
58:010791 02655. তাতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল। 

এই জাতীয় ভাবধারার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচ্চা নতুন আদর্শে, 
দেশজ ভাবনায় লীবিত হওয়ার আরও অধিকতর অবকাশ লাভ করেছিল। 
ঘরে ঘরে তখন চরক] কাটা ও তাঁত বোনার কাজ শুরু হয়েছিল। ঠাকুর- 
বাড়ীও মুখর হয়ে উঠেছিল চরকাঁর ঘরঘরানিতে। অবনীন্দ্র-জননীকে চরকা 
কাটতে দেখে হ্বাভেল সাহেব তীঁকে দেশ থেকে একট! চরকা আনিয়ে উপহার 
দিয়েছিলেন। বাড়ীতে তাত বসলো, খটাখট্‌ শব্ধে বাড়ী ভরে গেল। বাগানে 
স্তা রোদে শুকানে! হোত। অবনীন্দ্রনাথের মা গামছ ও ছোট ধুতি বুনে 
ছেলেদের উপহার দিতেন। 

সেই সঙ্গেই হোল রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসব। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
ফলে এল বিলিতী বর্জনের পালা । বিলিতী কাপড় জাম! দিয়ে বহু ৎসব 
চললো কিছুধিন। 

সব যখন দেশী হবে, বিলিতী কিছু থাকবে না, তখন কলাশিল্পই বা বিদেশী 
'্ভাবাপক্ন কেন হবে। অবনীন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন, “ছবি দেশী মতে 
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ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে ।” সেই দেশী মতেই তার চিন্রাঙ্কনের কাজ 
তখন চলছিল পুরাদমে। বিলিতী আর্টের কিছুই তিনি আশেপাশে ও ভাবে 
ভাবনায় রাখতে চাইলেন না। স্বদেশযুগে দেশে যে নতুন আবহাওয়া, নতুন 
চিন্তাধার1 এনে গেল, তাকে তিনি বলেছেন “স্থবাতাস+। সেই ন্থ্বাতাদে তার 
ভাবকল্পনার তরণী এগিয়ে চললে। তড়িৎগতিতে । তাঁর দেশজ ভাবনা-চিস্ত। 
ও আদর্শ ভান! মেলে উড়ে বেড়াতে লাগলো ভারতীয় চিত্রকলার গগনপটে। 

সেই হ্বদেশী আবহাওয়ার স্ববাতাসে তার হ্বদেশী ভাবনার প্রথম চিত্র 
সষ্টি হোল ভারতমাতার রূপচিন্তর। এই ছবিখানি নানার্দিকে নতুনত্ব ও 
'বিশেষত্ব নিয়ে রূপ লাভ করেছিল। প্রথমতঃ ভারত-জননীর এই ধরনের 
বূপকল্পন1 পূর্বে কখনও হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এটি অবনীন্ত্রনাথের “ওয়াশ” 
পদ্ধতির প্রথম সার্থক স্থঙি। রূপারোপ অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে । 
জননীর হাতে অন্ন-বন্ত্র ও বরাতয়। জনৈক জাপানী আর্টিস্ট এই ছবিটিকে 
বড় করে একটি পতাকা তৈরী করে দ্বিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ অস্কিত মূল 
চিত্রখানির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯০৩-৪ সাল। বাংলা ১৩১৩ সনের ভান 
সংখ্যা (১৯৬) “প্রবানী'তে ছবিটির প্রতিপিপি মুদ্রিত হয়। সেই সঙ্গে ভগিনী 
'নিবেদিতার চিত্রটি সম্বন্ধে মতামত ও বর্ণনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
ছবিখানির নামও দ্বিয়েছিলেন তিনি । নিবেদিতার বর্ণনা ও আলোচনার 
মধ্যে ছবিটির মৌল আদর্শ ও বূপকল্পনার মর্দকথা জানা যায় স্ুম্পষ্টভাবে। 
তিনি লিখেছিলেন__ 

“এই চিত্রথানি ভারতীয় চিন্ররশিল্পে এক নবযুগের প্রারস্ত সুচনা করিবে 
বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিস্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের নববিধ 
উপায়ের সাহায্য লইয়! অবনীন্দত্রবাবু এই ছবি আকিয়াছেন, কিন্ত তাহ! 
হইলেও চিত্রপটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, 
আকার প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিবোবেষ্টক প্রভীমগ্ডলের 
শুত্র দীপ্তি যোগে এশিয়োভূত কল্পনাজাত মুদ্তিটির সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চারি বাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্নত্বূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় 
চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে-_ 
ভক্তিদায়িনী, বিদ্যা্ধাত্রী, বসনদার়িনী, অক্রদামায়ের আত্মাকে, দেশরূপী 
শরীর হইতে ম্বততন্ত্র করিয়! তাহার সস্তানগণের ষযানমনেজে তিনি যেরূপ 
প্রতিভাত হন, মেইভাবে অস্কিত করিক্জাছেন। মায়ের মধ্যে শিল্পী কি 
'দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশ হইয়া গিয়াছে। 
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কুছেলিকার মত অস্পষ্ট পপ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাহার চারিবাহুও অনস্ত 
প্রেমেরই মত, তাঁহাকে অতিমানৰ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাহার শাখা, 
তাহার সর্ধদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাহার খালি পা, তাহার খোলা অকপট 
মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হদয়ের 
হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিত বলিয়। প্রতিভাত হইতেছেন ন1 ?-- 
প্রাচীন কালের খষিদ্িগের নিকট বৈদিক উষ্! যেমন ছিলেন ।” 

ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশ ও অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ “ভাঁরতমাতা” চিত্রের 
বৃহদীকার একটি রেখান্থকৃতি করে দিয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থকে। 
আচার্য বস্থ ছবিখানি তার গৃহকক্ষে রেখেছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
সহকারে। 

আর্ট স্কুলে কার্ধ্যভার গ্রহণের পরে অবনীন্দ্রনাথকে কিছুদিন নিজের কাজ 
নিয়ে একাঁকী দিন কাটাতে হয় সেখানে । কারণ নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় 
বিভাগে কোন ছাত্র ছিল ন1। শূন্য ঘরে বসে তিনি ছৰি আকতেন ; আর 
হাভেলের কাছে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা করে নিরিবিলিতে ছবি ও মৃত্তির সৌন্দর্য্য, 
মূল্য এবং ইতিহাসের পাঠ নিতেন। চাপরাপীদের হুকুম দেয়। ছিল যে, তখন 
কেউ যেন সেখানে গিয়ে বিরক্ত না করেন । এই শিক্ষার জন্যই অবনীন্দ্রনাথ 
হাতেলকে “গুক' বলে উল্লেখ করে নিখেছেন--- 

“ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে আমায় যদি 
ন! বোঝাতেন ভারতশিল্লের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো! 
থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচতো না, চোখ ফুটতো না দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্যে 
দিকে ।”৯ 

শিক্ষক জীবনের প্রারভেই তিনি?ছাত্রদের হিন্বু দেবদেবীর ছবি আকতে 
নির্দেশ দিলেন। কারণ তখন দেবদেবীর উৎকৃষ্ট চিত্রের খুব অভাব ছিল। 
তার প্রথম ছাত্র স্থরেন গাঁছুলী ও নন্দলাল বস্থ অল্পদিনের মধ্যেই দেবদেবীর 
মৃত্তি অস্কনে ত্র উন্নতির পথে এগিয়ে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের তখন ধারণা 
ছিল যে, তার নিজের হাতে দেবদেবীর রূপ তত ভাল হয়ে ওঠে না । 

শিক্ষাদানের দাক্সিত্ব গ্রহণ করে তিনি আরও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগ দিয়েছিলেন । তা! হচ্ছে, ছবি আঁকার ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে 
দিতে হবে, যাতে সব ছেলেমেয়ের! নির্ভয়ে অক্কনের কাজ করে যেতে পারে । 


১, জোড়ানাকোর ধায়ে ই অবশীক্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ৮ৎ 
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এই উদ্দেশ্তটে তিনি ছাত্রদের উপদেশ-নির্দেশ বেশী না দিয়ে তাদের নিয়ে 
বসে নিজেও কাজ করতেন। তার শিল্পী-জীবনের আর একটি মুখ্য আদর্শ 
ছিল, “আর্টকে নিজের করতে হবে, সহজ করতে হবে ।” 

নতুন ছাত্র এলেই হ্যাভেল বলতেন, “আকো1, আকাঁও। তিনি আরও 
বলেছিলেন যে, ভালোঘরের ছেলের! ঘর্দি আর দিকে বৌকে, তাহলে 
পাবলিকের এদিকে নজর পড়বে। তাতে শিল্পীদের প্রতি তীর! আস্থাবান 
হবেন। 

দেবদেবীর ছবির পরেই অবনীন্দ্রনাথের উৎতমাহ ছিল ভারতের পুরাঁণ- 
কাহিনী ও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যানের চিন্রক্ূপ দানের দিকে । ছাঁজদের 
তিনি এই সকল বিষয়ে ছবি করতেই উৎসাহ দিতেন বেশী। 

দস্তরমত ক্লাদকরে তিনি ছাত্রদের রামায়ণ-মহাভারত, পুবাণ-কাব্যের 
কাহিনী ও আখ্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভের 
জন্য ছাঞ্রদের নিয়ে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখতে যেতেন । অবশেষে 
রজনী পণ্ডিত নামে একজন কথক গোছের পণ্ডিতকে তিনি আর স্কুলে বহাল 
করেছিলেন ছাত্রদের নিয়মিত প্রাচীন কাব্য-কাহিনী ও পুরাণ গ্রন্থ পড়িয়ে 
ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্ত। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কৈশোর 
কালের পণ্ডিত মহাশয়। তিনি প্রতিদিন আট স্কুলে ছাজ্দের যা পড়াতেন 
তা থেকেই অবনীন্দ্রনাথও তার শিব্গণ ছবি আকতেন। 

এই বিষয়ে হ্যাভেল ব্যতীত আরও একজন ভারত-প্রেমী বিদেশিনী তাকে 
প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা । তিনি 
এদ্দেশে এনে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করে তাকে মনে-প্রাণে 
নিজের করে নিয়েছিলেন। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে তিনি ভারতীয় শিল্পকেও 
অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং তার উন্নতি-অগ্রগতির পথানুসন্ধীনে হয়ে- 
ছিলেন ব্যাপৃত। মিঃ হ্যাভেলের আদর্শের প্রতিও তাঁর মমস্ববোধ জন্মেছিল। 
তিনি মাঝে মাঝে আট স্কুল ও তৎসংলগ্ন গ্যালারীতে আমতেন। তখন আর্ট- 
গ্যালারী নতুন করে নির্মীয়মান। আর্ট স্কুলের দেয়াল থেকে হ্যাভেল সাহেব 
বড় বড় নব বিদেশী ছবিকে স্থানাস্তর করলেন নান! বাদ-গ্রতিবাদ সত্বেও । 
তিনি গ্যালারী-কক্ষ পূর্ণ করতে প্রয়াঙী হলেন ভারতীয় তথা প্রাচাশিল্পের 
বিভিন্ন নিদর্শনের দ্বারা। কলা-নিদর্শনের সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন 
হ্যাভেলের প্রধান সহযোগী ও সহায়ক। দেই নতুন সংগ্রহ সম্পর্কে অবনীন্ত্র- 
নাথের উক্তি উল্লেখনীয়--- 

€ 
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“আর্ট স্থুলের চৌকিতে বসে থাকতুম । কত দেশ-বিদেশ থেকে নান! রকম 
ব্যাপারী আসত নানা রকম জিনিস নিয়ে। গব্মেণ্টের টাকায় আর্ট 
গ্যালারীর জন্য জিনিস সংগ্রহ করছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয়ও 
ঘটে যাচ্ছে। এই করে আমি চিনেছিলাম দেশের আর্ট। তার উপরে ছিলেন 
আমার হ্যাভেল গুরু। এদেশের আর্ট বুঝতে এমন ছুটি ছিল না।৯” 

ভগিনী নিবেদিতার গভীর আকর্ষণ ছিল আর্ট স্কুলের দেই সংগ্রহের প্রতি। 
তিনি অবণীন্দ্রনাথের কর্মধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতেন অত্যন্ত আগ্রছ 
সহকারে এবং সে বিষয়ে উৎসাহ পরামর্শও দান করতেন। তিনি অবনীন্দ্র- 
শিশ্তাদের বলতেন, ভারতের প্রাচীন কীব্য-কাহিনী থেকে ছবি করতে। বলতেন, 
সেইসব বিষয় দিয়ে মাথাটাকে বোঝাই করে রাখতে হবে। অবনীন্দ্র-শিষ্তের 
মধ্যে স্থরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও নন্দলাল বসুর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ 
হয়েছিল বেশী। 

তিনি নিয়মিত আর্ট ক্থুলে এসে তাদের ছবি দেখতেন ও ভুল-ক্রটী ধরিয়ে 
দিতেন। 

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবনীন্দ্রনাথ প্রবতিত চিন্তর-ধারায়ই ভারতশিল্পের 
মুক্তিসান হবে। আবার এই শিল্প শ্বকীয় ভাবে ও রূপে শ্রীমণ্ডিত হয়ে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হবে। জাতীয় শিল্লের চর্চার মাধ্যমেই জাতীয় সংস্কৃতি 
নবীনভাবে ও নবরূপে সপ্ধীবিত হয়ে উঠবে। . 

তিনি দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-চিত্রকলাকে প্রচার করার দায়িত্বও গ্রহণ 
করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত পাঁচথানি ছবি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা- 
ব্যাখ্যা করেছিলেন “মডার্ন ব্রিভিউ” পত্রিকার । তাছাড়া আরও লিখেছিলেন 
নন্দলাল বন্্‌, অদিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের চিত্র সম্বন্ষে। ইত্ডিয়ান 
সোসাইটি অব. ওরিয়েপ্টাল আর্টের চিত্র-প্রদর্শনীর. সমালোচন1 লিখেছিলেন 
তিনি একাধিকবার । সন্টোজাত সেই শিল্পরীতির সাধকদের তিনি প্রকৃত 
একজন দিশারীব ভূমিক1 নিয়েছিলেন । 

প্রথম দর্শনেই অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার মহনীয় ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। 
'নিবেধিতার বর্ণন! দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া 
তপদ্থিনী মৃতি একটি । কাঁদম্বরীর মহাশ্থেতার সঙ্গে তিনি নিবেদিতাঁর 
চেহারার মিল দেখতে পেতেন । 


১. জোড়াস কোর ধারে। পৃঃ ৮* 
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লন্দলাল বসু, অমিত হালদার প্রমুখ অবনীন্দ্র-শিত্যদের অজস্তায় গিয়ে 
(১৯৮) লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গে কাজ করার যে সুযোগ হয়েছিল, তার 
মূলেও ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা । তিনি উপলব্ধি করিছিলেন যে, তাতে 
অবনীক্্-শিষ্যদের বিশেষ উপকার হবে। তার] ভারতের প্রাচীন কলা শিল্পের 
মর্ম-রহম্য উদ্ধার করে নিজেদের স্ম্টিশক্তিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে 
সক্ষম হবেন। অতএব তিনি প্রস্তাব দিলেন, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্তাদের অজস্তায় 
পাঠানো হোক । শিল্পীগুরু রাজী হলেন বটে, কিন্ত যিসেস হ্যারিংহাম 
জানালেন যে, তিনি বোম্বাই থেকে সহকারী ছাত্র সংগ্রহ করে ফেলেছেন, 
সুতরাং আর সহকারীর প্রয়োজন নেই। নিবেদিতা কিন্ত দমলেন না। 
কলকাতার ছাত্ররা উপকৃত হবেন, তা ভেবেই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন । 
অতএব তীদের পাঠাতেই হবে। তিনি আবার চিঠি লিখলেন এবং অবনীন্দ্র- 
নাথকে বললেন-_ 

“খরচপত্র সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দীও অজস্তায়। এরকম স্থযোগ ছেড়ে 
দেয়া চলবে না।” 

চলে গেলেন ছাত্ররা । কিন্তু সেহশীল গুরুর আর ছুশ্চিন্তার অবধি ছিল 
না। তার ভাবনা হোল, পরের ছেলে সব, পাহাড়ে-জঙ্গলে চলে গেল, 
খাওয়াদ্দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে জানা নেই। এই ছুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী 
কাটলো তার। তিনি ছুটে গেলেন নিবেদিতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথের হুর্ভাবন! 
ও ব্যাকুলতা দেখে নিবেদিতা তত্ক্ষণাৎ গণেন মহারাজকে দিয়ে খাবার- 
দ্বাবার ও একটি রান্নার লোক পাঠিয়ে দিলেন অজস্তায়। কয়েক দিন পরে 
তিনি নিজেও অজস্তায় গিয়েছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বন্থ ও তদীয় পত্বীকে সঙ্গে 
নিয়ে। উদ্দেশ্য কলকাতার ছাত্র] কি রকম কাজ কচ্ছেন, কেমন আছেন, 
তা ম্বচক্ষে দেখার জন্য । এই জাতীয় অকৃত্রিম ভারতগ্রেম ও শিল্পগ্রীতি 
আজ দুর্লভ । 

এইভাবে হ্যাভেলের স্থব্যবস্থা, স্ুপরিচাঁলনা ও ভগিনী নিবেদিতার 
প্রেরণায় আর্ট স্কুলে ভারতীয় বিভাগের কর্মধার1 এগিয়ে চললো অবাধ গতিতে । 
গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তার ছাত্রদের তুলিকায় বূপায়িত হতে লাগলো প্রাচীন 
ভারতের কত কাব্য-কাহিনী ও দেব-দেবীর মৃত্তি। ক্রমে তাদের শিল্পকীত্তি 
আর্ট স্কুলের প্রদর্শনী-কক্ষেও স্থান অধিকার করলো । 

গোড়ার দিকেরই কথা । সন-তারিখ অজ্ঞাত। লর্ড কার্জন তখন গভর্ণর 
জেনারেল। হ্থতরাং ১৯*৫ সালের মধ্যেই ব্যাপারট1 হয়েছিল। হ্যাভেল 
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সাছেব অবনীন্দ্রনাথের পদ্মাবতী ও বেতাল পঞ্চবিংশতির আরও কয়েকটি ছবি 
আট স্কুলের প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন । “পম্মীবতী”র ছবিখানির দাম ধরে দেয়া 
হয়েছিল আশী টাক1। লর্ড কার্জন এলেন নেই প্রদর্শনী দেখতে । “পন্মাবতী” 
দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু দাম কমিয়ে তিনি ষাট টাক দেবার 
প্রস্তাব করলেন। ছবি নিয়ে দর-কধাকধি শিল্পীর ধাতে সইল না। তিনি 
হ্যাভেলকে বললেন, ছবিটি বিনামূল্যেই কার্জনকে দেয়া হোক্‌। তার পছন্দ 
হয়েছে, তিনি চেয়েছেন, সেইটিই বড় কথা। টাকার চেয়েও শিল্পীদের কাছে 
সমঝদারের রসবোধ ও প্রশস্তির মূল্য যে ঢের বেশী, অবনীন্ত্রনাথ তা৷ প্রথম 
জীবনেই গভীরভাবে উপলব্ধি কবেছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল কিছুতেই ছবির 
দাম কমাতে রাজী হলেন না, কার্জনকেও দিলেন না। অবশেষে অবনীন্দ্রনাথ 
সব কটি ছবি হ্যাভেলকে দিয়ে বললেন, “এই নাও সাহেব, আমার 
গুরুদক্ষিণা ) এগুলি আমি তোমাকে দিলুম ।” 

সাহেব খুব খুশী হলেন আর বললেন যে, সে ছৰি তিনি আর্ট স্কুলের 
গ্যালারীতে রাখবেন। সেখানেই চিরকাল থাকবে ।১ 

আর্ট স্কুলে কর্মরত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি নতুন কাঁজে হাত দিয়েছিলেন। 
অবশ্ঠ তা৷ পরীক্ষামূলক ভাবে। পরে তিনি সে বিষয়ে আর কোন চেষ্টা বা 
সথ্টির নিদর্শন রাঁখেন নি। নবতর প্রচেষ্টায় তিনি টালির উপরে জয়পুরী 
ধরনে ফ্বেন্কে' চিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন দেশীয্প রঙতুলির মাধ্যমে । 
বিষয়বস্ব পৌরাঁণিক। মৃত্তিকল্পনা, বর্ণপ্রয়োগ ও রচনারীতি ভার নিজন্ব ও 
মৌলিক । একটি রাঁধাকুষ্ণের মৃদ্থি, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের “বিদায় অভিশাপ' 
(কচ ও দেবযানী ) কাব্যের বূপচিত্র। এ কাঁজের পশ্চাতেও ছিল হ্যাভেলের 
উৎসাহ-প্রেরণা। তিনি প্রাচীন ভারতের ফ্রেস্কো চিত্রের বীতি-পদ্ধতির পুনঃ 
গ্রচলনের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 

রাঁধারুষ্ণ ফলকটি শিল্পীর ভারতীয় রীতিতে প্রথম সি কষ্ণলীলার চিন্ত- 
গুচ্ছের সমভাবাপন্ন। কম্পোঁজিশন বিশেষ ভাবে ঘনসন্তিবিষ্ট । মৃত্তি ছুটি, 


পসরা 





১* এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। কলকাতার আর্ট গ্যালারীতে অবনীন্তর- 
নাথের প্রথম পর্য্যায়ের ষে কয়েকটি ছবি সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে বেতাল পঞ্চবিংশতির কোন 
চিত্রপট নেই । হুতরাং মনে হয়, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। এক হতে পারে 
যে, স্দীর্ঘকাঁল পরে 'ম্তিচারণকালে অবনীন্দ্রনাথ ছবির বিষয়বস্ত সঠিক ম্মরণে আনতে 
পাক্পেন নি, অথব! হ্যটাভেল সে ছবি নিজের কাছেই রেখেছিলেন । আর্ট-গ্যালারীতে যে ক'টি 
জবদীল্র-চিত্র আছে, তদ্মধ্যে ধতুলংহার এবং মেঘদূতই প্রধান । 
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গাছপালা, ফুল, লতাপাতা সবকিছু এক স্থরে ও ছন্দে গ্রথিত। একটি আর 
একটির পরিপূরক । রঙ. অতি উজ্জ্বল ও মনোর্ম। মৃত্তির রূপে ও ভাবের 
অভিব্যক্তিতে একটা আদিম অকৃত্রিম সরল ভাব। চোখের দৃষ্টিতেও সে ভাব 
নৃম্পষ্ট । তুলির টান ও রঙের পৌঁছ দিয়ে জামা-কাঁপড়ের ভাজ-খাঁজ অতি 
জোরালে! রূপে রচিত। আর্ট স্কুলে যোগদানের পরেই তিনি এই চিন্র রচন! 
করেন। এই *চিত্রটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও মনোরম অংশ হোল এর 
ব্যাক্গ্রাউগ্ড। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ. এবং তাঁর সঙ্গে বাদামী ও সাদার 
এই ধরনের সথমধুর সমন্বয় খুব বিরল। 

টালির পটে কচ ও দেবযানীর (১৯০৬) রূপও অতি অভিনব ও 
আকর্ষণীয় । অদ্ভুত এর ভাব-ভাষা, রূপ ও পরিবেশ । কচ ও দেবযানীর 
'চেহারা, ভাবাভিব্যক্তি ও দেহভঙ্গীতে এমন একটা সারল্য-সুষম! প্রশ্ফুট 
হয়েছে, যারে ফলে আখ্যানের সেই প্রাচীন ও পৌরাণিক আবেশটি প্রকট 
হয়েছে চমত্কার ভাবে। সামান্য ছুটি শাস্ত ক্ি্ধ রঙ (সম্ভবতঃ কালো আব 
গেবিমাটি ) ও স্বল্প আয্বোজনে এমন সরল জীবন ও অকৃত্রিম মনোভাবের 
প্রকাশ হয়েছে ছবিটিতে যা উচ্চাঙ্ষের কলারুতির নিদর্শনই বল] যায়। এই 
চিত্রের বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় হোল, চিন্রপটে দূরের আভাস সৃ্টি। 

কচ ও দেবযানী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিতর্ক জালে জড়িত। দেবযানী বিন্ময় 
বিমুঢা, খেদতপ্তা । কিন্ত তাদের আকার-প্রকারে ও পরিধেয় মধ্যে যে সংযম 
ও শালীনতা প্রকাশ পেয়েছে, তা মুনি-ঝধি সমাজের আঘর্শ ই রক্ষা করে। 
ছোট ছোট গাছপালা ও উপলখগ্ডরাজি পটের উপরিভাগে ও নীচে সাজিয়ে 
শিল্পী চমৎকার দূরাঁভাস রচনা করেছেন। এই জিনিসটি ভারতীয় চিত্রের 
একটি মুখ্য বিশিষ্টতা ; 7০:92০০61%০-এর কৌশল এখানে ব্বতন্ত্র। এই ভাবে 
চিন্রপটে দুরের বস্তভারকে স্তরে স্তরে উচুতে স্থাপনা করে অভিনব কৌশলে 
প্রেক্ষাপটের বিস্তার ও দুরের আভান আনয়নের বীতি এদেশে খুব প্রীচীন। 
অবনীন্দ্রনাথ এখানে তা আরও স্থকৌশলে, সুমিত পন্থায় ও স্বল্প কথায় যেন 
ব্যক্ত করেছেন । 

এই চিত্রখানির প্রতিলিপি ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্যা “ভারতী”তে 
প্রকাশিত হয়েছিল, সেকালীন খ্যাতনামা সমালোচক চাকুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
টীকা-ব্যাখ্যাহ। তিনি লিখেছিলেন__ 

“শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ফ্রেস্কো চিত্রের প্রতিলিপি। এই 
শচিত্রের উপাখ্যান অনেকেই জানেন, শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “বিদায় 
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অভিশাপ” নামক চমৎকার কাব্যকথাটির উপাখ্যান লইয়াই বিরচিত, তথাপি 
সংক্ষেপে ইহা বলিতে ছি--- 

দেবাহ্ুরের বহুকাল হইতে যুদ্ধ চলিতেছিল। দেবতার সছিত যুদ্ধে হত 
অন্থরগণকে তাদের গুরু শুক্রাচার্ধ্য মৃতস্জীবনী মন্ত্র ঘবার। পুনর্জীবিত করিয়া 
দিতেন। দেবগণ তখনও অমর ছন নাই, সমুদ্র মস্থন করিয়া অমৃত পাওয়া 
যায় নাই এবং স্থর-গুরু বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিস্যা জানিতেন না, স্থৃতরাং 
দেবতার বলক্ষয় হইতে লাগিল । দেবগণ সভা করিয়া রেজল্যুশন পাশ করিলেন 
যে, অস্থরপুরে গিয়া স্তক্রাচার্য্যের নিকট হইতে মৃতসগ্রীবনী বিদ্যা শিখিয়া 
আসা হউক । কিন্তু শুক্রপুবীতে সাহস করিয়া! কে যাইবে, এবং শুক্রাচার্ধ্যই 
বা শক্রকে এবিস্ভা শিখাইবেন কেক? বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যা শিক্ষা! 
করিয়া আসিতে হ্বীকার করিলেন। তিনি শক্রপুরীতে আগিয়া নানাবিধ 
বিপদ উত্তীর্ণ হইয়। সহম্্ বৎসরের কঠোর সাধনায় সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। 
এই গুরুগৃহ প্রবাসকালে শ্তুক্রাচার্য্য ছুহিতা দেবযানী কচের প্রতি আসক্ত 
হইয়া পড়িক্জাছিলেন। কচ বিষ্ভালাভ করিয়া বিদায় লইতে চাহিলে দেবযানী 
নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া কচকে স্বর্গে ফিবিতে নিষেধ করিলেন। কচ 
সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে 
কৃতনংকল্প ছিলেন, তিনি দেবযানীর সকল প্রলোভন প্রত্যাখান করিলেন। 
তখন ক্ুুদ্ধা দেবযানী কচকে বলিলেন-_ 


“-৮তোম। পরে 
এই মোর অভিশ্বাপ-_যে বিদ্ার তরে 
মোরে কর অবহেল!, সে বিদ্যা তোমার 
সম্পূর্ণ হবে না বশ) তুমি শুধু তার 
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ, 
শিখাইতে পাবিবে না করিতে প্রয়োগ |” 


কচ দেবঘানীর এই বিদায়-দৃশ্ত চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে । তপংকশ স্বার্থ- 
ত্যাগী প্রতিজ্ঞাপালনপরায়ণ কচ অভিমানিনী প্রেমার্ধিনী দেবযানীকে লাত্বন! 
দিয়া সকল কথা বুঝাইয়! বিদায় চাহিতেছেন। যিনি রবিবাবুর “বিদায় 
অভিশাপ" পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য দেখিয়! মু হইবেন। এই 
চিজ্ঞখানি অবনীন্ত্রবাবুর একখানি শ্রেষ্ঠ হুন্দর চিত্র। কয়েকটি গ্রন্তর- 
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খণ্ড ও তকুগুল্স সবার! চিত্রের 'পার্সপেক্টিভ' বড় চমত্কার প্রকাশ 
পাইয়াছে।”১ 

“ভারতী” পত্রিকায় ফ্রেস্কো চিন্রটি প্রশংসিত হলেও, তৎকালীন “সাহিত্য” 
পত্রিকা চিত্র মধ্যে কোন শিল্প গুণ খুঁজে পায়ণি। উক্ত পত্রিকায় চিত্রটি সম্বন্ধে 
নিয়রূপ লিখিত হয়েছিল-_ 

“ভ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত “কচ ও দেবযানী” নামক ফ্রেন্কো 
চিত্রের প্রতিলিপি। চারুবাবু লিখিয়াছেন, “যিনি রবিবাবুর “বিদায় অতিশাপ' 
পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন ।, আমরা বহুবার 
বিদায় অভিশাপ" পড়িয়াছি এবং কাব্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্ত কচ ও 
দেবযানী চিত্রের মাধুধ্যে মুগ্ধ হইতে পারিলাম নাঁ। হয়ত আমরা চাষা, 
এ চিত্রের মাধুর্য উপভোগ করিতে অক্ষম। কিন্তু পৌরাণিক কচ ও দ্বেবযানীর 
চিরপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের যে ছবি কর্পনা-পটে মুক্রিত হুইয়া আছে, 
আলোচ্য চিত্তে তাহার লেশমাত্র নাই। কচ ও দেবযানীর যৃত্তি অঙ্কনে 
চিত্রকর স্বাভাবিক পরিমাঁপও লঙ্ঘন করিয়াছেন। “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' 
অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলির হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব, বিশেষতঃ অঙ্গুলিগুলি 
স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানো হয় কেন, তাহাগড আমরা বুঝিতে 
পারি না।” 

প্রবাসী” (ফান্ধন, ১৩১৮) পন্রিকাতেও কিন্তু ফ্রেক্কো চিত্রটি প্রশংদিত 
হয়েছিল। বণিত বিষয়বস্তর কিয়দংশ হোল-- 

“মহাভারতোক্ত কচ ও দ্েবযানীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই চিত্র অস্কিত 
হইয়াছে ।...এখানে কচের বিদায়ের দৃষ্টি চিত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে। 
সহ বৎসরের সাধনা-ক্লিষ্ট, দেবযানীর বিচ্ছেদ-কাতর কচ অভিমানিনী 
দ্বেবযানীর নিকট বিদান্ঘ লইতেছেন। এই ভাবটি চিত্রে পরিষ্ফুট দেখা 
যাইতেছে। 

কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ নামক কাব্যে বণিত এই কবিত্বময় 
উপাখ্যানের সহিত এই চিত্রথানি মিলাইয়া দেখিলে পাঠক যথেই্ই আনন্দ 
উপভোগ করিতে পারিবেন ।” 

ফ্রেন্কোপটে তুলি-রউ.-এ কচ ও দেবযানীর আর একটি রেখাচিত্র ( কাটুন ) 
অবনীন্দ্রনাথ করেছিলেন সম্ভবতঃ মূল পরিকল্পনাম্বূপ। সেই রেখাঙ্কনটিও 


১৭ ফ্রেক্কো চিত্রের রাধাকৃষ্ণ ইত্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত। কচ দেবযানীর ফলকটি 
সরকারী আট স্কুলের সম্পদ । 


৭২ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


কলাকৌশলে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে কোন অংশে ক্ষীপ'নয়। তার মধ্যে 
খ্বতন্ত্র একট] ভাব ও রস হয়েছে সঞ্চারিত। এখানেও কচ ও দেবযানীর 
আখ্যানের মূল স্থুর বেশ স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে । বেখা-বিন্তাদের কৌশল 
উচ্চাঙ্গের। 

অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় আর একটি চিত্র রচিত হয়েছিল সেই প্রারস্তিক 
পর্ধ্যায়ে, আর তাকে “কচ ও দেবযানী” নামে আখ্যাত করা হয়েছে । কিন্ত 
ছবিখানিকে "দুস্স্ত শকুস্তলা” বললেও কিছু ভুল হয় না। কাঁরণ নরমৃদ্তিটি 
এই চিত্রে অলঙ্কার পরিহিত, কাঁনে ও গলায় বত্বালস্কার। কলমী কাথে 
নারীর পশ্চাতে চকিত হরিণী। জলের ধাঁরে তৃণাচ্ছাঁদিত ভূমিতে মৃত্তিদ্ধয়ের 
সমাবেশ । টালির ফলকে অঙ্কিত ফ্রেস্থোক ন্যায় গুণাদ্বিত নয় এটি । কচের 
চেহারায় ক্লিষ্টতার ও বয়সাধিক্যের ছাপ, তারুণ্যের কোন চিহ্ন নেই। 
দেহাবয়বে কিছু দৌর্বল্যের ভাব লক্ষণীয়। দেবযানী স্থন্দর ও হুযমামপ্তিত 
বটে, কিন্ত ফ্রেস্কো চিত্রের মত বলিষ্ঠভাব বিশিষ্ট নয়। 

ফ্রেস্কো চিত্রের উদ্দেশ্টে তিনি আরও একটি কার্টুন তৈরী করেছিলেন । 
তাঁর বিষয়বস্ত হোল "গঙ্গাবতরণে শিবের নৃত্য” । কিন্ত তাকে আর দেয়াল- 
পটে রূপদান করা হয়নি। পরবে ঈশ্বরীপ্রসাদদ ও নন্দলাল বন্থ তা কপি করে 
বৃহদাকার চিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। 

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের আর একটি ছবি “কেক্িণীর পত্র-লিখন?। 
বিষয়টি পৌরাণিক, কিন্তু পরিবেশ তদন্থুরূপ কিছু নয়। উত্তর ভারতীয় ধরনের 
চেহারা ও পোশাঁক। “কম্পোজিশনে? কৌন আড়ম্বর ও বাহুল্য নেই, সাদা- 
দিধে রূপের পরিচ্ছন্ন চিত্্র। কুক্সিণী ছিলেন বিদর্ভ রাজ-ছুছিতা। তাহলেও 
চিন্রপটে রাঁজ-এশ্বর্্যের কোন চিহ্ন ও প্রভাব নেই কোথাও । ব্্ণ-যোজন! 
ও কোমল সরে তার তান-লয়ের গতি অতি স্থনদর ও নিপ্ধী। বর্ণ-বিন্তাসই 
এই চিত্রের প্রাণ। তখনও ওয়াশ পদ্ধতিতে গভীরতা হ্গ্ির কাজ পুরোমাত্রায় 
আবুস্ত হয়নি । তবে তার আভাস-ইঙ্ষিত স্ুচিত হয়েছে এখানে । রেখার 
সৌকুমাধ্য বেশ দানা বেঁধে উঠেছে । আবার স্তিমিত আলো! এবং মৃদু ছায়ার 
স্পর্শ যে লাগেনি তাও নয়। এই পর্যায়ের চিত্র বচন! কালে অবনীন্দ্রনাথ 
কৈশোর ও যৌবনের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা ও যৌবনোস্তর কালে শ্বকীয় বীতির 
সাধনার সন্ধিক্ষণে “দিনযাপন করছিলেন । ছবিখানির মূলে যে আখ্যানের 
প্রেরণা তার কাব্যরসও উপভোগ্য । মাইকেল যধুস্দ্ন দত্ত-র “বীরাঙ্গনা 
কাব্য* সম্ভবতঃ এই চিত্রের মূল প্রেরণা । 


শিল্পাচার্যয অবনীন্দ্রনাথ ৭৩ 


সেখানে অসহাম্ম কুক্সিণী ছারকানাথকে পত্রে যা লিখেছিলেন তা যেন 
"আবার তিনি অবনীন্দ্র-চিত্রে রূপবদ্ধ হয়ে লিখছেন-__ 
সনি নিত্য খষিমুখে, খধিকেশ তুমি, 
যাদবেন্ত্র, অবতীর্ণ অবনী-মগুলে 
থণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী জনে, 
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব পদে, 
কক্সিণী,_ভীশম্মক-পুত্রী, চির দ্াসীতব,_- 
তার, হে তারক, তাবে এ বিপত্তি কালে! 
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে, 
অবলা কুলের বাল! আমি, যছুমণি ? 
কি সাহসে বাধি বুক, দিব জলাগুলি 
লঙ্জাভয়ে? মুদে আথি, হে দেব, শরমে, 
না পারে আঙ্গুলকুল ধরিতে লেখনী ; 
কাপে হিয়! থর থরে! ন|জানিকি করি? 
না জানি কাহারে কহি এ ছুঃখ--কাহিনী ! 
শুন তৃমি, দয়া সিন্ধু! হয়ে তোমা বিন! 
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে ।” 


ককিিণীর পত্র-লিখনের আগে কি পরে সঠিক জানা যায় না। তাহলেও 
ছবিখানি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্ধ্যায়ের রচনা । আর এটি ১৯*৫-৬ সালের 
পূর্বে অস্থিত এবং ১৯০৩ সালের রচন! বলে বিদিত। নাম “দীপাবলি, বা 
দীপান্বিতা” | বিষয়টি অতি সাধারণ, কিন্তু শিল্প-লক্ষণীয় ও বর্ণ-বৈভবে অতীব 
উচ্চাঙ্গের। একটি তরুণী বা-হাতে পদ্গুচ্ছ ও ভান হাতে জলস্ত শিখাসমন্বিত 
দ্বীপ নিয়ে ভীক পদক্ষেপে সিড়ি দিয়ে নামছেন । পিড়ি সম্ভবতঃ গঙ্গার ঘাটের । 
ক্ষেত্রপট, নদী, আকাশ সব একাকার ; সোপান শ্রেণীর ক্ষীণ আভাস মাত্র। 
মেঘাবৃত গগনে সন্ধ্যাসমীগমের ক্ষীণ আলোঁক-খেলা সুম্পষ্ট রূপে প্রতীয়- 
মান। গোটা] পটখানি নীল ও কালোর আভায় মগ্ন। তার মধ্যে দিনের 
শেষ আলোয় শ্বেত মেধপুঞ্জ ও তরুণীর দেহ-রূপ, জাম! ও উড়নি এবং পদ্মপুষ্প 
এক ঝলক আলে! এনে দিয়েছে । শাড়ীর রঙ গাঢ় নীল। তছৃপরি কিছু 
19151116176 প্রয়োগ এবং দীপশিখার আলো তরুণীর ঘাগবাঁয় পড়ে 
চমৎকার ৪2৬০৫ টি করেছে। 


৭৪ শিল্পীচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


মৃত্তি-কল্পনা ও বেশভূষা সুজাতা ও অভিসারিকা চিত্রের সঙ্ষে সাদৃশ্যুক্ত । 
এই ছবিখানির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হোল, ব্ণ-মিশ্রণের মাধ্যমে রহস্যঘন প্রাকৃতিক 
রূপরচন!। বাদামী রঙএর বর্ডার বন্ধনে চিত্রটি আরও মনোরম হয়েছে । 
মৃখল চিত্রাহুগ প্রথায় বর্ডারে সোনালী রঙএর বিচ্ছুরণ এই আধুনিক ছবিতে 
কিছুটা অভিনবস্থও এনে দিয়েছে । 

ছবিটি প্রথম অভিনন্দিত ও প্রশংদিত হয়েছিল স্তার জন্‌ উভরফের 
লেখনীতে। তিনি ১৯০৮ সালে জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্রিকা “কোক্কা*য় 
কলকাতায় সপ্োজাত আধুনিক ভারতীয় চিত্রকল! সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে, সেই সঙ্গে 
এই চিত্রটি এবং খতুলংহারের “সঙ্গীতের আসর” রভীন প্রতিলিপিতে মুক্রিত 
করেন। বিলাতের “স্ট,ডিয়ো, পত্রিকায় প্রকাশিত চিন্রাবলীর পরে অবনীন্দ্র- 
চিত্রের সেই হোল দ্বিতীয়বার বিশ্ব-পরিক্রম]। 

প্রায় এ সময়েই ছবিখানির প্রতিলিপি (প্রবাসী পত্রিকায়ও মুত্রিত হয়েছিল 
১৩১৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। চিত্র-পরিচিতি খুব সংক্ষিপ্ত হোলেও বিশেষ 
অন্গধাবন যোগ্য-- 

“ভ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “দীপান্বিতা” চিত্র অতি স্থন্দর ও নান! 
ভাবোদ্দীপক হইয়াছে। অগ্নি ভারতের মাতৃ-দ্দেবিগণ, কবে তোমর! 
অমাবস্যার অন্ধকারের মত অজ্ঞানতা, ভীরুতা৷ ও স্বার্থন্বতার অন্ধকার দূর 
করিবে?” 

আর্ট স্কুলে কর্মভার গ্রহণ (১৯০৫ ) অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে বিশেষ 
একটি পরিবর্তনের স্ছচনা করেছিল নিশ্চয়ই | কিন্তু তার আগে কি পরে তা 
সঠিক জান! না৷ গেলেও, তীর চিত্র-সাধনায় সেই সময়কে ঘিরে আব একটি 
নতুনতর এবং বিশেষ জোরালো! ভাবের পরিবর্তন-প্রভাব এসেছিল অবারিত 
ছন্দে। তা হচ্ছে জাপানী শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ও তাদের সঙ্গে ভাবধারা! 
বিনিময়ের অবকাশ । 

জাপানের প্রখ্যাত কলাবিদ মনীষী কাকুজে! ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে 
এসেছিলেন ছু'বার। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ওকাঁকুরা শেষবার যখন 
এসেছিলেন, তখন যাবার সময় বলে যান যে, তিনি জাপানে ফিরে গিয়ে, 
ওখানকার দু” একটি আর্টিস্টকে এদেশে পাঠিয়ে দেবেন। উদ্দেস্ত, তারা 
এদেশ দেখবেন, নিজের! ছবি আকবেন, আর অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের 
অন্ন পদ্ধতি নিরীক্ষণ করবেন ও ভাবের আদান-প্রদান চালিয়ে যাবেন। 
তাতে উভয়পক্ষের উপকার হবে। তিনি ফিরে গিয়ে দু'জন আর্টিস্টকে. 
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পাঠিয়েছিলেন এখানে । তারা হলেন হিশিদাও টাইকাঁন। খুবই অল্প বয়স 
ছিল তাদ্দের। অবনীন্দ্রনাথ তাদের চেহারার বর্ণন। দিয়ে বলেছেন-- 

“টাইকানের তবু একটু মুখ চোখের কাঠ কাঠ গড়ন ছিল, এক রকম 
লাগত বেশ) হিশিদ্দা ছিল একেবারে কচি, ছোট্টখা্ট ছেলেটি । তার 
মুখখানি দেখলে কে বলবে ঘে এ ছেলেঃ ঠিক যেন একটি জাপানী মেয়ে, 
ছেলের বেশে, প্যান্ট কোট পরা) আপেলের মত লাল টুক্টুক্‌ করছে ছুটি 
গাল, কাঁচের মত কাঁলো চোখ, মিষ্টি মুখের ভাবখানি । আমি ঠাট্টা করে 
বলতুম, 'তুমি হলে মিসেস্‌ টাইকান। শুনে তারা দুজনেই হেসে অস্থির 
হতেন ।” 

তাঁরা এলেন, ব্যবস্থা হোল তার! ভারতের শিল্পাদর্শ বুঝে নেবেন। আর 
কলকাতার শিল্পীরা! দেখবেন জাপানী চিত্রকলার আংশিক আঙ্গিক-পদ্ধতি কি 
প্রকার । কাজেও হয়েছিল তাই। 

কিন্ত তার! যে কবে এসেছিলেন এবং কতর্দিন কলকাতা শহরে ছিলেন, 
তা সঠিক জানার অন্তরায় অনেক । অথচ তা অজ্ঞাত থাকলে অবনীন্ত্র- 
চিত্র পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তনের প্রকৃত ইতিহাস রচন! সম্পূর্ণ হয় না । 

প্রথম অন্তরায়, অবনীন্দ্রনাথ তার স্বতিচারণকালে সন-তারিখের কোন 
বাধা-ধরা নিয়ম মেনে চলেন নি। অবাধ মুক্তগতিতে স্থতিমন্থন কবে 
গেছেন নিজের খেয়াল-খুশি মত। দিন-তারিখের সমস্ত এনে তার হ্বচ্ছন্দ ও 
স্বতঃস্ফূর্ত বর্নাকে ব্যহত করেন নি। তার ফলে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে, 
কিছু জানা যায়নি । অবনীন্দ্র-চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বিনোদবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ও এবিষয়ে চেষ্টা করে সফল হননি । তিনি লিখেছেন-- 

“26017796108 50106101716 4১0৪0115015 800) 96০ 0৩ 9০51 
1900, 1178৬2 6150 €০ 00681780010) 0102 21:0150 171105216, 00- 
101031)86215) 196 ৪5 190 81016 00 12121901012 ৪.5 0017)5 2:2917166 
৪10০1 81006 017০ 0262 06 1915 £0115 00 (11108101) 01: 1960 16 
[0066 3. 8561] 01: 0065 0282 0: 636 1516 0£11211720 2.0 
[715106 €0 1015 1900). ১ 

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অবনীন্দ্রনাথের লক্ষে জাপানী 
চিন্রকলা ও চিত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল ১৯০১-২ সালে। কিন্তু, 
এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার অপেক্ষা রাখে । 
১, যমজ উট 09860 (2157, 1949 ) 2, 128 
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ও, সি. গাহুলী সম্পাদিত “রূপম পত্রিকায় জাপান থেকে আগত শিল্পীদের 
সম্বন্ধে ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (0০0, 192] 8. 2181) 1922 )। 
“রূপম্‌, সম্পাদক শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন-_ 

প্যআ০020817656 210505 আ120 52006 10 [15019 11) 1900 
10076019515 1860:5 615 [05৪০-] 2799115 ৪1৮ এই বিষয়ে 
অবনীন্দ্রনাথের স্বৃতিচারণেতে লিপিবদ্ধ কয়েকটি বর্ণনা আলোচনার যোগ্য । 
তিনি একজায়গায় বলেছেন যে, “ওকাকুর] শেষবার ভারত ভ্রমণ অস্তে দেশে 
গিয়ে শিল্পীদের এখানে পাঠিয়েছিলেন।” আবার অন্তস্থানে লিখেছেন__ 

“ওকাকুর! যখন প্রথমবার আদেন এদেশে, যতদুর মনে পড়ে কলকাতায় 
স্থরেনের বাড়িতেই ছিলেন। সেবারে খুব বেশী আলাপ হয়নি তার সঙ্গে । 

তারপরে লিখলেন-_ 

“দ্বিতীক্পবার যখন এলেন দশ বছর পরে, তখন আমি আর্টের লাইনে 
ঢুকেছি। প্রায়ই আমাদের জৌড়ান্সীকোর স্টডিয়োতে বসে শিল্প দন্ধে 
আলাপ-আলোচনা হ'ত। নন্দলালদের তিনি আর্টের ট্রাডিশন অব.সার্ভেশন 
ও ওরিজিন্তালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ।” 

সেবারেই ওকাকুরা নন্দলাল বস্থ ও অন্যান্তদ্ের বলেছিলেন যে, দশ বছর 
আগে এসে তিনি কলকাতায় আধুনিক আর্ট বলে কিছু দেখেন নি। কিন্তু 
তখন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এদেশের আট উন্নতির দ্দিকে এগিয়ে 
চলছে। আবার দশ বছর পরে এলে তিনি দেখবেন যে, প্ররুত উন্নতি হয়েছে। 
অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি অর্থাৎ ওকাকুর! আর আসেন নি। 

অবনীন্দ্রনাথ “আর্টের লাইনে ঢোকা"র পরে ওকাকুরা দ্বিতীয়বার এদেশে 
আসতে পারেন এবং সেবারে দেশে গিয়ে (১৯০*) জাপানী শিল্পীদেরও পাঠাতে 
পারেন, কিন্ত তখন অবনীন্ত্র-শিত্যদের সঙ্গে দেখা হতে পারে না। জাপান 
থেকে আগত শিল্পীদের সম্পর্কে “রূপম্ পত্রিকার তারিখটি গ্রহণ-যোগ্য। 
কারণ বিশ বছরের ব্যবধানে বিশেষ ভ্রান্তিকর কিছু লিপিবদ্ধ না হওয়ারই 
সভাবনা। আবার জীবন সায়াহে অবনীন্দ্রনাথের স্থতিচারণেতে অসঙ্গতি ও 
বিশ্থৃতি অস্বাভাবিক নয়। 

এই প্রলঙ্ষে আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য । অনেকের মতে 
অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতার চিত্র অঙ্কন করেছেন ১৯০২ সালে। 'আর ছবিটিতে 
ঘ/৪3-এর কাজ কিছু পরিমাণে লক্ষণীয়। স্থতরাং তার আগেই জাপানী 
চিত্র-রীতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। তাছাড়া তিনি বলেছেন যে, জনৈক 
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জাপানী শিল্পী ভারতমাতার ছবিটি বড় করে একটি পতাঁকা করে দিয়েছিলেন 
হ্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। তাহলে সে কাজটিও ১৯*৫ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনের মুখে হয়েছিল। তিনি সেই জাপানী শিল্পীর নামোল্পেখ 
করেন নি। তিনি আর্ট স্কুলে যোগদানের পরে সেখানেও একজন জাপানী 
শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং জাপান থেকে আগত শিল্পীদের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। 

ওকাকুর! বলেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের মত শিল্পী পাঁচশ” বছরে একবারই 
জন্মগ্রহণ করেন। একথা যখন তিনি বলেছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ অবশ্ঠই 
পরিপক্ক শিল্পী এবং নিজন্ব পথ ও পদ্ধতিতে কিছু শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা! করেছিলেন 
যা দেখে এই মন্তব্য করেন। 

স্বতরাং এই ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে স্পষ্টই অন্কভূত হয় 
যে, ওকাকুরার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল তিনি নিজস্ব পন্থায় 
চিন্তরাঙ্কন আরম্ভ করার পরে। কিন্তু তখন নন্দলাল বন্থর সঙ্গে তার দেখ! হতে 
পারে না। নন্দলাল বস্থ অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন ১৯৯৫ সালের 
আগস্ট মাসের পরে কোন এক দিন । অতএব, ওকাকুরা আরও একবার 
ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন এবং তা নন্দলাল বন্থ প্রমুখ শিল্পীরা আর্ট স্কুলে 
যোগদানের পরে । 

' এই বিষয়ে আরও ছু'একটি যুক্তি উপস্থিত কর! যেতে পারে । যেমন, 
অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জাপানী ধরনে রেশমের উপবে পেট্টিং-এর কাজ 
শিখে নেওয়ার ভার দেয়! হয়েছিল লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে । অবনীন্দ্রনাথ 
নিজে সিক্ক পেন্টিং-এ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি একটি-ছুটি মাজ্র ছবি 
করেছিলেন সিক্ষের পটে। 

অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে এনে হ্াভেল সাহেব তাঁর সহকাত্বী হিসেবে 
সর্বাগ্রে ধাকে কম্মভার দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ইঈশ্বরীপ্রমাদ । ইনি ছিলেন 
পাঁটনা কলমে অভিজ্ঞ ও স্ুনিপুণ চিত্রকার। ঈশ্বরীপ্রদাদ ১৯৫ সালের 
আগে আর্ট স্কুলে যোগদান করেন নি। স্থৃতরাং তিনি জাপানী শিল্পীদের 
কাছে কাজ শিখেছিলেন ১৯০৫ সালের পরে। আরও হতে পারে যে, ঈশ্বরী- 
প্রসাদের সঙ্গে হয়ত অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ পূর্বের থেকেই ছিল। অতএব 
জাপানী শিল্পীরা প্রথমে এলে তিনি ঈশ্বরী প্রসাদকে পিক্ক পেন্টিং শিখে নিতে 
বলেছিলেন । 

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত করলে বৌধ হয় অসঙ্গত 


৭৮ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


হবে না যে, জাপান থেকে প্রথম যে ছু'জন শিল্পী এসেছিলেন, তার1 ১৯*১-২ 
সালের পূর্বেই আসেন। আর তখন থেকেই অবনীন্দ্রনাথের “জলে ধোয়া? 
(1৪৪13) বীতিও একটু-একটু করে তার চিত্রে স্থান পেতে থাকে। 

জাপান থেকে তৃতীয় ঘে কুশলী কলাকারটি কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি 
কাতস্থতা। তার ভারতে আগমন সম্বন্ধে সঠিক জানা যায়--ও. দি. গাঙগুলীর 
প্রবন্ধে (বূপম্‌ £ অক্টোবর, ১৯২১)। সেখানে তিনি 4 1:০0 ০0: 
42998195 95 ও, 08081656 4£১6190-এ লিখেছেন--- 

“4৯ 10060. 080215655 21:05 701. ড051210 1805002০800 0 
20019, 1 096 5681 1907 220 59560 ০৬০1 ৪ 5281, এ কথাও 
স্পষ্ট জান] যায় যে, হিশিদা ও টাইকখন শ্বদেশে ফিরে যাবার কিছুকাল পরে 
কাত.সুতা এন্দেশে আসেন। 

হিশিদ| টাইকানের কলকাতায় অবস্থান ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের 
'স্ৃতিকথায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এব]! ছু'জনেই স্থরেন ঠাকুরের 
বালিগঞ্জের বাড়ীতে থাকতেন। তারা শহরের নান! জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে 
অনবরত স্কেচ করতেন। টাইকান অনেক নময় অবনীন্দ্রনাধের গাড়ীতে 
যাতায়াত করতেন। তখন বাস্তার এ-পাঁশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখে হাতের 
তেলোতে আহগুল বোলাতেন। অবনীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে বলতেন, ফর্মটাকে 
মনে ধৰিয়ে নিচ্ছেন। টাইকান ছিলেন তৎকালীন জাপানের একজন 
খ্যাতনামা শিল্পী। অবনীন্নাথের স্টভিয়োতে বসে তীরা দু'জনেই ছবি 
আকতেন। তাদের ছবির প্রদর্শনী হোত এবং কিছু কিছু বিজ্রীও হয়েছিল। 
অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় ফরমাশ করেও তাদের দিয়ে ছবি করাতেন। 
হিশিদার অঙ্কিত সরম্বতী এবং পরবর্তীকালে আগত ভোকোইয়ামার কালীর 
ছবি খুব ভাল হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সরল1 দেবী কিনেছিলেন ছবি দু'খানি। 
অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে টাইকান অতি মনোরম ভঙ্গীতে যে রাপলীলার চিত্র 
রচনা করেছিলেন সে ঘটন! অত্যস্ত হৃদয়গ্রাহী ।৯ 

জাপানী শিল্পীরা ভারতের পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক কাছিনী এবং 
দেবদেবীর মূর্তি রূপায়নের আদর্শ ও রহত্যকথ] বুঝে নিতেন অবশীন্দ্রনাথের 
কাছে। আর তিনি দেখতেন ওঁর] কি করে চিন্র-কল্পনণ করেন, রেখা টানেন, 
তুলি চালান ও ছবির পট ধুয়ে-ধুয়ে রঙ.ফুটিয়ে তোলেন। 


১, এই শ্রস্থের পঞ্চম অধ্যার দ্রষ্টব্য । 


'শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৭১ 


টাইকান যেদিন প্রথম পিক্কের উপরে হাল্কা কালি দিয়ে ছবি একেছিলেন, 
অবনীন্দ্রনাথ তা দেখে একেবারে অবাক! “হাল্ক1 একটু ধোয়ার মত-_ 
এ আবার কি ধরনের ছবি।” একটা কয়লার টুকরো! দ্বিয়ে একে পালক 
দিয়ে ঝাঁড়লেন, পরে তুলি দ্বিয়ে একটু হাল্কা কালি বুলিয়ে দিতেই ছবি হয়ে 
'গেল। কিন্ত কি চমৎকার ছবি! 

টাইকানের কাছেই অবনীন্দ্রনাথ “লাইন ড্ুইং ও কি করে তুলি টানতে 
হয়” তা শিখেছিলেন। তার কাছেই তিনি প্রথম দেখলেন যে কত “ধীরে 
ধীরে" জাপানীরা লাইন টেনে চলেন। তিনি আরও দেখলেন যে, টাইকাঁন 
খুব জলের ওয়াশ দিয়ে ছবির পটকে ভিজিয়ে নিতেন । তা দেখেই অবণীন্দ্রনাথ 
ভাবলেন জলে ভিজিয়ে ছবি আঁকলে কেমন হয়। এই ভেবে তিনি গোটা 
পটটিকেই জলে ডুবিয়ে দিলেন। তার “এফেক্ট” বেশ ভালই হয়েছিল। সেই 
থেকেই তার ওয়াশ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। তবে জাপানী প্রথায় মোটা 
তুলির সাহায্যে ছবিতে বার বার জল দিয়ে দিয়ে ওয়াশ কর! হয়। কিন্ত 
অবনীন্দ্রনাথ পুরে! ছবিটিকে অনেকবার জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতেন । 

এইভাবে জাপানের শিল্পীদের সঙ্গে অবনীন্্রনাথের শিল্পাদর্শ ও আঙ্গিক 
প্রভৃতির আদান-প্রদান ও বিনিময় চলেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত জাপানী 
চিন্রকরগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের চিন্র-প্রতিভার মধ্যে এমন 
একটি দুরধিগম্য অংশ আছে, যেখানে অন্য কারোর পক্ষে প্রবেশ কর! সম্ভব 
'নয়। এই প্রসঙ্গে টাইকান বলেছিলেন যে, শিল্পগুরুর অস্কনপন্ধতি আয়ত্ত করা 
সম্ভব হলেও, তার কল্পনাশক্তির নাগাল পাওয়! ছরূহ ব্যাপার। তার অদ্ভুত 
ও অসাধারণ কল্পনাশক্তিকে তিনিই রূপ দিতে পারেন। 

অবনীন্দ্রনাথ জাপানী চিত্ররীতি থেকে ওয়াশ পদ্ধতি মূলতঃ গ্রহণ করলেও 
তিনি যে তাকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার-প্রয়োগ করেছেন তার স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায় ছু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্নাতে। তন্মধ্যে একজন হলেন শিল্পীগুরুর 
জ্যেষ্ঠাকন্ত। উম! দেবী। তিনি তার ঘ্বচক্ষে দ্বেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে 
বলেছেন-_ 

“বাবা ছবি আকছেন, আমি পিছনে দীড়িয়ে। ছবিখানিকে জলে ডুবিয়ে 
চেপ্টা তুলি দিয়ে মুছে রোদে দিলেন। রোদ থেকে যখন সেটি তুলে আনলেন, 
তখন তার মৃখ বিষগ। বললেন, “যে রঙ মনে এসেছিল, হাতে তা বের 
করতে পারলুম না” ।”৯ 


৮০ শিল্পাার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


কবি জদিমউদ্দীনও অবনীন্দ্রনাথকে ছবির পট জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতে, 
দেখেছেন। তিনি লিখেছেন-__ 

“তিনি (অবনীন্দ্রনাথ) আরাম-কেদীরাঁয় বসিয়া ছবির উপরে রুঙ, 
লাগাইতে থাকিতেন। মাঁঝে মাঝে সেই ছবিকে পানির মধ্যে ডূবাইয় ধুইয়া 
ফেলিতেন। আবার তাহা শুখাইয়া তাহার উপরে নিপুণ তুলিকায় রঙের 
উপরে রঙ. লাগাইয়৷ যাইতেন ।”১ 

চিত্রপটকে জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙ্‌কে বপিয়ে চিত্র-রচণার ঘে নতুন অধ্যায়ের 
ন্ুচন! হয়েছিল, তার মধ্যে অবনীন্দ্র-শিল্প আর একটি অভিনব রূপ-প্রকৃতি লাভ 
করে আধুনিক চিত্রশৈলীতে একটি নবতর দিগদর্শন করিয়েছিল। “ওয়াশ 
টেকৃনিক” কথাটির প্রবর্তন হয়ে তাচিত্রপটে স্থায়ী আসন লাভ করলো। 
ক্রমশঃ তা! শিক্ষার্থীদের পটেও স্থান পেতে লাগলে! । 

তবে অবনীন্দ্রনাথ সেই ওয়াশ পদ্ধতিকে কোন বীধা-ধরা গতাঙ্গগতিক 
পস্থায় চালান নি। নিজেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন রকমে তার 
প্রয়োগ করছেন, ছাত্রদেরও তেমনি কোনও বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
রাখেন নি। অবনীন্দ্রনাথের ্যট্টিরাজিকে পৃথকভাবে এক-একটি করে 
পর্ধযালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কত ম্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্ন পন্থায় 
তিনি এই টেকৃনিককে কাজে লাগিয়েছিলেন। 

যেভাবে যেখানেই তিনি এই রীতির প্রয়োগ করেছেন, তার মৌল ও মুখ্য 
উদ্দেশ্টয ছিল বর্ণের মায়াজাঁল, রঙের কুছেলি, দ্বপ্নালুভাব, গতীর বুহস্থ, 
রোমান্টিক পরিবেশ, ছায়াঘন প্রকৃতির রূপ, আলোকোজ্জল সুম্পষ্ট বূপচ্ছটার 
মধ্যেও অস্পষ্টতা এবং জ্ঞেয় যা তার মধ্যে দুজ্জেয়ের ভাব হ্যটি করা । আর 
সেই স্থষ্টি-সাধনায় তিনি সফল ও পিছ্বপুরুষ। প্রতিটি চিত্রে রেখার ছন্া, 
বুউ-এর বৈচিত্র্য, ভাবের আবেশ, বিষয়বস্ত সমাবেশের অপূর্ব কৌশল মিলিত 
হয়ে যেন একতান সঙ্গীত হয়েছে রচিত । দ্বিনে দিনে, কালে কালে তা ক্রমশঃই 
পরিণত, পরিপক্ক ও রূসভারে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ছবিকে ধুয়ে ধুয়ে পরতে 
পরতে বঙসএর সুর ধরিয়ে তিনি তাকে এমন করে তুলতেন যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাকে একটি নীরব স্থরের মুচ্ছন1, রূপের অতলে অরূপ ও অপরূপের 
মৌধ বলে আখ্যাত করা চলে । 

১৯১৫-১১ সালের মধ্যে অঙ্কিত তাঁর এমন অনেক উচ্চাঙ্গের চিজপটের 
দন্ধান পাওয়া যায়, যা নিঃসন্দেহে তাঁর ম্বকীয় প্রতিভার উজ্জল দ্াক্ষর বহন 

১. ঠাকুরবাড়ীর আডিনায় £ জসীমউদ্দিন। পৃঃ ৫ 
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কচ্ছে। সেই সঙয়ে তিনি আয়ও কয়েকটি মুক্ধল বিষয়ক চিত্র রচনা করেন । 
তন্মধ্যে “দ্বারার ছিন্নমৃণ্ড' শিল্প-মমবদার ও সমালোচক মহলে একটা আলোড়ন 
স্থটি করেছিল।১ | 

অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত চিন্রকলার ক্ষেত্রে তখন আর একটি বিশেষ অধ্যায়ের 
সুচন1 হয়েছিঙ্গ। 'প্রবালী”, “মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠ।, ঠাকুরবাড়ী 
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত “ভারতী” পত্রিক1 গ্লেই নবঙগান্ত চিত্রক্বীতির 
প্রগতিতে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল । ১৯০৮-৯ সাল থেকে প্প্রবাসী” 
ও “মভার্ণ রিভিউ'তে অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিহযদের ছবি প্রায় নিয়মিত 
স্বানলাভ করতে থাকে । ওদিকে “ভারতী,-তেও আধুনিক ছবির প্রতিলিপি 
মুদ্রণ ও তার টীকা ব্যাখ্যা প্রকাশনার হুবাবস্থা হয়। এই কয়েকটি সহযোগী ও 
সহমন্্ী পত্রিকার বিপরীত মনোভাব নিয়ে আধুনিক চিন্রকল! সম্বন্ধে বিরূপ 
সমালোচনা মুদ্্রণে উৎসাহী হয়ে উঠলেন “সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি । 

প্রবানী” ও 'ভারতী'তে অবনীন্দ-বীতির ছবি ও তার সম্বন্ধে কোন টীকা? 
ব ব্যাখ্যা বেরোলেই পরবর্তী সংখ্যার “পাহিত্য* পন্জিকাতে অনিবার্ধ)ভাবে তার 
প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ সমালোচন। প্রকাশিত হোত। সে সমালোচনার ভাষা ও 
ভঙ্গী ছিল অতীব তীক্ষ। অধিকাংশের মধ্যেই থাকত যুক্তিহীন মস্তব্য ও শিল্প- 
রসবোধের অভাব। “সাহিত্য” সম্পাদক ঘে দ্বভাবতঃই শিল্পকলার বিরোধী 
ছিলেন, তা নয়। তিনি জাতীয় ভাবেরও বিরোধী ছিলেন নাঃ বরং অনেক 
বিষয়ে তিনি প্রখর জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতেন। দেশীয় ভাব, ভাষা, 
ইতিহাম ও এতিহের প্রতিও তীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা-্রীতি ছিল। তার প্রমাণ 
পাওয়! যায় তার “সাহিত্য” সম্পাদনার মধ্যে । কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে ষেন তিনি 
নতুনত্ব কিছু বরদাস্ত করতে পারতেন না। তার আলোচন! ও মন্তব্যাদি 
পড়লে মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় ছাত্রদের চিন্রকলার প্রতি তার যেন 
সহজাত একট! বিদ্বেষ ও বিমুখী ভাব ছিল। ছবিগুলি পর্য্যালোচনা ও 
বিশ্লেষণ না করেই যে তিনি কটুভাষায় নিন্দা করতেন তাও যনে হয় না। 
কারণ অধিকাংশ আলোচনাতেই দেখা যায় যে, তিনি ছবির লক্ষণাবলী ও 
বিষয়বস্তর পুঙ্থান্থপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই আক্রমণ চালাতেন । সমক্স সয় দে 
আক্রমণের তাঁষা হোত অতি কাদর্ধ্য। আবার অনেক সময় তা উপতোগ্যও 
যেন! হোত তা নয়। 


১, এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 
৯১] 


৮২ শিল্পীচার্ধা অবনীব্ত্রনাথ 


অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যবর্গ কিন্ত এভাবে আক্রান্ত হয়েও ব্যথিত ও 
বিশ্বক্ত হতেন না। তাদের চলার গতি তাতে শ্লথ ও মন্থর হয়নি কখনও। 
বরং তাঁর অন্গপ্রাণিত হয়েছেন। “সাহিত্য” সম্পাদক প্রসঙ্গে একটি বিষয় 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও আলোচনার যোগ্য যে, তিনি তাঁর নিজ আদর্শে ছিলেন 
নর্যদা অবিচল। তার ভাষা ছিল ওজন্বিতা গুণসম্পন্ন । যুক্তিজাল রচনায় 
তিনি ছিলেন পিদ্বহস্ত । হোক না তা অপরের কাছে অযৌক্তিক, তিনি ভাষার 
চাতুর্ধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তবে ক্ষাস্ত হতেন। 

অতএব, অবনীন্দ্রনাথকে চিত্র-পথ প্রশস্ত করতে নাঁনাভাবেই অনেক 
বাধাবদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্ত তিনি থামেন নি। কষ্ট স্বীকার 
করে, ছুঃখ-বেদন] ও ব্যর্থতার মধ্য দ্বিয়েই তাঁকে এগিয়ে চলতে হয়েছিল নতুন 
পথের সন্ধানে । 

১৯*৬-৮ সালে অস্কিত তাঁর অন্যান্ত চিত্রের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 
“গণেশজননী' ছবিটির । বর্ণ স্থযমায় এটি অনন্য । ভারতের মধ্যঘুগীয় 
ভাক্ষর্ধ্যে ও চিনবে শিব-পার্বতী ও পরিবার পরিবৃত দ্েবাদিদেবের নানা রূপচিত্র 
পাওয়। যায়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বিগত দিনের কোনও স্মতি বহন না করেই 
সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীতে গণেশ ও তার জননীর রূপারোপ করেছেন। এই 
ছবিখানি অবনীন্দ্র-চিত্রকলায় একটি নতুন পর্ধ্যায়ের হট করেছে। 

পাছাড়ের কোলে মা ছুর্গা লাল টুকটুকে ছোট্ট গণেশকে উঁচুতে তুলে 
থরেছেন। মাতৃমৃ্তির পরনে লাল রঙ-এর ঘাগরা, উড়নি শ্বেতাভ। গণেশ 
মালকোঁচ1! করে ছোট ধুতি পরিহিত । দেছে নানা আভরণ ভার। বিবিধ 
বর্ণবাহারে রচিত চিত্তর। 

এই চিন্সে অবনীন্দ্রনাথ নারীমুত্তির রূপও মুখমগ্ুলে একটি নতুন তাব ও 
গঠনভঙ্গী এনেছেন, যাঁর সঙ্গে পূর্বাস্কিত সুজাতা, অভিসারিক1 ও দীপবালার 
কোন সাদৃশ্ত নেই। “গণেশজননী'তে তিনি মুখের যে আকার-প্রকারন তুন করে 
প্রবর্তন করলেন, তা আবার কিছুদিন চলেছিল বিভিন্ন চিত্রপটে। অতঃপর 
আবার পরিবর্তন এসেছিল। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে তার চিত্রে নারীরূপ 
নতুন নতুন পথে চলে, বিচিত্র সব মুখচ্ছবির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই 
ছবিটির গাছপালা! ও পাহাড়-পর্বত রচনায় শিল্পী তখনও স্ধিক্ষণ অতিক্রম 
করতে পাবেন নি। পর্বত ও বৃক্ষরাজি বহুলাংশে বাস্তববাদী । তাহলেও 
বচনা-পদ্ধতিটি পূর্ণূপে ভারুতীয়ত্বের প্রতিরূপ এবং আধুনিক চিত্রকলার 
বিজয়বৈজয়স্তীর লক্ষণাক্রাস্ত | 
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বাংলা ১৩১৭ অনের ঠম্ত্র সংখ্যার “প্রবামী'তে 'গণেশজননী” রড়ীন 
প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হয়েছিল আকর্ষণীয় পরিচিতি সহ। সেই অংশটি 
পনিম্নবূপ-_ | 

“এই চিত্রখানিতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত ছুর্গা শিশু 
গপেশকে হাতের উপর দীড় করাইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, গণেশ সত ড় দিয়া 
মায়ের আচলে বেল পাঁড়িয়া দিতেছেন। এই পরিকল্পনা কবি-কৌতুক ছাড়া 
আব কিছুই নয়। গণেশের ক্রীড়াচঞ্চল ভঙ্গী দুর্গার শাস্ত তাঁবতনয় মুখশ্রী এই 
চিত্তের প্রধান বিষয়; এছাড়া চিত্রের পশ্চাৎ দৃশ্য অতি হুন্দরভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে) কৈলাসের উত্তক্ষ শিখর পার্থে ছিন্ন মেঘের অন্তরালে খণ্ডচন্ত্র ও 
'ঘনপল্পব তরুরাঁজির সম্মূথে বিরলপত্র বিশ্বশাখা বৈপরীত্য হেতু মনের মধ্যে 
'বিচিন্রভাব সঞ্চার করিয়! দেয়।” 

প্রবাঁসী'তে গ্রতিলিপিখানি ও তার বর্ণনা! দেখে "দাহিত্য' সম্পাদক তার 
পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাতেই দুরস্ত আক্রমণ চালালেন-_ 

“শ্রীঘুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গণেশজননী'র চিত্রখানি দেখিয়া আমবা 
স্তম্ভিত হুইয়াছি! “ঘাগরা-পর1 গণেশজননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 
আর লাল টুকটুকে গণেশ শুড়ে গাছের ভাল জড়াইয়া ধরিয়া “পালাতক্ষণ' 
করিবার চেষ্টায় মশগুল । “স্থানে পততাং সদ্দৈব মহতামেতাদৃশী্তাদ্‌ গতি: 
অতএব দেবতা গণেশের জন্য আমাদের ছুংখ নাই। কিন্তু যে সকল চিত্রকর 
গণেশ তুলিকা-স্ুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাঁণিকী 
কল্পনাগুলিকে পদর্দলিত করিতেছেন, তাহাদের কি বলিব? এমনতর উত্তট, 
অদ্ভুত, হাস্ঠোদ্দীপক পটকে “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে না পাঁরিলে যদি চা'র পেয়ালায় তুমূল তরঙ্গ উঠে, তাহা হইলে আমরা 
সম্পূর্ণ নাচার।” 

'গণেশজননী'র মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের যে পত্তন হয়েছিল তা 
পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তার অব্যবহিত পরেই অবনীন্তরনাথ আর একটি 
নবতর চিন্ত প্রচেষ্টায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে শিল্পভাবনা, নতুন স্ষ্ি- 
প্রতিভা প্রতিফলিত হয়েছিল অনন্যপাঁধারণ কৌশলের ছাপ নিয়ে। সেই 
সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় ওমর খৈয়ামের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ফিটজিরান্া-এর 
একটি বিশেষ সংস্করণের জন্য বাঁরোখানি চিত্রাঙ্কন করেন। চিত্রাবলীমহ 
বইটি বগ্ুনের স্ট,ডিয়ো গ্রন্থন-বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ 
সালে। ১৯০৮ সালের মধ্যে শিল্পী সেই বারোটি ছবির কাজ সম্পূর্ণ করেন। 


রি শিল্পাচার্য অববীন্রনাথ 


কারণ ১৯৮ লালেই স্তার জন উভরফ 'ফোন্ধা” পত্জিকাক্স ওমর খৈল্নামের? 
চি সম্বন্ধে মস্তব্য করেছিলেন । 

এই চিত্রগুচ্ছে তার ওয়াশ পদ্ধতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। 
এখানেই অবনীন্দ্-চিত্রশৈলীর রঙ.-বেখার বুনট, রূপাকৃতি একট সুনির্দিষ্ট 
তঙ্কীতে প্রকাশিত হয়েছিল। রেখার সুল্্তা ও দৃঢ়তা এখানে শেষ লীমায়' 
পৌছে গিয়েছিল রঙ.-এর মায়াঁজাল বিস্তৃত হয়েছিল অভভুত অভিনব নিয়ে। 

ওমর খেয়ামের চিত্র যে কেবল তাঁর আঙ্িক ও করণ-কৌশলের' 
নব-দিগন্ত রচনা করেছিল তা নয়, চিত্র রচনীর ক্ষেত্রে পুঁথি-পুস্তক চিআ্ায়নের 
নতৃন একটি শাখা প্রবর্তনের কাজ চলেছিল এই কাজের মাধ্যমে । ১৯*৮- 
থেকে ১৯২* সাল সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের ইলাসট্রেশনের জন্য তিনি, 
্বতস্তরভাবে প্রচুর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন 1১ 

উপযুক্ত সময়ে তিনি গ্রন্থ-রঞ্চনের জঙ্য অনেক চিত্র রচনা করলেও, তাঁর 
সঙ্গে সঙ্গে এমন আরও সব ছবি একেছিলেন হ৷ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দপের ও 
ভিন্ন রসের। আঙ্গিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন সব ছবিতে কিছু সাদৃশ্তভাব দেখা 
গেলেও, বূপকল্পনায় ও দৃশ্পট রচনায় বৈচিজ্ঞ্য প্রবাহের শেষ ছিল না, এবং. 
তা অন্তহীন । 

আলোচ্য অধ্যাঘ্নের কয়েকটি চিন্্রে তীর পুরী ভ্রমণের ফলশ্রুতিও স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কতবার পুরী গিয়েছিলেন তা 
সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর জ্োষ্ঠাকন্তা ও জামাতাঁকে ছবি একে পুৰী 
থেকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁ"তে দেখা যায় যে, তিনি ১৯০৮, ১৯১০ 
ও ১৯১১ দাঁলে কিছুদিন করে সেখানে কাটিয়েছিলেন। সেই সময়কার এবং 
পরবস্ীকালের কিছুসংখ্যক ছবিতে উৎকল দেশের সংস্কৃতি অনুশীলনের প্রভাব 
সুম্পষ্টক্ূপে পরিস্ফুট। নারীদেহের রূপ, অলঙ্কারসমূহ ও পরিধেয়ের রীতি- 
তঙ্গীতে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। নর-নাবীর মৃণ্ডি রচনায় এমন কয়েকটি 
লক্ষণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যার ফলে চিন্রগুলি শ্বতজ্্রভাবে নয়ন-বিমোহন ও. 
রূসসমৃদ্ধ হয়েছে। ভারী ভারী গহনা, বলিষ্ঠ চেহারা, কিন্ত ছন্দের অভীব. 
নেই। ওয়াশ পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানিতে রউ-এব. 
গভীরতা এমন স্তরে উঠেছিল যা অতল রহস্যের বার্তা এনে দেয়। কোন 
কোনও ছবিতে ড/89:-এর মধ্যে শ্বেতবর্ণের অবাধ প্রয়োগ চিন্রপটে 
গভীয়তার মধ্যেও. একটা শ্বচ্ছভাব এনে দিয়েছে। 


১, 'বিশদ আলোচনার জগ্ত এই গ্রস্থের সপ্তম অধ্যায় জ্টব্য। 


শিল্পাচার্ফ্য অবনীন্দ্রনাথ ৮৫ 


একটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে এই চিজ্ঞ পর্ধ্যালোচন] কর] দরকার । তা! হচ্ছে 
খে, পুরী হোক, রাচি ছোক্‌ বাআর যেখানেই হোঁক্‌, তিনি কিন্তু অর্ধদা 
সেখানে বসে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্তাই পটের বুকে ধনে দেননি, এই বিষয়ে 
তাঁষ কর্মধারাযর় কিছু অনন্ততা ও নিজন্বত। ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি 
নানা জাক্সগ ভ্রমণ করে, চোখ ও মনকে ভঙব্িয়ে নিয়ে আসতেন । তারপর 
বাড়ী ফিরে, এমন কি কলকাতায় এসে তাদের রূপস্থৃতি'দিয়ে চিন্রপট পূর্ণ করে 
তুলতেন কত নয়নাভিরাম রেখা, বর্ণ ও বূপাবলীতে। 

এই প্রসঙ্গে দু'চারখানি ছবির উল্লেখন ও আলোঁচন। সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। যেমন, দেবদাসীর চিত্র। পুরীতে গিয়ে তিনি জগন্নাথ মনিবের 
অভ্যন্তরে দ্বেখলেন দেবদাঁসীর নৃত্য । কলকাতায় ফিরে চিজ্মে পরিষ্ফুট 
করলেন সেই নৃত্য-ভঙ্গিমার রূপ । সে এক অপূর্ব সৃষ্টি! ছবিটিতে দেখ! 
যায় নাটমন্দিবে স্তস্ভের সামনে নৃত্যরতা দেবদাসী। তার জামা-কাপড় উৎকল 
রীতির । মেঝেতে ছড়ানো ফুলের পাঁপড়ি ; পুষ্পাধ্য দানের ইঙ্গিত। আবার 
চিত্রপটে তারলাম্য বক্ষারও প্রয়াদ। চিত্রাঙ্গিক তখন স্ুপরিণতির দিকে 
“প্রভূত পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছে। 

নর্তকীর ভান হাঁতে বরদমুক্র! । বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ঘোরতর স্বপ্লালু তাবাবিষ্ট। 
তার চেহারা দীর্ঘায়ত ও বলিষ্ঠ । দেহরূপ বস্ততঃই একটু ভাবী এবং অলঙ্কার- 
পত্রও স্থুল গঠনের । গোটা পরিবেশ আবছা ধরনের । তবে মৃত্তি ও তার 
'দেহভঙ্গী অন্পষ্ট ও অন্ুজ্জল নয়। ছবিটির মূল প্রেরণ! তীর নিজের কথাতেই 
জানা যায় 

“মেবারেই নাচ দেখেছিলুম দেব্দাসীর ।-*এক পাশে একটি মাদল 
বাজছে, একটি মশাল জলছে, একটি দেবদাসী নাচছে। দেবদাসী নাচের 
সঙ্গে ঘুরছে-ফিরছে, সঙ্কে সঙ্গে মশালও সেই দিকে ঘুরছে, আলো পড়েছে 
তার গায়ে।” 

সেই মশালের আলোতে উজ্জল দেবদালীর রূপটিই তিনি স্থৃতিপটে ধরে 
এনেছিলেন । তবে বর্ণের বিশিষ্টতায় একটা আবছা ভাব ধরেছে। 

দেবদানীর নৃত্যছন্দ তৎক্ষণাৎ যে তিনি চিত্রায়িত করেন নি তার 
বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি পূর্বস্থতি মস্থনকালে। বর্ণনাটি হচ্ছে_ 
_ শ্ভিনয়ে নটার পূজা দেখে ছবি আকো তোমরা । আমি সত্যি- 
সত্যিই দেবমদ্দিরের ভিতরে গিয়ে দেবধধাসীর নৃত্য দেখেছি । চমৎকার 
ব্যাঁপাত্র সে। বেইবারেই ফিরে এসে ফেবদানীর ছবি জাকি।” 


৮৬ শিল্পাচার্ধয অবনীজ্নাথ 


১৯১* লালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে কি ডিসেম্বরের গোঁড়ীতে 
ডঃ আনন্দকুমার হ্বামী এলাহাবাদধের 010:150890 ০০1168০-এ সচিজ 
একটি বক্তৃতা দান করেন । বিষয় ছিল, 51560:5 0£17501210 79100708,, 
বন্কৃতার শেষাংশে তিনি নব্য-চিন্্ররীতিরও উল্লেখ করেন। তার মধ্যে, 
অবনীম্রনাথের বিরহী-ক্ষ, দীপাবলী, বন্দিনী শীত ও দেবদাসীর চিত্র স্থান, 
পেয়েছিল। বক্তৃতাটির নাতিদীর্ঘ একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল- 
“দি স্টেট্সম্যান” পত্রিকায় (১১ ডিলেম্বর, ১৯১০ )। সুতরাং দ্বেবদাঁপী ও বন্দিনী, 
সীতা! অবশ্তই ১৯১০ লালের মধ্যে অস্থিত হয়েছিল। দেব্দাসী সম্ভবতঃ 


১৯০৮ সালে তার পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাঁজাত চিত্র। দেব্দাসী সম্বন্ধে, 
ডঃ কুমারঘ্বামীর মন্তব্য হোঁল-_ 
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ওঁড়িষী টাইপ নিয়ে অবশীন্ত্রনাথ আর একখানি চিত্র একেছিলেন 
যেটি তত ন্ুবিদ্দিত নয়, আর আজ তা লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় 
যেন হারিয়ে গিযেছে। কিন্তু ছবিটি তার কলাঁকৃতির অন্যতম একটি 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । নামটি অতি কাব্যমন্র, “আঁখি পাখী ধায়। যেমন নাম, 
তেমনি কাব্যধন্মী ক্ট্টি। জনৈক উৎকল রমণী ক্ষুত্র গবাক্ষ-পথে দুরগামী। 
প্রিয়জনরে দেখছেন চোখের পাশে হাত রেখে । গ্রিয়জনটি তখন চোখের 
অন্তরালে চলে গিয়েছেন, কিন্ত উৎকতিত প্রিয়ার আখি ছুটি তখনও 
তাকে যেন অনুসত্ণ করে চলেছে। নারীদেহের ভঙ্গীতে ও চকিভ 


শিল্পাচার্য অবনীজ্ঞনাথ ৮%" 


চাহনিতে ব্যাকুলভাবের গভীরতা ফুটে উঠেছে । বেশবাদ, চরণভঙ্গী ও 
গহনাগাটি পব উতৎ্কল দেশীয়। টাইপ? সৃষ্টির এটি একটি উৎরষ্ট নিদর্শন | 
বর্নিকাভঙ্ক এখানে দেব্দাসীর চিত্র অপেক্ষা আরও অধিক গাঁডত| লাভ. . 
করেছে । ফলে চিন্্রপটে হৃদয় মংবেন্ভ আবও নিবিড়তর হয়েছে । 


উৎকল রম্ণণীক্ূপে মুগ্ধ শিল্পীর আর একটি ছবিও খুব আকর্ষণীয় । 
নাম পুকীর পুরষ্বী'। ১৩২৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা “ভারতী”তে এক- 
প্রতিলিপি মুদ্রিত হুয়েছিল। মেয়েটির নাকে আংটি ও নাকছাবি, কপালে 
টিপ। মাথায় ঘন কেশদ্াম। ছবিটি জোরালো । এখানেও টাইপ? স্ঙ্ি 
হয়েছে চমত্কার । ৫প্রসাঁধনরতা” ছবিতেও উড়িস্তার আঞ্চলিক বিশিষ্টতার 
প্রতিফলন দেখা যায়। এটিও সম্ভবতঃ পুরী ভ্রমণীস্তে রচিত । বিষয়- 
বস্ততে ও ভাব-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। তবে রূঙ-রেখার চারুতা ও 
কাকুতায় ছবিটি উচ্চাঙ্গের কলাকৃতি। 

অবনীন্্রনাথের পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাজাত আর একখানি ছবি “কাজরী 
নৃত্যু । এটি রচনার মূল উৎস গ্রলঙ্গ শিল্পীর স্বব্যাখ্যানে বিধৃত আছে-_ 

“***আর আকি কাজরী ছবিখানি ( ফেবদাপীর পরে )। তাও দেখেছিলুম: 
পুরীতেই কমিশনারের বাঁড়ীতে। বাগানে পার্টি, মেঘলা আকাশ, টিপ্‌- 
টিপ করে ছু-এক ফোট! বৃষ্টি পড়ছে, কয়েকট] বড় ফুলের গাছ, তার 
পাশে নাচছিল কয়েকটি গাড়য়া মেয়ে । কাজরী ছবিখানি পরে তা' 
থেকেই হল।”১ 

চিত্রখানিতে দেখ1 যাক পঞ্জলেশহীন একটি বড় গাছের নীচে তিনটি: 
নারী কাজরী নৃত্যে বত। ছু'জনার সম্মুখ দৃষ্টি, আর একজনাকে দেখা 
যায় পশ্চাত্তিনী । জামা-কাপড়, সাজসজ্জা সাধারণ উৎকল রীতির। 
আকাশে ঘনঘটা । তিনটি নারীদেহের ভিন্ন ভঙ্গীতে যেমন হয়েছে ছন্দ 
সুষ্টি, তেমনি চিত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা সার্থক হয়েছে 
বর্ধিকাভঙ্ষ। জলে ধুয়ে ধুয়ে বঙ্‌কে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি 
যে, বর্ধাগমনের পূর্ববাভাষ অতি চমৎকার গ্রচ্ফুট হয়েছে। নারীদেহের, 
গহনাগাটিতে লামাগ্র সোনার জলের ছৌয়াচ বেশ একটা ঝিকিমিকি: 
খেলিয়েছে। 'ঘনমেঘের নীচে যেন বিজ্ঞুলীর আলো ঠিকরে পড়েছে । 

ছবিখাঁনি "ভারতী" ও “প্রবাসী” ছুটি পত্রিকাতেই মুদ্রিত হয়েছিল ॥ 
দেই মুন্রণের পরে "সাহিত্য পত্রিকার পাতায় দু'বার ছবিটি কঠোক 


১, জোড়াসণাকোর ধারে। পৃঃ ১৪৪ 


উনি শিল্পাচার্য অবনীন্রনাথ 


ভাষায় দিন্দিত হয়েছিল । আর তা ছুই প্রকারে। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা ও 
ভঙ্গীতে । বাংল! ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছবিটি মুক্রিত 
হলে পৌঘ মানেই স্থরেশ সমাজপতি মহাশয় পুনরপি আক্রমণ চালালেন। 
তিনি লিখলেন-_. 


“প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত “কাজরী নৃত্য নামক একখানি 
চিঞ্ত--কেন না, ইহা চিত্রিত। .অবনীন্দ্রবাবুরও গগনবাবুব মত ছবির উপর 
“বিজ্পবজ্' হানিবার সাধ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না । কিন্তু “কাজরী'র 
গানে, স্থবে, নৃত্যে, এমন কি, নাম পরশনে তার” মনে ঘে ছবির উদয় হয়? 
অবণীন্দ্রনাথের ছবিখানিকে তাহার 08115586515 বলিয়াই মনে হয়। ইহা 
'যর্দি 901011:0-কে 1110015 করিবার ঞ্চষ্টা হয়, তাহ! হইলে তাহ সঙ্কল 
হইয়াছে। “ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি, কখন কি ভাব ধরে তাহা আমর 
বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাজরী নাচে বিধাতার কমনীয় 
স্থষ্টি নারী কি এমন অষ্টাবক্র ভাবধারণ করে? বরের মিছিলের মসুবপঙ্খিতে 
“থে নৃত্য এখনও ছুর্ভাগ্যক্রমে পথিকের চোখে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ কি তাহ। 
হইতে 2061 সংগ্রহ করিয়াছেন? পশ্াঙ্থতিনীর বেণী ও পৃষ্ঠে একটু ছবি 
আকা আছে, অবশিষ্ট সম্ধদ্ধেকি আর বলিব আমি” 

এই ছবিটি সৌসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে অন্যান্য ছবির লক্ষে প্রদর্রিত 
হয়েছিল ১৯১৩ সাঁলে। “দি স্টেটস্য্যান' পত্রিকায় তার যে সমালোচন। বের হয় 
€২৭শে নভেম্বর, ১৯১৩ ) ভাতে দেখা যায়-_ 
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তীন্ব পুরী ভ্রমণের ফলশ্রুতি রূপে আরও রুচিত হয়েছিল একগুচ্ছ নিষ্র্গ 
দৃশ্তের চিত্র। পুরী থেকে কোণারকের ছবি করেছিলেন তিনি বাঁবোটি, 
আব পথযাত্রার ছবি হয়েছিল ছয়টি। এতদ্বাতীত লাধারণভাবে পুরীর 
স্থান-চিত্্র একেছিলেন পাঁচখানি। অবনীন্দ্রনাথের মতে ল্যাওস্কেপ-এর 
নিখুত প্রতিশব হোল স্বাণি-চিত্র । কোণাঁরকের ঘাত্রীপথের চিজ্রাবলী কাঁলিতে 
তুলিতে অস্কিত।১ 


আআ 


১ বিপদ আলোচনার জঙ্ক এই গ্রঙ্থের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


শিল্পাচার্য অবনীন্রনথ ৮৯ 


চৈতন্তলীলা বিষয়ক কয়েকখানি ছবির মধ্যেও পুরীর সমৃদ্ধ ও তার 
'ভীরব্তী দৃশ্তের অবতারণা দেখা যায়। একবার পুত্রীতে অবস্থানকালেও 
তিনি কয়েকখানি ক্ষুপ্রাকার চৈতন্ত জীবন-চিত্র অস্কন করেছিলেন। চৈতন্য 
কথার ছবিতেও প্রধান গুণ দেখ যায় বর্ণ-হুষমা ও গতিময়তা। ঢচতন্তদেব 
তার শিল্ত পরিবৃত হয়ে নাম সন্কীর্তনে মগ্ন হয়ে আছেন যে ছবিতে, তার 
প্রতিটি মানুষের সঙ্গীতে মগ্রতা, বাগ্ছযস্ত্র চালনা! ও পথচলাব স্বচ্ছ গতিভঙ্গী 
এমন সজীব ও প্রত্যক্ষভাবে পরিক্ফুট হয়েছে, ধা চলচ্চিত্রের প্রভাব দিয়েছে 
এনে। মুস্তিকল্পনা, স্থানক পটভূমিক ইত্যাদি অত্যন্ত রূসাবিষ্ট ও 
বিষয়োপযোগী। ছবিটি দেখলে মনে হয় চৈতন্যদ্দেবের যুগকালকে প্রত্যক্ষ 
-করছি। 

এই যে সুন্দর ও সফলরূপে চৈত্তন্ত-চিত্র অঙ্কন, তার মূলেও শিল্পীর সেকাল 
সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি। চিত্রপটে যে ভাববিহবলতা ও প্রেমানন্দে মগ্রতা 
সার্থকভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে, তাঁর মূলান্থসন্ধীন করলে শিল্পীর নিজ অনুভাব 
ও অভিজ্ঞতার কথাই মনে জাগে। একবার কলকাতা থেকে পুরী 
পৌছবার পূর্ব মুহুর্তের আনন্দ-অনুভূতির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন__ 

“দুরে দেখা দিল জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, দেখে কি আনন্দ! মনে হল 
এই রকম কি, এর চেয়ে বেশী আনন্দই বুঝি পেয়েছিলেন চৈতম্যাদেব, যদিও 
রেলে যাঁচ্ছি আমি ।”১ 

স্বীয় আনন্দান্ুভৃতির মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের আনন্দের মাত্রা উপলব্ধির 
যে চেষ্টা তার ফলেই ঠ5তন্তলীলার চিত্রগুলি অত সার্থক ও সুন্দর হয়েছিল। 

বার বার পুতী যাত্রা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে নানাদিকেই পাল! 
পরিবর্তনের সুচনা করেছিল। পূর্বেও আলোচন1 হয়েছে-_নারীমৃত্তি বচনয় 
একট স্থুলতা ও মুখাঁবয়বের গড়নে একট! নবতর ভাব যেমন এসেছিল 
একদিকে, অন্য দিকে তেমনি আবার বধ সষমা আরাও মোলায়েম ও রহুম্তঘন 
হয়ে উঠেছিল। জলেধোয়। পদ্ধতি ক্রমশঃ অধিকতর স্বকীয়তা মগ্ডিত হয়ে 
'গভীরতর মায়াজাল বিস্তারের দিকে এগিয়ে চলেছিল । 

পুরী ভ্রমণের পূর্বে ও পরে তার চিত্র-রচনার ধারা নিত্যই নতুন খাতে 
প্রবাছিত হয়েছে । উতৎ্কল সংস্কৃতি অনুশীলনের ফলে তাঁর শিল্পভাবনায় 
একটি নতুন পর্ধ্যায় এনেছিল ঠিকই, কিন্তু তা একভাবে, একটানা! চলেনি 
স্দীর্ঘকাল। তার তুলিকার বসংখ্যক ছবি বিশ্লেষণ করলে তাকে 


০০ 


১, জোড়াসাকোর ধারে। পৃঃ ১৩ঃ 











৯* শিল্পীচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ . 


একটি বিশেষ গণ্ডীতে বা একটি আঙ্কিকম্থত্রে গ্রথিত রাখা যায় না । 'সমকষে 
সময়ে, বিশেষ ভাব মৃহূর্তে হয়ত ব্বতত্ত্র ভাব-ভঙ্গী নিয়ে নতুন কিছু হি হোল। 
কিন্ত তিনি তাতে বেশঈীদিন আবদ্ধ রইলেন না । আবার কোন নতুন পরীক্ষা, 
প্রচেষ্টায় রত হলেন । সুতরাং সময়কালের নুনির্দিষ্ট পর্যায় ভাগ করে তীর 
ছবিকে শ্রেণীবদ্ধ কর! বিশেষ দুরূহ কাঁজ। তবে জীবনের শেষভাগে অস্কিত 
চিআআাবলীর যধ্যে ছু'তিনটি স্পষ্ট স্তর বিভাগ করা যাঁয়। যেমন, আরব্যরজনীর, 
চিন্রাবলী, চণ্ডীমঙ্গল ও কুষ্ঃমঙ্গলের চিত্র। 

কিন্ত তার শিল্পায়নের উধাকাল থেকে মধ্যাহ্ন লগ্ন পর্ধ্যস্ত যে সকল চিত্র 
বৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মূলে যে ভাব-ভাষা, চিস্তা-চেষ্টা তা স্ুম্পষ্টভাবে, 
ত্বতস্ত্র। বিষয়বস্তও যেমন ছিল আলাদ] £€তমনি আঙ্গিক-প্রকরণের মধ্যেও ছিল 
ভিন্নতা । অতঃপব্ু ১৯১ সাল থেকে ২৯২০ সালের মধ্যে শিল্পাচার্য যে সকল 
চিত্র বচন! করেন, তার মধ্যে এই ধরনের অনন্যতা ও বিশিষ্টতা আরও. 
অধিক নজরে পড়ে। উদ্দাহরণন্বরূপ কয়েকখানি চিত্র আলোচনার যোগ্য। 
ঘেমন, অশোৌঁকমহিষী তিষ্যরক্ষিতা, রাধার চিত্রদর্শন, বন্দিনী সীতা, 
পুষ্পরাধা, পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু, সমুপ্রকন্তা, তুললীর জন্ম, ফড়দস্ত জাতক- 
গ্রভৃতি। এই চিত্রসমূছের পাশেপাশে কিছু সংখ্যক মুঘল বিষয়ক ছবিও 
তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তারও একটির সঙ্গে আর একটির কোনও মিল বা 
সাদৃশ্ঠ দেখা যায় নাঃ সমচিস্তার কোনও প্রতিফলন হয়নি কোথাও । 

বিশেষভাবে আলোচনার উদ্দেশ্তে প্রথমেই ধরা যাক তিষ্যবক্ষিতার, 
চিত্রথানি। 

১৯১১ সালের কথা । অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি আকলেন। বিষয়বস্ত হোল £ 
মগধের রাজ] অশোক বোদ্ধধর্মাহ্ুরাঁগী। বোধিবুক্ষ তাঁর প্রাণপ্রিয় । কিন্ত, 
তার মহিষী তিষ্যরক্ষিতার পক্ষে তা অসহা। কারণ মহারাজা বোধিবৃক্ষের 
প্রতি অতিমাত্রায় অঙ্গরাগী হলে বাণীর প্রতি প্রেম-গ্রীতি হাস পেতে পারে। 
ক্থতরা তিনি হয়ে উঠলেন বোধিবৃক্ষের প্রতি ঘোরতর ঈধাপরায়ণ]।. 
ক্রোধের বশে তিনি সেটিকে ধ্বংস করার চিস্তায়ও নিমগ্লা হয়েছিলেন । 

এই চিনত্রথানি তম্ুহূর্তের ভাবটি করেছে ব্ূপবন্ধ। পন্মচক্রের অলঙ্করণ 
যুক্ত রেলিং-এর পাশে ঈর্ধাপরায়ণা ও ক্রোধান্বিতা! তিষ্যরক্ষিত1 | মুখে হাত: 
বেখে গভীর চিস্তায় নিমগ্লা। চিন্তার সঙ্গে ক্রোধ, হিংসা ও বিষাদ মিশ্রিত 
হয়েছে। বোধিবৃক্ষটির সামনেই তিনি দীড়ান। বৃক্ষটি ছত্্র, বন্্ ও মাল্যভূষিত।- 
সামলে সপুষ্প পূর্ণকুস্ত। দেয়ালে ত্রিরত্ব ও নাগকল। প্রাচীন পৰিবেশ্চ 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ৯১. 


আনয়নে শিল্পী নান! আয্মোজন করেছেন। রেলিং ভারতের প্রাচীন 
স্তুপের অনুগামী । বর্ণাঢ্য চিত্র। বর্ণ-বাহারে ও রেখাভঙ্গীতে চিত্রথানি' 
মনোরম । তাহলেও বিষয়টির গুরুত্বের সঙ্কে ভাবের গভীরতা সমভালে 
চলেনি। ছবিখাঁনি কিন্তু তখন একটা অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব ঘটন। ঘটিয়েছিল 

ইংলগ্ের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী ভারত-ত্রঙ্ণণে এসে (১৯১১) 
দিল্লী থেকে কলকাতার এলেন। শুধু এলেন না, তার1 সরকারী আর্ট স্কুল 
সংলগ্ন আট গ্যালারী দেখতে যাবেন, স্থির হোল। এই ব্যাপারটি অবনীন্তর-- 
নাথের জীবনে . প্রথমে যেন একট! সঙ্কট এনে দিয়েছিল। পরে আবার ত৷ 
তাকে গৌরবের শিখরেও তুলে দিয়েছিল। 

গবর্মমে্ট হাউস থেকে টেলিফোন এল রাজা-রানী যখন আর্ট গ্যালারী 
দেখতে যাবেন, তখন অবনীন্দ্রনাথকে সেখানে উপস্থিত থেকে রানীর “ম্তাপেরণ' 
হতে হবে। আর 02150809] ৪7৮ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে হবে। 

লে-কথ! শুনে তো শিল্পীর মেজাজ গরম হয়ে উঠলো । অভিধান ঘেঁটে 
তথুনি "্তাপেরণ” কথার অর্থটা কি তা দেখে নিলেন। সারা রাত নানা, 
চিন্তা-ভাঁবনায় নিদ্রাবিহীন কাটলে! । কিন্ত উপাঁয় তো কিছু ছিল ন।। 
অতএব পরদিন সময় মত “ধড়াচুড়ো” পরে তিনি আট গ্যালারীতে গিয়ে হাজির 
হলেন। 

গিয়ে দেখেন, রাজা-রানী আসবেন, আয্োজনের অস্ত নেই। সাহ্ব-স্থবোতে 

ভন্তি চারদিক । সর্বত্র বেশ গোলমাল। বাঙ্গালী সাহেবদের উত্তেজন1 যেন 
আরও বেশী। তাদের হাঁবভাবে হুলটি সরগরম আর কি! শিল্পী 
অবনীন্দ্রনাথ বাইরের কোন চালবোল জানতেন না । তাছাড়। তিনি ছিলেন 
আত্মপ্রচারে বিমুখ ও সন্কৃচিত চিত্তের মানুষ৷ অন্তরে অসীম রসের জোয়ার ও. 
অগাধ ভাবরাঁশি থাকলেও বাইরে সদর্বা তার প্রকাশ হোত না। নিজেকে 
কোথাও জাহির করতে জানতেন না তিনি। তাই তিনি এক কোণে অতি 
সক্কোচের সঙ্গে দীড়িয়ে বইলেন। রাজা-রানীও এসে পড়লেন । পারিষদের 
দলও বেশ ভারী। শিল্পী লোকারণ্যের মধ্যে নিজেকে যতই আড়ালে রাখার 
চেষ্টা ককন না! কেন, তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হাডিগ্রের চৌখ এড়াতে পারলেন 
ন1। লর্ড ও লেডি ছাডিগ্ড ছিলেন অবনীন্দ্র-চিন্রকলার বিশেষ অনুরাগী । 
লর্ড হাঁড়ি অবনীন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজা-রানীকে বললেন-_ 

“ইনিই মিঃ টেগোর, বর্তমান যুগের ইগ্ডিয়ান আর্টিস্ট।” ভাইসরয়, 
পরিচয় দিলেন। ন্ৃতরাঁং শিল্পী তখন নিরুপায় হয়ে কোন রকমে হাতখাঁনি, 


সং চর অবনীনরমাধ 


এগিয়ে দিখেন। বাজা-রাঁলী দু'জনেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সম্ভাষণ করলেন 
এই বলে, “হাউ ভূ ইউ ভু, হাউ ডু ইউ ডু?” 

সেই সময় নিজের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 

স্বলেছেন-- 

“আমার প্রাণ তখন ধুক্‌ ধুকু করতে লেগেছে। . বেচারা ইত্ডিয়ান 
আর্টিস্ট । এইসব কায়দা-কাঙগনে একেবারেই অনভ্যন্ত । আমি আমার 
কোপটার ভিতরে লুকোতে পারলেই বাঁচতুম লে সময়ে। আমার দুঃখ 
কুইন মেরী বোধ হয় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি কথা চালিয়ে আমার 
সংকোচ ঘুচিয়ে দিলেন ।”৯ ৃ 

রানীর সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনীথবেঞ্৪ গ্যালারীর প্রতিটি ছবির সামনে 
দিয়ে ঘুরতে হয়েছিল। দেয়ালে তাঁর তিত্যরক্ষিতার ছবিটিও ছিল টাঙানে| । 
রাণীর সেই ছবিখানি খুব পছন্দ হয়ে গেল। ছবিটি সম্বন্ধে শিল্পীকে ব্যাখ্য! 
করেও কিছু বলতে হয়েছিল। গ্যালারী দেখে বাঁজা-বানী চলে গেলেন। 
শিল্পীও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। সন্ধ্যার দ্রিকে আধুনিক ভারতীয় 
চিত্রকলাছরাগী এবং শিল্পীর পরম বন্ধু নর্ান ব্রাষ্ট ঠাকুরবাড়ীতে এসে 
হাজির হলেন, আর জিজ্ঞেম করলেন-- 

"হাউ আর ইউ অবনবাবু?” অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, “আর 
রসিকভাঁয় দরকার নেই। আই আযাম ডান ফর, আমাকে একেবারে 
'সেরে ফেলেছে ।”২ 

তার পরদিন গভর্নমেন্ট হাউস থেকে সংবাদ এল তিথ্যরক্ষিতাঁর ছবিখানি 
রানীর জন্য চাই। শিল্পী তা শুনেখুশী মনে, উদার চিত্তে ছবিটি উপহার 
দিলেন রানীকে। অতএব ছবিটি চলে গেল বিলেতে। তার দু'বছর 
পরেই অবশীন্ত্রনাথ সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন। 


বাজ! ও রানীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথকে আরও একটি 
কাজের ভার নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ তখনকার প্রয়োজনীয় মঞ্চ ও তোরণ 
সজ্জিত করার দ্াত্রিত্ব পড়েছিল তার উপরে। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তিনি 
অনেক ছবি এঁকে, কারুকাধ্য রূচন1! করে মঞ্চ ও তোরণকে অলঙ্কত 
করেছিলেন। পরে বর্ধমানের মহারাজ! ছয়শত টাক! মূল্যে ছবিগুলি ক্রয় 
করেন। তাছাড়া মূল কাজের জন্ত পরিশ্রমিক বাবদও তিনি অনেক টাকা 





৯, ৯, স্বতিচি্র প্রতিমা দেবী । পৃঃ৮* 


' শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ৯৩. 
পেয়েছিলেন। কিন্ধ তার কিছুই তিনি নিজে গ্রহণ করেন নি। জঙস্ত' 
টাকাকড়ি তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন সহকান্বী ছাজ্জ-শি্যদের। অন্ভুত 
ছিল তার ছাত্র-গ্রীতি ! 

তিস্তরক্ষিতার ছবি বিলেতে চলে যাবার পরে ১৯১২ সালের জাহুয়ারী 
মানে ইত্িয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর ঘষে বাৎসরিক প্রদর্শনী 
হয়, তার পমাজোচনায় “দি স্টেটস্ম্যান? পত্রিকা এই ছবিটির কথাও উল্লেখ' 
করেছিল (২১শে জানুয়ারী, ১৯১২ )। তাতে লিখিত হয়েছিল-: 

“705 ০11 ০01 £02017015. 80) 7758076, 055 152061 
9£ 0102 81615010 1610815587805 17 08110017069 12101) 15. 
[50৬ 50 ড76110)0%৮) 2100 90016012060 ৮০0) 10) 0015 6০000 0৮ 
810 12 [01016 2190 £১0061108. 186605 130 1:6001017)818081101. 
[215 ০: 1085 15০800]5 15০6160 €1)5 19150 15011001 0£ 
12005131010) ১5 [361 7409155090১ (0302618-0:09555 10056 
0:০02165 606 01181081 01 006 50:90013) 006 00661 0: 50159) 
1)0 ৬ 15.” 

এই সমালোচনাটিরে শেষাংশ দেখে মনে হয় যে ইংলগ্ড মূল ছবিটি চলে 
যাবার পরে শিল্পীর কাছে তার একটি স্কেচ জাতীয় কিছু নিদর্শন ছিল, এবং 
সেটিই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। কিছুকাল পরে ছবিখানির প্রতিলিপি 
মুন্দ্রিত হয় 'প্রবাসী'তে (ফান্তন, ৯৩২৭)। তৎ্সহ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. 
লিখিত পরিচিতি বস্ততঃই শিক্ষাপ্রদ। তিনি লেখেন-_- 

“সম্রাট অশোকের বৃদ্ধ বন্দসে তার পাঁটরাণী অসদ্ধিমিত্রার মৃত্যু হইলে 
বৃদ্ধ রাজা তিয্যরক্ষিতাকে বিবাহ করেন। হিম্বরক্ষিতা চপল-চরিন্ত্া ও 
ব্যাপি প্রক্কৃতির ছিলেন। নিজের যৌবন ও রূপের গর্বে তিনি যেমন 
দাঁভিক1 ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঈর্ধাপরাঁয়ণা। দত্রাট অশোক বৌদ্ধ হইয়া 
বুদ্ধদেবের সাধনসাক্ষী বোধিক্রমকে যত্র ও ভক্তির সহিত পরিচর্যা ও পুজা 
করিতেন; ইহাতে তিম্যরক্ষিতা নিজের অধিকার ক্ষুপ্ন মনে করিয়া! ঈর্ধািতা 
হইয়া ওঠেন-_-সম্রাট অশোকের সমস্ত হৃদয়ের তিনিই সর্বেশ্বদী সম্রাজ্ঞী 
হই! থাকিবেন, দেখানে আর কিছুর স্থান তিনি কিছুতেই সহ করিতে 
পারিবেন না। এই ঈর্ধার তাড়নায় তিত্তরক্ষিতা সপতী তুল্য বোধিক্রমকে 
বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত কৃতকার্য হন নাই। 

এই চিত্রে রাঁজভূষণে লজ্জিত. বোধিপ্রমের ঘমৌভাগ্যে হিংসাক্ষুর রানী 


১৯৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


তিহ্তরক্ষিতা বোধিদ্রমকে যেন ক্রোধান্সিতে ভন্মসাৎ করিবার চেষ্ট। 
'ক্বরিতেছেন। রানী তিম্তরক্ষিতার মুখশ্রীতে যৌবনের লৌন্দর্ধ্য ও মনের দৃঢ়তা 
"ও দ্রেব হিংস1] আশ্র্ধ্য দক্ষতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। 
সম্রাট পঞ্চমজর্জ ও মহারানী মেরী মহোদয়! যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন 
এই হ্থন্দর ছবিখানি বঙ্গের চিত্রশিল্পের নমূন! ত্বরূপ মহারাঁনীকে উপহার দেওয়া 
'হুয় ও তিনি উহা! গ্রহণ করেন। এ ছবির মূল চিত্র মহারানীর সম্পত্তি।” 

“বন্দিনী সীতা” ছবিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডঃ কুমীরম্বামী সেটি সংগ্রহ 
করে নিয়ে যান। ছবিথানি বাংলা ১৩১৪ সনের চৈত্র সংখ্যা “প্রবাসী'তে 
মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং ইং ১৯০৮ সালের গোঁড়াতে ওটি অবশ্যই অস্কিত 

-হয়েছিল। 'প্রবাসী”তে মুদ্রণের সঙ্গয়ই তা৷ ডঃ কুমারহ্বামীর রং হয়। 
পরবাসী" চিত্রপরিচিতিটি এইরূপ-_ 
“লঙ্কায় বন্দিনী লীতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল তৈলচিত্্র হইতে গৃহীত। 
চিত্রাধিকারী আনন্দ কুমারত্বামীর অন্মত্যান্থসারে। 

শ্রীুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লক্কীয় অবরুদ্ধ সীতাদেবীর বিরহশীর্ণা 
মৃত্তির একটি অপূর্ব চিত্র আ'কিয়াছেন। ইহা! নানাবর্ণে স্থরঞ্িত। আমর! 
একবর্ণে ইহার একটি সামান্য গ্রতিলিপি দিলাম ।” 

খোল চুল, বিধগ্মৃত্তি সীত1 জানালার গরাঁদ ধরে বসে আছেন। তার 
চোখেমুখে বিষাদ-বেদনার ছাপ। বেশভূষা অতি সাধারণ। জানালার বাইরে 
'অনতিদূরে সমৃদ্রের আভান। নীলাম্বৃতরঙ্গের দুরাভান শিল্পী খুব সুক্্ 
মোলায়েম রীতিতে করেছেন রূপায়ণ। সমগ্র পট বিষাদমগ্র। এই চিন্রে 
অবনীন্দ্রনাথ নারীমৃত্তি রূপায়ণে ও সুখাবয়ব গঠনে নতুন আদল এনে দিয়েছেন। 
এর আগে রচিত নারীমুত্তির মুখের গড়ন আকার ছিল ভিন্ন ধরনের । 

ছবিটির মূল কল্পন1 ও রূপ-রচনা সম্বন্ধে একটি প্রাঞ্জল আলোচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল বাংলা ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্য1 প্রবাসী'তে । লিখেছিলেন বব চির 
'তারাগ্রসন্ন ঘোষ । আলোচনাটিতে ছবিখাঁনির মন্মকথা ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি 

' চমৎকার ভাবে-- 

*প্রতিভাশালী চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ বাহ সৌনার্য্য বিমুগ্ধ না হইয়া সীতার 
অস্তরের চিত্র-যাহা চর্মচক্ষুর দৃষ্টির অতীত-_ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন তাহাই তাহার “বন্দিনী 
লীতা'র চিত্রে ফুটাইয়া তুলিঘ্লাছেন। 

চিত্রকর সীতার অস্তরে প্রবেশ করিয়া দখিলেন, পতিগ্রাণ1 আদর্শ রমণীর 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ৯৫ 


হৃদয় আজ পতিবিরহে নিতাস্তই খিক্ধ ও মলিন। তাহার মানসমূকুর আজ 
মসীলিপ্ত। নন্দনকানন তুল্য অশোকবনের, চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হুইয় 
রূপাস্বরিত হইয়া! গিয়াছে । এ যে নধর অশোকতকুবীথি, তাহা যেন জমাট 
বাঁধিয়। পাঁষাঁণ কাবার প্রাচীর হইয়! উঠিয়াছে। এ যে নয়ন তৃপ্তিকর 
স্থকোমল প্রস্ফুটিত অশোক পুম্পগুচ্ছ, তাহা যেন পাষাঁ৭ কারার ঘনীভূত 
অন্ধকার পুগ্ত। এ যে পুষ্পগন্ধ-বাহী পবনের ম্পর্শহথ তাহাও যেন মুকুরে 
পাঁধাণ-প্রাচীবের কঠোর স্পর্শের ম্যায় প্রতিফলিত হইতেছে । অশোক তকতলে 
উপবিষ্ট নীতার এই আসল অন্তরের চিত্র, এই প্রাণের চিত্র। চিত্রকর তাই 
অশোৌকবনের কথ! একেবারেই ভুলিয়া গিয়া সীতাকে পাষাণ কারার মধ্যে 
বন্দিনী বেশে আঁকিয়াছেন। 

আবার এই পাষাণ কারার মধ্যেও চিত্রকর বাতায়ন পথে আলোকের 
আতাম আনিয়া! আপনার প্রতিভার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সে 
আলোক, সেই স্থখস্থৃতি, সীতার মানস রচিত করাগারের একমাজ্ম বাতায়ন 
রাঁমচন্দ্রের চিন্তাপথে সীমাহীন সমূত্রের পরপাঁর হইতে শত উন্মি উল্লজ্ঘন 
করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে । পতিগ্রাণা বিরহিনীর পতিস্থখস্থৃতি ভিন্ন অধিক 
স্থখ আর কিআছে! সে সকল ছুংখ ভুল!ইয়া দেয়! তাই যেন কারাগারে 
পু্তীভূত অন্ধকার বাঁভায়ন পথাগত আলোকের নিকট পরাস্ত হইয়া একটু 
সরিয়া দাড়াইয়াছে। তাই যেন বাতায়নের আলোক সীতার বিষগ্ন মুখে 
"পড়িয়। তাহা স্বর্গীয় প্রতিমার যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে।” 

ছবিখানি তখন কলারসিক মহলে একটা আলোড়ন সঞ্চার করেছিল । 
অনেকেই প্রশংসান্থচক মন্তব্য করেন। ইহার শ্বনামধন্য সংগ্রাহক ১৯১০ 
সালে তার এলাহাবাদ্দের বক্তৃতায় বন্দিনী সীতা! সম্বন্ধে বলেছিলেন-_ 
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্নদিনী লীতা"র রূপায়ণ যে ১৯৮ সালের প্রথমভাগ মধ্যেই সম্পন্ন 
হয়েছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় । ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৮ 
সালের মাচ্চ মামে “মডার্ণ রিভিউ'-তে এর একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা লিখেছিলেন। 
তার কিছু অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল-_ 
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বন্দিনী সীতার পরে ক্রমান্বয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট চিত্র অবনীন্দ্রনাথ 
একেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'রাধার চিত্রদর্শন, 
নামক রচনাটির। লর্ড কারমাইকেল ছবিটি ক্রম করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত: 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজ ডুবিতে অন্যান্ত জিনিসের সঙ্ষে ছবিখানিও 
বিনষ্ট হয়ে যায়। স্থতবাং ওটি ১৯১৪ সালের পূর্বেই অঙ্কিত হয়েছিল। 
ছবিটির প্রধান গুণ ০02০67008000--অর্থাৎ অতিনিবিষ্টতা। বিশাখা! 
শ্রীাধাকে কষে প্রতিমৃন্তি-চিত্র ধরে দেখাচ্ছেন। ছু'জনার চোখে মুখেই 
বিষাদের ছাপ ও নিবিড়ভাব। তা! সত্বেও বিষয়টির মধ্যে যে রোমার্টিক ভাবের 
গভীরতা আছে, তা যেন ছবিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি। মৃত্তি 
ছুটিব মধ্যে আবেগের প্রাবল্য দেখ যায় না। রূপরচন!, তার সমাবেশ সংস্থান 
ও আঙ্গিক প্রকরণে যে কৌশল ও পরিণতির ছাপ পড়েছে, সে তুলনায় 
ভাবাবেগ পরিদ্ফুট হয়নি। ছবিটির মূল কল্পনা সম্ভবতঃ চণ্তীদাদের এই 
কবিতাটি অবলম্বনে হয়েছিল 


“আমি সে অবলা অখল হৃদয় 
ভালমন্দ নাহি জানি 
বলিয়া! বিরলে লেখ! চিন্রপটে, বিশাখ! দেখাল আনি ।” 


'ভার্ভী” ( চেত্র, ১৩১৯) পত্রিকাতে চিত্রখানির পরিচয় গ্রনঙ্গে লেখ? 
হয়েছিল, “যে দেখেছি যমুনার তটে, সেই দেখি এই চিন্রপটে।” সেখানে 
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আরও মন্তব্য হয়েছিল, “শ্টামহুন্দরের চিজ দেখিয়া শ্রীমতীব মুগ্ধ অভিনিবেশ 
বড়ই সুন্দর ।” ( চৈত্র, ১৩১৯ )। 

শ্রীমতী ও বিশাখার চেহারা ও বেশবাস উত্তর ভার্তীয়। সম্ভবতঃ 
আঞ্চলিক পরিবেশ আনয়নের জন্যই এই প্রথা অবলস্থিত হয়েছিল । 

চিত্রটি রচনার কালে একটি কৌতুককর ঘটন1 ঘটেছিল বলে জান] যায়। 
ইত্ডিয়ান সোদপাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর উৎসাহী মেম্বার মিঃ নর্মান 
ব্লাণ্ট ছিলেন বিচক্ষণ সমঝদার। তিনি বিশেষ সুন্্রভাবে ও ম্পষ্টভাবায় 
অবনীন্দ্রনাথের ছবির দোষগুণ পর্ধ্যালোচনা! করতেন। অনেক ময় নির্দেশ 
উপদেশও দ্িতেন। তার ভারত-কলা গ্রীতি ও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রভাবে 
অবনীন্দ্রনাথ তার বিশ্লেষণ ও নির্দেশনাদি খোলামনে গ্রহণ করতেন । ছবিতে 
ফিনিশিং টচ দেবার আগে তিনি অনেক সময় ব্লাণ্ট সাহেবের মতামতের জন্য 
অপেক্ষাও করতেন শোন! যাঁয়। অবনীন্দ্রনাথ “রাধার চিত্ত দর্শন” ছবিটি শেষ 
করে ব্লাষ্ট সাহেবকে দেখালেন। ছবিখানি দেখেই সাহেব বলে উঠলেন, শুধু 
বল। নয়, তাকে আক্রমণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বললেন-_- 

"1১211810506 416150 আ11] 20191) আ1)5 132 185 ৫192 00০ 
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অবনীন্দ্রনাথ সাহেবের মন্তব্য শুনে রাধার ভান হাটুর গড়ন নাকি সংশোধন 
করেছিলেন। মূল ছবিটি আজ আর নেই। প্রতিলিপিতে রাধার ভান হাটু 
এখনও কিন্তু বেশ দীর্ঘাকার। ছবির মধ্য অংশে দৃষ্টি পড়লে তা চোখ 
এড়ায় না। 

লমপাময়িক আর একখানি কৃষ্ণলীল। বিষয়ক চিত্র “পুষ্পরাধা”, অর্থাৎ বাঁধার 
কুম্থম-প্রতিমা । ছবিটি বাংল] ১৩১৯ সনের চৈত্র সংখ্যার প্রবাসী”তে মুত্রিত 
হয়। তৎসঙ্ষে চাকুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত টাকা-ব্যাখ্যাটির মধ্যে 
উহার বিয্নবস্তর মূল রহস্য ও শৈল্পিক গুণাগুণ সম্বদ্ধে জান] যায়। তিনি 
লিখেছিলেন-_ 

“আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের শাশ্বত পুরুষ শ্রীকুক ও শাশ্বত নারী রাধার 
প্রণয়লীল! লইয়! কত কাধ্য, কত মৃত্তি, কত চিত্র যুগে যুগে রচিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রথানি তাব-মাধুর্যে ও কল্পনার ব্যগনায় 
অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীরুষ্ণ রাধার বিরহে কাতর হইয়া রা দিয়া 
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একটি বাঁধা মুর্তি রচনা করিয়াছেন এবং তন্ময় হুইয়! প্রাণবিহ্বল নেজে 
তাহাই দেখিতেছেন।” 

'প্রবাসী'তে মুত্রিত চিত্র প্রতিপিপি ও তৎসহ টীকা ব্যাখ্যা দেখে “সাহিত্য” 
সম্পীদক আর স্থির থাকতে পারেন নি। “সাহিত্য*র পরবর্তী সংখ্যাতেই 
€ বৈশাখ, ১৩২০ ) তিনি পুষ্পরাধাকে সমালোচনার তীত্র কশাঘাঁতে জর্জরিত 
করেন-__ 

*পুষ্পরাধা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের গ্রতিলিপি। প্রবাসীতে 
কেবল কালীর সুপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীরুষ্ণের যে 
আভাস দেখিতেছি, তাহ। পুরুষোত্তমের ভূতঞ্চুইতে পারে, পুকষোত্তম নহে ।” 

ভারতী” পক্জিকায়ও কিন্তু ছবিটি সম্বন্ধে সপ্রশংস চমৎকার একটি বর্ণনা- 
ব্যাখান মুদ্রিত হয়েছিল (চৈত্র, ১৩১৯)। তা ছিল প্রাচ্য শিল্পনভার 
(7. ৪. ০. &.) ষষ্ঠ বার্ধিকী প্রদর্শনীর রিভিউ”র একটি অংশ | লেটি হোল-_ 

শ্্রীকষ্ণের পূর্ববরাগের ছবি ( পুম্পরাঁধা )3 প্রথম প্রেমের অস্ফুট শ্ঠামচ্ছায়ার 
প্রকাশ, যাহা চাই, যাহাকে চাই, তখনও সবই অনির্দিষ্ট ; কল্পনার ছায়াপথ 
পথহারা ; হৃদয়নেত্রে তখনও তাহা সুম্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই; পুষ্পধন্ুর তুণীরে 
লুক্কার়িত বাঁসস্তী সৌন্দর্য বিলীন। তাই ফুল দিয়াই তাহার আকার গড়িতে 
চাই, তেমনি বর্ণন্থষমা মনে জাগিয়া ওঠে। সেই সুকুমার গন্ধ কত আশার 
আবেগে হৃদয়কে ব্যাকুল করিতে থাকে । সে ভাষাহীন বিহ্বলতা! বিশ্বসৌন্দর্ধ্ে 
ভালবাসার ধনকে খুঁজিয় মরে, গড়িয়া তুলিতে পাবে ন1।” 

রাধাকৃকে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচচ্চার ধারায় মাঝে মাঝে ছেদ 
পড়লেও এই বিষয়টি তীর শিল্পী-জীবনকে প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ধ করে 
বেখেছিল। তার দেশজ রীতির সাধন] শুক হয়েছিল কষ্ণলীলার বূপচিত্র 
বচন! করে । আবার জীবনের শেষ সন্ধ্যালগ্নেও তিনি কষ্ণকথার চাক্ষুষ ও 
অভিনব সব চিত্র কল্পন1 করেই শিল্প-সাধনাকে শেষ পরিণতির মূখে নিয়ে যান। 
জীবনের মধ্য পর্য্যায়ে তিনি যে রাধারুফের নান! রূপ কল্পনা করেন, তার মধ্যে 
যেমন ভাব ও বলের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তেমনি দেখা যায় আঙ্গিক-রীতির 
উচ্চমান ও ন্থগভীর আবেগ-অন্ুভূতির প্রবাহ । এই পিরিজের কযসেকখানি 
চির আলোচিত হয়েছে। বাকী কয়েকটিও অতীব উচ্চ পর্য্যায়ের স্থট্টি। 
তন্মধ্যে 'দীসখৎ, একটি । 

দীলখৎ' রচনার সময়কাল, স্নির্দিষ্ট ভাবে জান! যায় না! তবে এটি 
১৯২* সালের ডিসেম্বর মাসে ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্ট-এর 
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প্রদর্শনীতে এই ছবিটি স্থান পেয়েছিল। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পটখানি, বিষয়- 
বাহুল্য নেই। রেলিংঘের! বারান্দার মত একটি স্থান। সরু একটি থাম 
দেখা যায় পাঁশে। খোলা জায়গায় একটি লতানো গাছ। এই পরিবেশে 
শ্যামন্থন্দর বা-হাত দিয়ে রাঁধাকে বেষ্টন করে রয়েছেন, আর শ্রীমতী তাকে 
দেখাচ্ছেন 'দীসখৎ' । 

রাধার মুখে-চোথে কপট অভিমান ভঙ্গী। কৃষ্ণের জামাজোড়া পাগড়ী 
সব বেশ ভারী ও জমজমাট । পাগড়ীতে শিখীপুচ্ছ ও মুক্তা । ওয়াশ পদ্ধতির 
চূড়ান্ত প্রয়োগ ও মোনার জলের ছোপে ছবিটির মনোহারিত্ব ও ভাবন্থযমা 
অতি চমৎকার প্রন্ফুট হয়েছে । রঙের মোহিনী মায়া আছে, গভীরতা আছে, 
কিন্ত আলোছায়ার দৌরাত্ম্য নেই। সুম্ষ্ম তুলির রেখা আছে নানা ওজনের, 
কিন্ত কোমল মাধুর্যের শেষ নেই। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের 
নয়নকটাক্ষ। তার মধ্যে আছে বিস্ময়, কৌতুহল ও বিহ্বলতা । সব মিলে 
চিত্রখানি হয়েছে অপূর্ব একটি রলন্থট্টি । এখানে শিল্পীর সংবেদনী মনোভাব 
ও ম্বভাবন্থলত রহস্যমধুর প্ররুতির প্রতিফলন হয়েছে সুস্পষ্টভাবে । সকলের 
উপরে বড় গুণ হোল $060756 £5৫11)8-এর প্রকাশ ;) আর ঘরোয়া ভাবটি। 
ছবিটি আকারে ছোট, কিন্ত শিল্পগুণে বিরাট । 

ছবিটি ১৯২০ সালে সোদপাইটির বার্ষিক প্রদশনীতে স্থান পেয়েছিল 
1৮1151209, 52£0106 002730100০৫ 2,0০০ নামে । বাংলা নাম--আমি 
কিন বিকাইন্ । ক্যাটালগে “ব০€:£০: 9৪1০, লিখিত ছিল। কিন্ত জনৈক 
বিদেশী দর্শক ছবিটি ক্রয়ের ইচ্ছে জাঁপন করেন সোসাইটির তৎকালীন ভাইস 
প্রেসিডেন্ট ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে। তিনি শিল্পীকে দেকথ! জানাতে তিনি 
মৃদু হেসে রসিকতা করে বলেছিলেন-__ 

“না, ও ছবি বেচবো না । যাকে আমি দাসখৎ দিয়েছি, তার কাছেই 
ওটি থাকবে ।”১ 

এই পর্যায়ের আর একটি অনবদ্য চিত্র “যমুনাতীরে রাধা | যমূনায় জল 
আনতে গিয়ে শ্যামহন্দবের কথ! মনে পড়লে! শ্রীমতীর। কাখের কলসী 
মাঁটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে চললো । তিনি চমকে উঠলেন। এই মুহূর্তটি 
বিধৃত হয়েছে চিত্রপটে । বিষয়বিন্তামে কোনও বাহুল্য নেই। কিন্ধ 
বর্ণনুষমায়, দেহভঙ্গীতে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে চিত্রটি অসাধারণ ও 
অতুলনীয়। বণিকাতঙ্গ অতুজ্জল নয়, রেখাঁও খুব হুদ নয়। কিন্তু অদ্ভুত 
১, ও, নি, গা্গুলীর মুখে শোন] । 
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ছন্দ হৃষ্টি হয়েছে, মৃত্তির দেহরূপে ও বন্ত্রবিন্তাসে। জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙ-এর 
গভীরত। এনেছেন চমৎকার । বাধার পায়ের কাছে জমিতে ছুটি তৃণগুচ্ছ 
জলের কলমীর সঙ্গে চিন্তরপটে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করেছে। 

ছবিটির কর্পনা-মূলে মনে হয় চণ্তীদাসের সুবিদিত সেই পদটির প্রভাব 
রয়েছে। 

“সই, কেবা শুনাইল শ্তাম নাম 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে, 
আকুল করিল মোর প্রাণ ।” 

স্টাম নাম মনে পড়াতে ও বাশী শুনে ব্যাকুল হওয়ার সার্থক চিত্র ব্টে। 
আর অবনীআনাথের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যেও এটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে 
পারে। ূ 

“ভারতী” পত্রিকায় এর প্রতিলিপি মুব্রিত হয় বাংল! ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ 
মাসে। নাম দেয়| হয়েছিল “সচকিতা”। ছবিটি যতই নিখুঁত ও হন্দর 
হোক না কেন, "সাহিত্য" পত্রিকার নীরব থাকার কথা! ছিল না। স্থতরাং 
সমাজপতি মহাশয়ের কলম উদ্যত হতে বিলম্ব হয়নি। তবে কৌতুহলের 
বিষয় এই যে, ছবিখানির একটি ক্ষুত্র অংশে তিনি কিছু মৌলিকত্বের সন্ধান 
পেয়েছিলেন। তাছাড়া সমালোচনাঁটি অত্যন্ত উপতোগ্যও বটে। 

«প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সচকিতা।”। দেখিলেই সচকিত হইতে 
হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা কলমী পড়িয়া আছে__- 
আর “সচকিতা” বোধহয় চেলাঞ্চলে যবনিক! রচনা করিয়াছেন, বা করিতেছেন ! 
এই দ্বিসন-্যবনিকা বিথার” সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা আমরা অস্বীকার 
করিব ন1।” 

১৯১৫-১৬ সাল মধ্যে অঙ্কিত বিশিষ্ট চিত্র মধ্যে একটি হোল “পদ্মপত্রে 
অশ্রুবিন্দু | একটি তরুণী পদ্ম হাতে নিক্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছবিখানির 
ভাবমাধূর্ব্ের গোড়ার কথা নিহিত আছে বর্ধিকাতঙ্গ মধ্যে । অদ্ভুতভাবে 
হলদে, লাল, বাদামী ও লবুজাভায় রচিত এ-ছবি অতি অভিনব কলাসম্পদ। 
নাবীধেহের রঙ, শাড়ী, মাথার চুল-_এই তিনের মধ্যে কোন বর্ণ-বৈপনীত্য 
নেই। আছে কাছাকাছি ভাবের স্বরুছন্দ ও বঙের একতান। .এই ছবির 
তকুণীদেহের গাত্রবর্ণ যমুনাদেবীর প্রতিকূতির সঙ্গে সাদৃষ্ঠযুক্ত । অবনীন্দ্রনাথ 
অনেক ক্ষেত্রেই নারী রূপরচনায় সৌন্দর্য্য সম্বদ্ধে সাধারণ ধারণ! ও আদর্শকে 
অস্থসরণ করেন নি। তার অনেক ছবিতেই রমণী-রূপ কালো রড.এর মাধ্যমেই 
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পরিশ্ফুট হয়েছে । কালো মেয়ের রূপবৈশিষ্ট্ের প্রতি তীর এই বিশেষ বৌঁক 
কতকগুলি চিত্রেই চমৎকার ভাবে পরিদৃশ্তমান । 

ছবিখানির প্রতিলিপি “প্রবাধী'তে বেরিয়েছিল বাংলা! ১৩২২ সনের 
বৈশাখ মাসে। জোষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় চিত্র-ব্যাখ্যান। 

“গত বৈশাখ মাসের মুখপাত 'প্মপত্রে অশ্রবিন্দু' নামক ছবির গ্ঠোঁতিত 
বিষয়ের ভাব এই যে পদ্মপত্রে জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের ছুঃখও তেমনি 
ক্ষণস্থায়ী; পদ্মপত্রে জল যেমন লাগে না, ছু:খও তেমনি মাস্ষের অন্তরকে 
কলুষিত করতে পারে না । এই ছবিখানি একটি স্থন্দর গীতি-কবিতার ন্যায় 
কোমল হুক্মভাবে অন্রপ্রাণিত।” 

এই ভাবটিই আবার ভিন্ন ভাষায় লিখিত হয়েছিল “মডার্ণ রিভিউ'তে 
€ এপ্রিল, ১৯১৫ )। 
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ছবিটি “ভারতী” পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল আরও আগে (আধাঁঢ, ১৩১৯)। 
সেখানে নাষটি ছিল বেশ কাব্যময়-“নলিনী দলগত) । 

একই সময়ে অঙ্কিত এবং একই ধারায় বর্২-বৈভৰ এনেছিলেন তিনি আর 
একখানি ছবিতে । বিষয়বস্ত বলতে তেমন অর্থপূর্ণ কিছু নেই সেখানে । 
কি আছে তা'হলে? আছে অদ্ভুত বর্ণ-বাহার ও আলোর খেলার চমৎকারিত্ব। 
ছবিটির নাম--'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্ুলি, (গীতালি)। 
কালে1-ঘেষা ঘোর তামাটে রঙ-এর একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে নবোদিত 
সর্ষের অকুণ আভার মধ্যে নিজের হাতটি দিয়েছে বাড়িয়ে । হাতখানি 
অকুণ-কিরণ-স্নাত। তার অলঙ্কারের সোনা আরও সোনালী হয়েছেঃ 
মুখে চোখে দ্বীপ্ধ আভার স্পর্শ লেগেছে । জামা-কাপড়, দেহরূপ সমস্ত উত্তর 
ভারতীয় এবং অবনিন্দ্রীক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। জক্ষণীয় ও উপভোগ্য হচ্ছে 
আলোর ঝলক ও ওয়াশ পদ্ধতির মাধামে পরতে পরতে রূঙ-এরু গহনতা! 
সঞ্চার। 
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অবনীন্মনাথের এই জাতীয় নারী রূপকল্পনীর এও একটি বিশিষ্টতা।' 
তিম্তরক্ষিতা৷ ও বন্দিনী সীতা! থেকে শুরু করে বাঁধার চিত্র দর্শন, যড়দ্ত 
জাতকের রানী, পদ্মপত্রে অশ্রুবিনদু, ভোরের আলোতে রমণীমূত্তি-_-সকলেই 
বিষাদের ছায়াঘের! মহলের অধিবাসিনী । অবশ্য বিষক্বস্ত বা আখ্যানের 
মূল স্থর ও রসভাবের প্রকৃত প্রতিফলনের জন্যও তা হয়েছে। 

একটি ককণ শোকাবহ স্মতির শ্বাক্ষর বহন করে চলেছে তার 
তুলিকার আর একখানি ছবি। কুষ্ণলীল! ব্যতীত দেবদেবীর ছৰি 
অবনীন্দ্রনাথ কিছু হ্বল্লনংখ্যকই এ কেছিন্ধেন। নিজেও নেকথ! বলেছেন-__ 

"আমার আবার দেবতার ছবি ভালো আসে না, যা কৃষ্ণ চরিত্র 
করেছিলুম তাও ভিতর থেকে ওটা কি রকম খেলে গিয়েছিল বলে। 
নয়তো আমার ভালে! দেবদেবীর ছবি নেই।” 

আলোচ্য ছবিটি সার্থক হয়েছিল, কি হয়নি তাবড় কথা নয়। এটি 
তার অন্ান্ত শ্রেষ্ঠ রচনার সমকক্ষও নয়। তাহলেও এর মূলে যে 
হৃদয়াকৃতি, যে শোকাহৃভূতির স্পর্শ রয়েছে তার মধ্যে মানুষ অবনীন্দ্রনাথ 
ও তার পিতৃহৃদ্রয়ের চমত্কার একটি শ্বতন্ত্র রূপ পারক্ফুট হয়েছে। 

সম্ভবতঃ ১৯১* সালের ঘটনা । তার জ্যোষ্ঠাকন্তা উম৷ দেবীর দ্বিতীয় 
পুক্স শিশু বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যার গভীর শোকের ছায়৷ গিয়ে 
পড়লো নেহশীল শিল্পী পিতাঁর অন্তর্লোকে । শোঁকার্ত। পুত্রীকে সাত্বনাদানের 
অপূর্বব মায়াঁজাল রচন] করলেন তিনি তার পর্ধক্ষণের সাধনার ধন রঙ, তুলি 
দিয়ে। কন্তাকে তিনি উপলব্ি করাঁতে চাইলেন যে, তার পুত্র মায়ের কোল 
ছেড়ে গেলেও চিরায়ত হয়ে স্থান পেয়েছে সে বিশ্ববিধাতার চরণতলে। তাই 
তিনি একটি পটে রূপ দিলেন ছিভুজ একটি দেবমৃস্তির। দেবতার চরণপ্রান্তে 
আকলেন একটি শিশুর মৃত্তি। শিশুটি বসে আছে আপন মনে। দেবতার 
হাত ছুটি অভয় ও বরদ মুদ্রা ভঙ্গীর। বেদীতলে পুজার সবগাম। দেয়ালের 
কুলুঙ্গিতে দীপশিখাঁর আলো । - 

অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, “তোমার ছেলে 
দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছে” 

পুত্রহারা জননীর লকল বেদনার ধারাঁকে শিল্পী মুছে দিলেন তার মোহন 
তুলির টানে টানে । অবনীন্দ্রনাথ চিত্রপটে কত বঙরেখার ইন্ত্রজাল বচন! 
করেছেন, কত মোহিনী-মায়ার খেল! খেলেছেন, জীবনভর! কিস্তু এই 


শিল্পাচার্য অরনীষ্নাথ ১০৩ 


একটি বিশেষ দিককে করেছে প্রতিফলিত। চিত্র এখানে চিৎশক্তিকে জাগ্রত 
করার ভূমিকা নিয়েছিল। কন্যার শোকে শোকার্ত হয়ে তিনি তার তুলির 
মাধামে দেখিয়ে দিলেন জগৎ-সংদারের অনিবার্ধ্য গতি-প্রকুতির প্রত্যক্ষ বূপ। 
দৈনন্দিন জীবনে ছুঃখ আঘাতে আহত মানুষের মন এই চিত্র দেখে ও ঘটনাটি 
শুনে প্রকৃত শাস্তির পথ খুজে পাবে নিশ্চয়ই । | 

১৯১৫ সাল থেকে ১৯২০-২২ দালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঘেমন করেছেন 
নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তেমনি করেছেন বিচিত্র বিষয় সমূহের রূপায়ণ ও 
ভিন্নমুখী রসধারার স্থষ্টি। এই সমক্নটিকে তার শিল্পায়ণের শ্রেষ্ঠ পর্ব বলা 
চলে। অনেক 59570901108] বা প্রতীকধন্শী চিত্র একেছিলেন তিনি এই 
সময়ে। যেমন ষড়দস্ত জাতকের রাণী, তুলপীর জন্ম, সমৃদ্রকন্তা, শেষ বোবা 
(উটের মৃত্যু ),1016819 0: 220010, 90560201010 2100 10১) 019. 
০055, 5০৪] ০£ 9৫০900০ প্রভৃতি । এই চিত্রের প্রতিটিই গভীর গৃঢ় 
অর্থগ্ভোতক। টেকনিক বা করণ-কৌশলের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ভাব 
ও বৈচিত্র্য । 


বিভিন্ন গ্রস্থের অলঙ্করণ স্বরূপ তিনি যত বর্ণাঢ্য চিন্্র রচনা করেন, তার 
অধিকাংশেরই স্থ্টিকাল ১৯১ থেকে ১৯২* সাল। ওমর খৈয়ামের চিত্র 
অবশ্ত এর আগেই একেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 
যে দু-তিন বছর সময় সীমার মধ্যে তিনি গীতাঞ্জলি, চন্দ্রকলা, ঢ016 
(38200611178, 0102100 06 128811796) ঢাওড 18129, ১50]75 0 006 
[71005 2190 700011505 গ্রন্থের জন্য প্রচুর চিত্র অস্কন করেছিলেন। 
কিন্ত প্রতিটি চিত্রের ভাব-ভাবনা, আঙ্গিক রীতি সব শ্বতন্ত্র।১ 

১৯১৫-১৬ সালে তিনি একেছিলেন এক সিরিজ পশু-প্রামীর ছবি। এই 
ছবিগুলি ১৯১৬ পালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল ।২ 

রবীন্দ্রনাথের “ফাস্তনী”র অভিনয় দৃষ্তের নানারূপ চিত্র তিনি এই সময়ে 
রচনা করেন। এই ছবিগুলি পূর্ণরূপের প্রত্যক্ষ মৃত্তি বা চরিত্র নয়। আবার 
পুরোপুৰি বিযূর্তও বলা যায় না। এদের এক কথায় বল! যায়, মনোচ্ছায়া- 
বাদী ([1901555101215010 )। তবে আধুনিক পাশ্চাত্যবরীতির [00655101- 
190-এর অহ্ৃকরণমূলক মনে করলে ভুল হুবে। এ হচ্ছে অবনীন্দরনাথের 
নিজস্ব অভিরুচি ও ভাব-ভাবন! সঞ্চাত রূপাবলী। তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের 


১৯১০০, 
১* বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রস্থের সপ্তম অধ্যায় দষ্ট্বা। 


১৯৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্রনাখ 


নাটকে অভিনয় করতেন। অভিনয়কলায়ও তীর প্রতিভার ছ্যতি বিকীণণ 
হয়েছিল।১ এই সিরিজের (ফাল্গনী) চিত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভিম্ন ভঙ্গীর 
'আলেখ্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একটা1 আবছা ভাবের মৃত্তিচিত্র, 
ওয়াশের ছারা রঙ-এর ঘনত্ব ও কুহেলিকা স্ষ্টি হয়েছে অতি অভিনব রূপে । 
সাদ। রঙএর প্রয়োগাধিক্য এই চিত্রে অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। 
"্অন্ধবাউল নামক রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য এর বিশিষ্ট নির্শন। এই জাতীয় 
আদার ব্যবহারে অতি আকর্ষণীয় আরও ছবি হোল-- 019 7055, 7৪0080, 
10001267800 05110, ৬/1১16 ৮০৪০০০% ইত্যারদি। অন্যান্য ছবির তুলনায় 
এখানে ওয়াশের প্রভাব ভিন্নরূপ। ধুয়ে ধুয়ে পরতে পরতে বর্ণ দমাবেশ হলেও 
শ্বেতবর্ণের প্রভাবে ও আধিক্য কিছু অন্চ্ছতা ও ঘনত্বের সঞ্চার হয়েছে। 
কালে রঙ-এর ব্যবহারও তিনি অনেক চিত্রে অন্গরূপ পদ্ধতিতে করেছেন। 
যেমন, রাচীর দৃশ্তে ধানের আঁটি মাথায় মেয়ে, গীতাঞ্জলির শরৎ প্রভাতে 
বালকের মৃত্তি ও মাটির মেয়ে নামক ছবি। 

[7:585290 বা! পূর্ব্বে দেখা ধারণাকে রূপাক্সিত করে কিছু সংখ্যক 
জলরঙ-এর প্রাকৃতিক দৃশ্ঠযও তিনি এই সময়ে একেছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি 
ছবিতে বিপ্িতী জল রঙশএর টেকৃনিকের কিছু লক্ষণ দেখা যায়। পুরীর 
দৃশ্তাবলী ব্যতীত তিনি এই পর্ধ্যায়ে আরও অনেক নিসর্গ দৃশ্তের চিত্র অঙ্কন 
করেন। তার মধ্যে দার্জিলিং, কাশিয়াং, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানের দৃশ্ত পট 
উল্লেখনীয়।২ 

অবনীন্দ্রতুলিকার কয়েকটি গৃঢার্থক প্রতীকধন্দী চিত্রের মূন্দকথা বিশেষভাবে 
আপোচনার যোগ্য। ফড়দস্ত জাতকের ছবিখানিব্ বিষয় যেমন করুণ ও 
মর্মস্পর্শী, চিআায়ণও তেমনি সঠিক ভাবাহুসারী। কাশীর রানী ছয়টি 
দাতের হস্তীরূপী বোধিসত্বকে নিধন করিয়ে দাত ক'টি অর্জনের অভিলাষ 
করেন। কিন্তু পরে দাত ক'টি লাভ করে তিনি অত্যস্ত অনুতপ্ত ও 
শোকার্ড হন। তারই রূপচিত্র একেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । সমগ্র ঘটনাকে 
প্রতীক-মাধ্যমে এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি উপস্থিত করেন চিত্রপটে। ঈর্ধাপরায্ণা 
ও কুটিলমভির চেহার1 কালো রঙ-এর আবেশে অঙ্কন করে, দেই মূল 
মনোভাবটি অতি স্ম্দর ও সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি । রানীর পেছনে 
মাথার দিকে বিরাট হাতীর দাত একে দিয়ে তিনি ইঙ্গিতে ও প্রতীক-মাধ্যমে 
১, বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 

২. এই গ্রন্থের নবম অধ্যায় স্রষ্টব্য । 
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"ঘটনাটির তাৎপর্ধ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন । অতবড় হাতীর দাত ওখানে যে শোভা 
পাচ্ছে তা রানীর প্রতিহিংসাপরায়ণতারই ফলশ্রতি। এইখানেই চিত্র-কল্পনার 
সার্থকতা নিহিত। অন্ুজ্জল, সান প্রকৃতির কয়েকটি মান্র রঙ. প্রয়োগ করে 
রানীর বেদনা-মথিত ও অনুতপ্ত রূপ ও পরিবেশ স্ুষ্টি করেছেন চমৎকার ভাবে। 
ছবিটি ১৯১২ লাল মধ্যে অস্কিত। কারণ ১৯১৩ সালে. ভগিনী নিবেদিতা 
ও কুমারম্বামী রচিত হিন্দুবৌদ্ধ কাহিনীর গ্রস্থে এটি সংযোজিত হয়েছিল। 

১৯১৩ সালে অঙ্কিত আর একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীক-ধর্ী ছৰি 'শেষবোঝা”। 
এখানি “200 0£ 056 7991056% নায়ে তখন অধিক পরিচিত হয়েছিল। 
বিষয়টি অতি সাধারণ। কিন্তু তার চিন্রকল্পনার সূলে যে চিন্তা ও ভাবনা, 
রূপায়ণে যে কৌশল ও প্রতীকতা তা তুলনাহীন। 

একটি প্রবীণ উট বোবা! বইতে বইতে চলৎশক্তি হারিয়ে দিনাস্তের 
অন্তরাগ রেখাতলে পা ভেঙ্গে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল উপলম্তূপের উপরে। 
তার পেছনের পা-ছুটি তখনও প্রায় সৌজাভাবে ভার বহন করার চেষ্টায় 
রত। মুখে, চোখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বাভাস । উটের জীবনন্ৃ্ধ্য 
দিনমণির অন্তাচলে গমনের সঙ্গী হতে চলেছে । চারদিকে আকাশে 
বাতামে নেই অন্তগামী বাগরেখা ছড়িয়ে পড়েছে অপূর্ব এক ছট! 
নিয়ে। চিন্রপটেও স্তিমিত লাল রঙ-এর আবেশে দিবাবসানের ইঙ্গিত। 
বঙ-এর মহিমায় মৃত্যুপথযাত্রী উটের চিত্র হয়েছে মহনীয় এবং শিল্পোথৎকর্ষের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । সামান্যকে অসামান্ত করা ষে উত্তম শিল্প-লক্ষণাঁর একটি 
বিশিষ্টতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্তভাবে । উটের মুখে চোখে যে 


বেদনার্ত করুণ ভাবটি প্রকট হয়েছে তা উচ্চতর প্রাণীর ভাবাবেগ 
প্রকাশকেও হার মানিয়েছে । 


একটি উটের শেষ বোঝা নামানোব চিত্র মাধ্যমে শিল্পী মানবজীবনেরও 
একটি শেষ কথা, শেষ আকুতি ও বেদনাকে মূর্ত করেছেন। ভাগ্য- 
বিড়দ্িত মান্ছষের জীবনেও এই রকমে আমে একটি দিন, যেদিন সে 
জীবনের সমস্ত শোক-ছুঃখ, নিরাশা-ব্যর্থতার বোঝা বহন করে করে আর 
চলতে পারে না। তখন সে শেষ আশ্রয় খোজে পরমেশ্বরের চরণপ্রাস্তে | 
দেহকে এলিয়ে দেয় কালের কোলে। কিন্তু বেদনার ছাপটি থেকে যাঁয় 
তার মুখে-চোথে। 

শিল্পীর রচনাভঙ্গী আলোচনা করলে এই চিন্্রটিকে তার সমগ্র রচনাবলীব 
মধ্যে ভাবে ও ভাষায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের একটি বলা যাক়। ছবিটিব 


১০৬ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


বিষয়বস্ সাঁধারণ হলেও স্থুলের সীমানার উর্ধে শ্ুম্মতার এঙ্বরধ্যময়, 
র্নিবিড়তায় অভিষিক্ত । অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নৌন্দধ্য 
স্ধমায় মগ্তিত। উপকরণ বাহুল্য নেই, কিন্ত অপার্থিব ভাব-প্রবাহে 
সমুজ্ঞল | সন্ধ্যার রক্তরাগের প্রেক্ষাপটে উটের মৃত্যু অবনীন্রনাথের 
জীবনবোধের এক অত্যুজ্জল নমূনা। জীবন-মৃত্যুর বিপরীত লীলাখেলার 
এ যেন বাস্তব রূপ। শিল্পীর মানপরসের ভিয়ানে জীবনমৃত্যুর বলসারের 
ঘনীভূত রূপ। এই চিত্র কেবল অন্ুভতিপর্বন্ব নয়, এ-এক সত্যাশ্রক্সী 
অধ্যাত্ম সংবেদনের প্রতিরূপ। 

ছবিখানি পপ্রবাণী'তে বোরোয় বাংক্রা ১৩২* সনের ফান্তন মাসে। 
প্রবাশী” সম্পাদকের অন্রোধে অবনীন্দ্রনাথ ছবিটির মূল মম ব্যাখ্যা করে 
একটি পরিচিতি লিখেছিলেন উক্ত সংখ্যাতেই-__ 

“চলিয়াছি, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে ; 
আমিতেছ, কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া! বোঝা নামাইতে আমার দিকে । 

চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবন বন্ধ; জানু নত হইতেছে 
তোমার আসার পথে বার বার; আকাশ তোমার নেশায় রাঙ্গিয়! 
উঠিতেছে দিনের পর দিন; দুই আখি তোমার আদার পথে চাহিয়। 
ঝুিতেছে কত ন। বিরহে যুগ যুগাস্তে। 

গ্বরচিত ছবি সম্বন্ধে শিল্পীর শিল্প-ব্যাখ্যান যেমন গভীর ভাবগ্তোতক ও 
কৌতুহলকর, তেমনি কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রেও ইহা! একটি নতুনতর অবদান । 
তার লিখিত টীকা-ব্যাখ্যা চিত্রখানির রূপ-রহস্ত বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছে। 

ছবিথানি প্রথম সাধারণের সম্মুখে হাজির করা হয় ১৯১৩ সালের 
নভেম্বর মানে, সোসাইটির বাতিক প্রদর্শনীতে । ফরাসী দেশীয়া শিল্পী ও 
সমালোচক আদ কার্পেলে ছবিটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন-_ 

2106 17856 708107555০0 &, বব. [88015 1783 035 (01000101775 
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১৯১৪ সালে প্যারিমের আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে ওটি স্থান 
পেয়েছিল শিল্পীর অন্তান্ত ছবির সঙ্কে। সেখানেও ছবিখানি সমঝদারগণের 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অতঃপর ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ 
থেকে সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারীকে কলকাতায় “তার” করে ছবিটির 
দাম কত, জানতে চেয়েছিলেন। তদুত্তরে সোসাইটির সম্পাদক মহাশয় 


শিল্প চার্ধ্য অবনীক্নাথ ১০৭ 


জানালেন, দাম পনের হাজার টাক1| সেই উচ্চমুল্যের হাক শুনে তারা আর 
খবরাখবর করেন নি। ছবিটি দ্বদ্দেশে ফিরে এসেছিল ।১ 

লগ্ুনের "০ 00105015580 নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকাঁটিতে 
(0০. 1919 ) এই ছবিটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর মস্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল-_ 

“১ 715 501001850 200. 019.051)050021) 176 51005 ৪. 106 
ড8115 11) 1715 00610065220 01617 0:62:01081006-5 10015 15 506০18115 
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'লীলাকমল” ছবিখাঁনিতেও একটি গভীর জীবনবোধ ও গৃঢ় অর্থ নিহিত 
আছে। মাহুষ তার ধ্যানের ধনকে, প্রাণপ্রিয় দ্বেবতাকে নিজের হ্বৎপন্মাসনে 
অধিষিত করেই পৃজা করতে চান। ভক্তের হদ্দিশতর্দল ভগবানের শ্রেষ্ঠ 
আসন। এই ভাবটি অবলম্বনেই চিত্রখানি কল্পিত। একটি স্থবৃহৎ প্রস্ফুটিত 
শ্বেত শতদলের উপরে বাঁলকৃষ্ণের আনন্দঘন মুস্তি। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবিটি স্থান পেয়েছিল “ও মণিপন্ে হুমূ” 
নামে। নামটি দিয়েছিলেন ডঃ আনন্দকুমার ম্বামী। শেষ পর্ধ্যস্ত তিনিই 
ছবিটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান। 

বাংলা ১৩১৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ছবিটি “ভারতী” পত্রিকায় মুদ্রিত 
হয়েছিল সুচাকু প্রতিলিপি মাধ্যমে । আর পৌষ সংখ্যায় বেরিয়েছিল চমৎকার 
একটি বর্ণনা । উক্ত বর্ণনার মধ্যে চিজ্ের বিষয়বস্তু ও শিল্লোৎকর্ষ-__দুইয়েরুই 
স্ষ্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়! যায়-_ 

“লীলাকমল-_শ্রীকুষ্ণের ঘুত্তি আমাদের দেশের ভগবানের চিহুত্বরূপ, কেহ 
বা বৃন্নাৰনের কৃষ্ণকে পূজা করেন, কেহ বা গীতার কুষ্ণকে স্বীকার করেন, 
মোটের উপর একেশ্বরবাদদীও গীতার কৃষ্ণকে ভগবানের নামাস্তর বলিয়! গ্রহণ 
করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। শ্রীকষণ মৃত্তি আমাদের দেশের মন্দিরে 
মন্দিরে, গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নরূপে বিরাজিত। তাহাকে বেন 
করিয়! মা যশোদার স্মেহ, গোপালের সখ্য ; বাধার প্রেম ; কব, প্রহলাদ, উদ্ধব 
ও অক্রুরের ভক্তি ) অঞ্জুনের নির্ভরতা অহরহ আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক 
১* ভারতের শিল্প ও আমার কথ : ও, সি. গাঙ্গুলী । পৃঃ ২৮ 


১০৮ শিল্পাচার্য্য অবনীক্রনাথ 


হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিবিশেষ নহে, এ কৃষ্ণ পুরাণ মহাভারতের নয়__ 
এ কৃষ্ণ শাশ্বত, আমাদের নয়নানন্দ, হৃদয়েশ্বর, এক অদ্ধিতীয় ভগবান। তাই 
বুঝিয়াই শিল্পী শ্রীকষ্ণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি কাহারে! মতানুসরণ 
করেন নাই। ভক্তের অমল ধবল পবিত্র হৃদয় শতদলের উপর ভাববিহবলগ 
'আনন্দছুলালকে চিত্রিত করিয়াছেন। হৃদয়পন্ম বিকশিত হইয়া শ্রীকষ্ণের 
চরণতলে পাতা আছে, পদ্মপত্রের যত শির! উপশির1 সেও ভক্তেবই শিবা 
ধমণী--তক্তের হৃদয় রক্তের মধ্যে আনন্দতরঙ্গ, ভাবম্পন্দন, বিচিত্র অন্ভূতি 
বিবিধ বর্ণে, অপূর্ব রেখায় প্রকাশিত হইয়া! পড়িয়াছে। কৃষ্ের সুনার 
শিশুমৃত্তি দর্শকের চিত্তকে রসাভিবিক্ত করিয়া দেয়, তাঁহার মুখে-চোখে 
তন্সয়তা, অঙ্গে উচ্ছুলতা, হস্তে ধৃত মিষ্টান্ন উপভোগের আনন্দ ও চির পূর্ণতার 
সুচন] করিতেছে । এই চিত্রখানি ভাবে, মাধূর্ধ্য, সৌন্দর্ধ্যে, অঙ্কন পারিপাট্যে 
প্রসিদ্ধ শিল্পীর তুলিকার উপযুক্তই হুইয়াছে।” 

“ভারতী”তে মুদ্রিত চিত্র-বর্ণনার প্রত্যুত্তরে "সাহিত্যে ( পৌষ, ১৩২৬ ) যা 
প্রকাশিত হয়েছিল তাকে আর চিত্র-সমালোচন] বলা যায় না। তা নিছক 
কটুভাষণ। 

"লর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'লীলাকমল” নামক 
একখানি চিত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংখ্যায় চিত্রকূটের ব্যাখ্যা নাই। মল্লিনাথ 
মহাশয়র কি শ্রাস্ত হইয়াছেন? সে যাহাই হউক, “লীলাকমল' নাম দেখিয়াই 
অন্নমান করিতে হইতেছে, চিত্রে অঙ্কিত নীল খোকার আঁধারটি কমল, 
অস্ততঃ কোনও পুষ্পবিশেষ। ভারতীয় চিত্রকলার মূল স্থত্রই বোধকরি এই যে 
এমন বস্ত আকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আকিবে যে ম্বাভাবিক বস্তর সহিত 
তাহার কোনও সৌপসাদৃশ্ঠ না থাকে, লোকে চিনিতে ন! পারে। 

একটি বিরাট ফুলের কিগুলকের উপর নীল খোকা নাচিতেছে। এই 
খোকাই বোধকরি “ধিনিকৃষ্ণণ। কিন্তু হায়, তিনি তো নাই। সে অভাৰ 
মল্লিনাথদ্দিগকেই পূর্ণ করিতে হইবে । ইহাও যদি চিত্র হয়, তাহ! হইলে 
কালীঘাটের প্রত্যেক পটুয়া রাফেল তাহ! আমর! মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিব। 
লীলীকমলের সার্থকতা কি, তাহা আমর] বুঝিতে পারিলাম না। লীলা 
কাহাকে .বলে তাহা না জানিয়াই অশেষ-সেমুষী সম্রাট অবনীন্দ্রনাথ এই 
পটখানির নামকরণ করিয়া থাকিবেন। কুমারে পড়িয়াছি--“লীলাকমল 
পঞ্জানি গণয়ামীন পার্বতী'। সেকি এই লীলাকমল? পার্বতী য্খন 
লীলাকমলের পত্রগুলি গণিতেছিলেন, ভাগ্যে তখন অবনীন্দ্রনাথের খোকা! 


শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ ১০৪ 


ভাছার অঙ্গুলী চম্পক কামড়াইয়া ধরে নাই। দুর্ভাগ্য এই যে এই 
লীলাকমলের আদর্শে ই বাঙ্গলার ভাবী চিত্রকরগণ অন্রপ্রাণিত হইতেছেন। 
পানের দৌকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আঘর্শ 
দবেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথের লীলাকমল লৌন্দর্ষ্য, কল্পনায় বা বমনোদ্দীপক 
বর্ণবিস্তাসে তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে নান নছে। আশাকরি ভবিষ্ততে 
শ্বদেশী দেশলাই-এর বাক্সের উপর এই অদ্ভুত, মৌলিক ও উত্তুট পটগুলি চরম 
চরিতার্থতা লাভ করিবে ।” 

এই রকম একখানি ছবির কথা অবনীল্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণাতে উল্লেখ 
করেছেন। বহু আলোচিত, প্রশংসাধন্য ও আবার নিন্দিত এই লীলাঁকমল 
চিত্র ও অবনীন্দ্রনাথ বপ্রিত চিত্র এক ও অভিন্ন কিন! তা তার বর্ণন] ছার! 
প্রতিষ্ঠিত কর! যায় না। আলোচ্য চিত্রখানি ১৯১৮ লালে সোঁপাইটিতে 
প্র্দশিত হয়। তবে কখন অঙ্কিত তা বোঝ! যায় না। অবনীন্দ্রনাথ 
স্বতিচারণাঁয় যে ছবিটির কথা বলেছেন সেটি সম্ভবতঃ ১৯১*-১১ সালে 


একেছিলেন। 
গগনেন্দ্রনাথের জোষ্ঠপুত্রের অকালবিয়োগের পর ক্ষেত্রনাঁথ চুড়ামণি নামে 


জনৈক কথক নিষুক্ত হয়েছিলেন জোড়ার্সীকোর বাড়ীতে ভাগবত কথা শোনার 
জন্য । মাসের পর মাস সেই কথকতা চলেছিল। তারপরে আবার নতুন 
ব্যবস্থা হোল কীর্তনগানের আপর বসবে। শিবু কীর্তনিয় বহাঁল হলেন, আর 
কথক ঠীকুরের ছুটি হয়ে গেল। গগনেন্্রনাথের তুলিকায় শিবু কীর্তনিয়ার 
চেহার! অক্ষয় হয়ে আছে। কথক ঠাকুর গ্রণঙ্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_- 

“আমার কাছ থেকে একটি ছৰি তিনি (কথক) চেয়ে নিয়েছিলেন। তারই 
বর্ণনামত একেছি পদ্মফ্ুলের উপরে দাঁড়িয়ে বালক কষ্চ। তিনি বলেছিলেন 
পূজো! করবেন। তীর সঙ্গে দেই ছবি কাশীতে গেল। তারপর তিনি মার! 
যাবার পরে সে ছবি হাত ফিরতে ফিরতে কোথায় গেল জানিনে । সেদিন 
দেখি কোন্‌ এক কাগজে তা ছাপিয়েছে।” 

“ভারতী” পত্রিকায় মুদ্রণের তারিখ (বাং ১৩১৬, অগ্রহায়ণ ) দেখে মনে 
হয় অবনীন্দ্রনাথ বণিত ছবিটিই ওখানে প্রকাশিত হয়েছিল। আর কয়েক 
বছর পবে হয়ত সেটিই আবার লোসাইটিতে প্র পিত হয় ডঃ কুমারন্বামী প্রদত্ত 
নামে অর্থাৎ “৪ মণিপদ্মে হুম | 

€শ)5 10629 ০৫ 6৪০০০+-এর বিষয্ববস্ত অতি সাধারণ ও সামান্ত। 
কিন্ত টেকনিক ও বর্ণ-নমাবেশের কৌশলে তা একটি অন্ভুত রদরচনা কর, 


১১৩ শিল্পাচারধা অবনীন্দ্রনাথ 


পরিণত হয়েছে। আর বিষয়বস্তর মূল ভ্ভাবটি বূপায়িত হয়েছে বিশেষ 
এক অভিনবত্তের মধ্য দ্িয়ে। একটি হরিণ গবাক্ষপথে বা ছোট একটি 
দরজ1 দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তার মনে যে স্বাধীনতার 
স্বপ্প তার অদ্ভুত রূপায়ণ হয়েছে এখানে । ন্বাধীনতার আকাজ্। প্রাণী- 
জগতের একটি সাধান্রণ লক্ষণ ও মনোবৈশিষ্ট্য। মনে হয় শিল্পী দেই 
বিশ্বজনীন ভাবটিকে হরিণের লম্ফমান চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 
তার মনের গভীর অন্ুভাব এখানে একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হলেও ওয়াশ পদ্ধতির চূড়ান্ত পরিণতির ফলে তা অতি উচ্চাঙ্ষের 
শিল্পকৃতিতে হযেছে পরিণত । এমন একটা লালরঙ-এর আমেজ দিয়েছেন 
তিনি চিত্রপটে যে আর কিছুর দিকে মন যায় না। পটের লালিমাই মনোহরণ 
করে নেয়। & 

59088580100 2150. ঢ]1০জ” ছবিটিও সম্ভবতঃ প্রতীকধর্মী। সেখানে 
রূপবদ্ধ হয়েছে ছুটি নরনারীর মূর্তি। সামনে তরুণী, পশ্চাতে বৃদ্ধ। 
জালোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে ছু'জনে চলেছেন। ছবিটির গোড়ার কথা ও 
চিন্তা বোধ হয় এই যে, বৃদ্ধের জীবনগতি স্তব্ধ, তা 96৪875965 হয়েছে ; 
আর তকুণীর জীবন প্রাণময়, গতিময়, তিনি ছন্দোশীল1। জলোচ্ছ্বাস হয়ত 
বিশ্বজীবন প্রবাহের উদ্দাম গতিরই প্রতিরূপ। 

£9098] ০ 5০92, নাঁতিউচ্চ একটি পাহাড়ের গায়ে একটি 
গাছ। গাছটি সম্ভবতঃ পাহাড়ের দ্বেহে প্রাণম্পনন্দনের ইঙ্গিতন্চক | 
তার মধ্য দিয়েই সমগ্র জগতের নাড়ীর স্পন্দন যেন অনুভূত হয়। 
পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষদপ একে শিল্পী স্থির নিশ্চল পাবাণন্তুপে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিল্লোত্কর্ষে এটিও প্রথমশ্রেণীর । 

আর একথানি প্রতীকধন্্ী ছবি “সমৃদ্রকন্তা”। এর দ্বিতীয় নাম 
পাঁনকৌড়ি”। ১৯১৩ লালের মধ্যে অস্কিত। কারণ দে বছরের নতেগ্র 
মাসে সোসাইটির প্রদর্শনীতে ওটি স্থান পেয়েছিল। অতঃপর ১৯১৪ সালে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও অন্তান্ত ছবির সঙ্গে প্রদ্দণিত হয়েছিল। 
ছবিটি বুউ-এ, রস-এ, ভাব-এ ও কল্পনায় অতি চমৎকার ও অভিনব। 
রূপ রচনা ও বর্ণালি নয়ন বিমোহন। সমুদ্র-ছুহিতা জেগে উঠেছেন 
নীলামুর অন্বুরাশি ভেদ করে। হৃবিশাল শঙ্খ থেকে তার উৎপত্তি ও উদগম। 
ছুটি হাতেই শহ্খ। রত্বালঙ্কারে তিনি বিভূষিত1। বিরাট পদ্মচক্র তাঁর 
শিরোবেষ্টন করে আছে। সর্ববাপেক্ষ। আকর্ষণীয় হোল তরুণী দেহের বর্ণবাহার। 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ১১১ 


তার মাথা থেকে কম্ছই পর্ধ্স্ত ঘন সবৃজ বা শ্যাওলা রঙ-এর। হাত 
ছুটি ও উদরাংশ শ্বেতশুভ্র। এর কারণ বোধহয় এই যে, যে অংশ শঙ্খের 
অভ্যন্তরে আবদ্ধ ছিল, তা সাদা। আর উত্তমাঙ্ষ শঙ্খের বাইরে থাকার 
ফলে শ্যাওলা ধরে গাঢ় সবুজ হয়ে গিয়েছে। কি চমৎকার কল্পনা ও 
অনুত্বতি! কি অপূর্ব তার ফলশ্রুতি! চিত্রপটে আর কোন অনুষঙ্গ 
নেই, বাহুল্য নেই। আরও চমৎকাবিত্ব প্রকট হয়েছে কন্যাটির আভঙ্গ 
ভঙ্গিমাতে। মৃখেচোখে অসামান্য লালিমা। শঙ্খধূত হাত ছু'খানির মৃত্রাভঙ্গী 
যেন কথা বলছে। এ-এক অতি প্রান্ত ও অলৌকিক রসন্ধপের কল্পন!। 
এর জুড়ি নেই, বিগত কালের কোনও রূপম্থতির প্রভাব নেই এর 
গড়নে, গঠনে ও বিষয় নির্বাচনে । 

010 "055 ছবিটি অবশ্ত ১৯২০ সালের পরে অঙ্কিত। তাহলেও 
উপধুক্ত চিত্রগুচ্ছে স্থান পাওয়ার যোগ্য। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯২২ 
সাল, ছবিটিকে এক কথায় বলা যায় 70956101506 | অবনীন্দ্রনাথ একটি 
অদ্ভুত উপায়ে মানবজীবনের একটি স্থুনিশ্চিত ও অবধারিত সত্যকে ধরে 
দিয়েছেন রঙংরেখার মায়াজালে। জীবন-সায়াহ্ম সমাগত, বৃদ্ধা মহিলাটি 
সামনে ভালা ও কুলাতে রকমারী খেলন1 সাজিয়ে বসে আছেন বেদনার্ত 
হৃদয়ে। তার মুখে-চোখে অসীম ব্যথা-বেদনার ছাপ। আসনভঙ্গীতে 
বাঞ্ধক্যের অক্ষমতা ও জড়ত্বের প্রকাঁশ স্বাভাবিক । এ বেদনা-ব্যথা কেন? 
তার ছুটি কারণ হতে পারে। তবে শিল্পীর মনকে কোনটি অধিক 
প্রভাবিত করেছিল ত জানা সকল সম্ভাবনার বাইরে । 

প্রথমতঃ নিজের পেছনে ফেলে আসা দুর অতীতের দিনগুলি ও বাল্যের 
আনন্দলহরীর স্থতিও মনে নাড়া দিয়ে তাকে বেদনাহত করে তুলতে 
পারে। না হয় তো নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে একদিন তিনি দিন 
কাটিয়েছেন, এখন তারা বড় হয়ে দূরে গিয়েছে চলে। তীর গৃহ-পরিবেশে 
শিশুর খেলা, কাঁকলি-কোলাহুল আর নেই। কাজেই তার এই ছুঃখ, 
এই ব্যথা । বুদ্ধা দেই পুরোনে! খেলনা নিয়ে বসে অতীতের স্থৃতি মন্থন 
করে চলেছেন। মহান্‌ শিল্পীর হাদয়াকুতির সঙ্গে তার মোহিনী তুলিকার 
অনুপম বর্ণালি মিলিত হয়ে স্ট্টি হয়েছে এই অপূর্ব জীবনচিত্র । এ- 
শুধু জীবনচিত্র নয়, এ হোল অনিবার্ধ এক জীবন-লীলা সম্বন্ধে সুগভীর 
বঅস্ুভূতি ও চেতনার করুণ মধুর রূপালেখ্য। 

এই জাতীয় ছবি, মানুষের প্রতিকৃতি ও আশেপাশের নানা ঘটনাবীলর 


১১২ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


রূপচিন্র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জীবন-দাধনার একটি বিশেষ দিক ম্পষ্টরূপে 
হয়েছে প্রতিভাত । এই পর্যায়ের চিত্রগুলি পর্যালোচনা! করলে একটি 
বিষয় সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি একালের অনেক শিল্পীর মত. 
বিচ্ছিন্নতাবোধে ব্যথিত হতেন না। জীবন ও সমাজ থেকে নিজেকে দৃরে 
সরিয়ে রেখে, অথবা! জীবনে জীবন যোগ করতে ন1 পেরে, তিনি নিজেকে 
কখনও একাকী বা নিঃসঙ্গ মনে করেন নি। শিল্পী-জীবনের শুক থেকে শেষ. 
পর্যাস্ত তিনি ঘেমন পৌরাণিক ও এঁতিহাপিক বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন, 
তেমনি প্রকৃতির বূপবৈচিত্র্ের রসধারা আক পান করে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন 
অজন্র চিত্রপটে । আরও একেছেন আত্মীয়-বন্ধু ও চেন! মহলের কত শত 
প্রতিমৃত্তি, মানব-জীবনের নান! বূপচ্ছবি। তার মধ্যে পাওয়া যাঁয় দৈনন্দিন- 
জীবনের কত ঘটনা, কত হুখ-ছু:খের প্রত্যক্ষ রূপাবলী। 

প্রতিদিনের চেনা-জানা বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্ত্রাবলী মধ্যে 
জলেধোয়া রীতির অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত ছুটি ছবি হোল কথক ঠাকুরের মুত্তিচিন্র 
এবং মা ও ছেলের ছবি। এই সকল ছবিতে রূপরচন। অপেক্ষা তিনি অধিকতর 
মনোনিবেশ করেছিলেন বর্ণের মায়াজাল রচনার দিকে । বস্ততঃই রঙের 
গভীরতা ও ছুজ্ঞেয়তাই এই সকল ছবিকে শিল্পোৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে 
তুলে দিয়েছে । তাছাড়া “75০৩, স্থষ্টির নৈপুণ্যও দেখা যায় অত্যধিক 
পরিমাণে । 

এই অধ্যায়ে অঙ্কিত তাঁর অন্ঠান্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হোল পত্রলিখন, 
দময়স্তী, বিশ্রাম, তুলসীর জন্ম, যমুনার ঘাটে বাঁধ প্রভৃতি । দময়স্তী রডীন 
প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল “ভারতী” পক্জিকায় ( আশ্বিন, ১৩১৭ )। পত্ত্র- 
লিখন ছবিটিও উক্ত পন্িকাতে মৃক্রিত হয়েছিল মাঘ সংখ্যাতে। দময়স্তী 
চিত্র সম্বন্ধে একটি পরিচিতিমূলক বর্ণনাও ছিল সেখানে । যথ1-- 

“হংস দময়স্তীকে নলের সংবাদ জানাইয়! ধময়ন্তীর সন্দেশ বহন করিয়া 
নলের উদ্দেশ্তে যাত্র। করিয়াছে । এবং দময়স্তীর অন্তরে আনন্দরদের সথশর 
হওয়াতে সাত্বিক ভাবের উদ্দয় হুইয়াছে। পুলক-গদগদ দময়ন্তী উড্ডীয়মান 
হংসকে নিরীক্ষণ করিতেছেন-_ ইহাই চির বর্ণিত বিষয়। চিত্রখানি, 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুবের পরিকল্পন1 |” 

কলপীসহ যমুনার ঘাটে রাধার দেহরপ দ্বীর্ঘায়ত। সর্বাঙ্ শাড়ীতে, 
আবৃত। ভাবী ভারী গহুনা। মুখেচোখে বেদনার ছাপ। প্রেক্ষাপটে 
স্থবিষ্তীর্ণ নদী । ১৯১৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী”তে এর রডীন প্রর্ভিলিপি 
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মুক্রিত হয়েছিল এই নামে--নাহি উঠল তীরে সে! ধনি রাই।* পূর্বে 
আলোচিত সচকিতা বাঁধার চিত্র এই ছবিটির তুলনায় সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ । 

'তুলসীর জন্স*-চিত্রে দেখা যায় অমুন্ত্রবক্ষে পূর্ণাবয়বা মুদ্দিতনেত্রা তকুণী মৃত্তঠি 
দণ্ডায়মান] । দেহাবরণের অঞ্চল কিনার! সমুদ্রবাৰি স্পর্শ করে চলেছে। মৃত্তিটি 
অতীব বমণীয়। 

১৯১০-২০ সাল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পর্ধ্যায়। 
এই সময়ের মধ্যেই আবার তার জীবনে এসেছিল দারুণ এক পরিবর্তন । 
নে পরিবর্তন তার ব্যক্তি-জীবন, শিল্পী-জীবন এবং বাংলার আধুনিক চারুকলার 
সামগ্রিক জীবনধারাকেই করেছিল আন্দোপিত ও পরিবস্তিত। অবনীন্দ্রনাথের 
জীবন ও মনকে তা সাময়িকভাবে বিচলিত করলেও, ভারতের আধুনিক 
চিত্রকল! প্রসঙ্গে তার ফলশ্রুতি বিশেষ অবাঞ্ছিত হয়নি । দশ বছর সরকানী 
চাকুরীর নিগড়ে আবদ্ধ থেকে তিনি হঠাৎ একদিন তার দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন কৰে 
বেরিয়ে গেলেন অবাধ মৃক্ত ম্বাধীন জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে । সরকারী কলা 
শিক্ষালয়ের ছাত্র, ক্লাস রুম, অঙ্গন-আ বাস ও চিন্রালয়ের মোহপাশ বিমুক্ত হয়ে 
তিনি চলে গেলেন তার পিতৃপুরুষের গৃহাঁবাসের “বিচিত্র! ভবনে” | বিচিত্রা ভবনে 
চিত্রকল! ও অন্তান্ত চারুশিল্প বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও 
তার পরিবারের অন্তান্ত অনেকের শুভ চেষ্টাতে । সেখানে চিত্রচচ্চা হো, 
কাব্য কবিতা রচন1 ও পাঠ হোত, আরও হোত নাটকের অভিনস্ত। 

তিনি আর্ট স্কুল ছাড়লেন কেন? কারণটি খুব গুরুতর কিছু নয়। কিন্ত 
শিল্পীর খেয়ালী ও সংবেদনশীল মন কোনও কঠিন নিয্পম বা অতিরিক্ত চাপিয়ে 
দেয়া কোনও বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তিনি 
এক কথায়, বিনা দ্বিধায় পদ্দত্যাগ করলেন। ঘটনাটি ১৯১৫ সালের। 
অবনীন্দ্রনাথ যখন ১৯০৫ সালে ভাইন প্রিন্সিপাল পদ্দে আসীন হন, তখন 
প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ ই.বি. হাভেল। অবনীন্দ্রনাথই আট স্কুলে প্রথম ভারতীয় 
ভাইস প্রিন্সিপাল । মিঃ হাভেল ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে অন্ুস্থ হয়ে 
ত্বদেশে চলে যান দীর্ঘ দিন ছুটি নিয়ে। তখন প্রিক্সিপালের দায়িত্ভার 
ন্স্ত হয়েছিল অবণীন্দ্রনাথের উপরে । 

অতঃপর হ্থাভেল সাহেবের ছুটির অবসান মুখে ১৯০৮ সালের গৌড়াতে 
বিলেতের চিকিৎমকবৃন্দ অভিমত দিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে কাধ্যভার 
গ্রহণে সক্ষম নন। এই সংবাদ কলকাতায় পৌছালে আর্ট স্কুলের পরিচালক 


সমিতি. অবনীন্্রনাথকে অস্থায়ী পদে বেখে নতুন অধ্যক্ষ আনয়নের প্রস্তাব 
৮৮ 
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গ্রহণ করলেন। অবনীল্নীথ ছু,বছর হুযোগ্যভাবে প্রিন্সিপালের দ্বায়িত্ব বহন 
করেও স্থাক্সীভাবে সে পদে বাল হবার স্থযোগ পেলেন ন1। 

হাভেল নাহেব ভারতে আর কর্মভার নিয়ে এলেন না বটে, কিস্ত হ্দেশে 
থেকেও তিনি ভারতের শিল্প-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন গভীরভাবে । তাঁর লেখনী 
চলেছিল অবাধ গতিতে । তিনি সেই সময় ভারতের চিত্রকলা, ভাক্কর্ধ্য ও 
স্বাপত্য সম্বদ্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ও 
'তদীয় শিষ্যদের কলাকৃতি আলোচনা! দ্বার! তথ্যবহুল ও বিঙ্লেষণীত্মক প্রবন্ধ 
বচনা করে লগুনের স্ট,ডিয়ো? পত্রিক! এবং আরও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশ করেন। তিনি ভারতীয় চারুকলার দার্শনিক তত ও উচ্চ ভাবাদশ 
বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছেন তাঁর গ্রীতিটি গ্রস্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে । আর 
সে কাজ তিনি করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত। তিনি পরলোকগমন 
করেন ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিলেম্বর। তীর মৃত্যুসংবাদ এ-দেশে পৌছোলে 
এখানকার অনেক শিল্পপ্রেমী ও ভার গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা তার স্থতির প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নান! পত্র-পত্রিকায় । 

অবনীন্দ্রনাথ হাঁভেলকে “গুর' বলে পরিচয় দিয়েছেন । তার সেই “বিদেশী 
গুরু, লোকান্তরিত হয়েছেন জেনে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন প্রবাসী" 
পত্রিকাতে (মাঘ, ১৩৪১)। নিক্ললিখিত এই উক্তিটি তারই একটি 
'অংশ বিশেষ-__ 

“প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রের মাঝারী ধরনের ছবি এনে এদেশের ছাত্রদের 
011, 85 ০০1০০:-এ শিক্ষিত করে নকল র্যাফেল, টিশিয়ান তৈরী কর 
চলছে। সেটা যেন আর্টিস্ট হবার অভিনয় । আবার আর্টের সত্যিকার 
সৌন্দর্য বর্ণনা করারও সঠিক পন্থা তখন হয়নি। প্রত্বতাত্বিকর্দের ব্যাখ্যানে 
কোন হুফল হয়নি। হাভেল একাধারে প্রত্বতত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ব ও ভারতীয় 
শিল্পের গৃঢ়তত্ব ও রস প্রথমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
শিল্পশিক্ষার পদ্ধতিতে ও দেশী প্রথার প্রবর্তন করলেন ।... 

যে চোখে হ্াভেল সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষারদীক্ষা, শিল্প ইতিহ।স 
প্রভৃতি দ্বেখে গেছেন তা একজন খবির পক্ষেই সম্ভব, সেই কারণেই আমরা 
না বুঝলেও তিনি জগতে শ্রদ্ধার পাত্র এবং এদেশের শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা 
বলেই তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে আমাদের ।” 

ইতিমধ্যে আর্ট স্থলে নতুন প্রিদ্দিপাল হয়ে এলেন মিঃ পার্স ব্রাউন। 
তিনি এখানে কর্ধভার গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৯ সালের ১২ই জানুয়ারী ! 
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'তৎপূর্ধেণে তিনি কার্য্যরত ছিলেন লাহোরে । তথাঁকার মেয়ে! স্কুল অর্‌ 
ইনভাস্ট্রীয়াল আর্টের অধ্যক্ষ ও সেন্টাঁল মিউজিয়মের কিউরেটরের পদে 
ছিলেন তিনি প্রায় দশ বছর। 

অবনীন্ত্রনাথকে সহকারী করে হাভেল পরিকল্পনা করেছিলেন যে, 
আর্ট স্কুলের শিক্ষানীতি ও আবহমগুলকে ভারতীয় ভাবাপন্ন করে তুলবেন। 
তার অন্পস্থিতিতেও অবনীন্দ্রনাথ তার আবব্ধ কর্ণধাঁরার গতিকে অব্যাহত 
রেখেছিলেন। আর্ট স্কুলের ১৯*৭-৮ থেকে ১৯১১-১২ সালের রিপোর্টে 
দেখা যায়__ 

“106 005255 0£ 06159610178115861012 1085 0620 21256. 
[106 001105 0৫6 105621115 [00127 4৮6 10 005 018০5 ০৫ 
9710721008.05 51101) 16 008506 60 09০০005 117 21 1150191) 4৯6 
9০190901) 20 0: 103911106 61১০ 1001005 01 01) 500061205 110) ৪ 
06516 €0 01107 [180101) 106915, 1085 17061 20170117050 0011105 
6102 (0013010612121800 01000112৬15,” 

মিঃ পার্পা ব্রাউন প্রিন্সিপাল পদে অধিঠিত হয়েও মিঃ হাভেলের 
আরন্ধ কাজের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে তিনি পাঠক্রমে 
কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। সমগ্র পাঠ্যস্থচীকে তিনি পাঁচটি ভাগে 
বিভক্ত করেন । যেমন, 7161086509155 [1000500191) 10018601776) 168010- 
178 ৪00. 106 4১5. প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রথমে ঢ161)610975 বিভাগে 
দু'বছর শিক্ষালাভ করতে হবে। তারপর বাকি চারটি বিভাগের যে 
কোন একটিতে যোগ দিয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করতে পারবেন। 
অন্থান্ বিভাগের শিক্ষাকাল তিন বছর ধার্ধ্য হয়েছিল। . 

ফাইনআর্ট বিভাগের কাজ বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। অবনীন্ত্রনাথের 
আদর্শ ও পরিচালনায় ছাত্রগণ ভারতীয় বিভাগে দ্বেশজ ভাবধারায় 
হলেন অন্থপ্রাণিত। ভারতের পৌরাণিক আখ্যান, বাঁমায়ণ-মহাঁভারত 
ও প্রাচীন সংস্কৃত কার্য-কাহিনী থেকে বিষয় সংগ্রহ করে তাদের 
চিত্রাঙ্কন চললো! অবিরাম গতিতে । ভারতীয় বিভাগের ছাত্রদের শিক্পক্কতি 
জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল ইত্ডয়ান সোসাইটি অব. 
ওরিয়েপ্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী মাধ্যমে । আর্ট স্কুলের ১৯*৯-১০ সালের 
রিপোর্টে তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল এইভাবে, “4. মগ 


10010255150. 20116061018 ০৫ 0917301)85 10 11301917516) ০0801- 
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00650 10512]5 ১5 03৪ 860061065 0£ 6106 06081000226 ৪৪ 
418191956.” 

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিভাগে দেশীয় প্রথায় রঙসতুলি তৈরী করারও 
চেষ্টা করেছিলেন । সেই প্রচেষ্টায় যে তিনি সফল হয়েছিলেন তাও 
জান] যায় উক্ত রিপোর্টে । 

“[া) 20310200102 100 0105 4১৮ 10608160061) ৪, 9090181 
12800121085 2150 02210 108,006 0৫6 0012 19:2081:56101 06 0106 
15066610705 10151061015, 10152 1250165০0৫6 0215 20০0107) 2: 
70615 ৪6০10০০ আ100) 50105 10051250525 012 010 11001918 
6010015 26 16120211916 207 05610 10111112005 250. ট8100থ- 
186130:6,৮ 

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিন্ররীতির সাধন! ও শিক্ষা 
দানের কাজ এগিয়ে চলেছিল বেশ হ্থচ্ছন্দ গতিতে । খুব সম্ভবতঃ তার 
প্রথম ছাত্রগোী বিচ্ভালয়ের পাঠ শেষ করে যথার্থ শিল্পী হয়ে বেরোলেন 
১৯১০ কি ১১ সালে। 

কিন্তু ছু'চার বছরের মধ্যেই আর্ট স্থুলের ভারতীয় বিভাগে একটা 
পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। ১৯১২ সালের জুন মাসে অধ্যক্ষ 
পার্স ব্রাউন দেড় বছরের ছুটি নিয়ে স্বদেশে চলে যান। তৎপূর্বে 
অবনীন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালের 
জানুয়ারী মামে ফিরে এলেন কর্মকেন্দ্রে। আবার তাকে অস্থায়ীভাবে 
প্রিন্িপালের দায়িত্ব পাঁলন করতে হোল: প্রায় দশ-এগার মাস। ব্রাউন 
সাহেব ফিরে এলে তবে তিনি সেই দায়িত মুক্ত হন। 

ইতিপূর্ব্র ব্রাউন সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সহযোগিত1 ও 
লহমন্সিতাঁর ভাব ছিল, ত৷ যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাঁগলো। একটু একটু 
করে উভয়ের মধ্যে কিছুটা মতভেদ, খানিকটা আদর্শ-বিরোধিতা পরিস্ফুট 
হয়ে উঠলো । সেই ৰিরোধ ও মতান্তরের একটি স্পষ্ট কারণ খুঁজে 
পাঁওয়া যাঁয়। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এঁতিহ ৪ আদর্শে 
আস্বাবান। ছাত্রদের সঙ্গে ছিল তার প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্বোর মত 
হুমধুর -ও অবাধ সম্পর্ক। তিনি নিজেও ক্লাস রুমের অতশত বীধা-ধরা 
নিয়মকাছন মেনে চলতে পারতেন না, ছাত্রদেরও ফেভাবে চালাবার চেষ্টা 
করেন নি কখনও। তার ছাত্ররা ইচ্ছে মত ক্লাসের বাইরে বসেও' কাঁজ 
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করতেন। এমন কি লময় সময় তীর] বিদ্ভালয় ছেড়ে এদিকে-ওদিকে 
চলে যেতেন স্কেচ ও ছবি করার জন্ত। পরস্ধ বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খল! 
সম্বপ্ধে পার্দা ব্রাউনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ ভিম্ন। অতএব 
তিনি মাঝে মাঝে অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্তিত বীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আপতি 
তুলতেন। ক্রমান্বয়ে মেই মতবিরোধ এমন আকার ধারণ করেছিল 
যে অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থাহীনতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে বাধ্য হন। শেষ 
পধ্যস্ত সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পূর্ণ অবকাশ নিলেন 
১৯১৫ সালে। 

এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেও অনেক কথা বলেছেন 'ম্মৃতিচিত্র” গ্রন্থে । 
সেখানে দেখা যায় যে, তিনি পারিবারিক কারণে মুসৌরী পাহাড়ে যাবেন 
স্থির করে ছুটি চেয়েছিলেন। ওদিকে আবার প্রিন্সিপালের বিলেত যাবার 
প্রয়োজন হোল। স্থৃতরাং তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছুটি মঞ্জুর করতে নারাজ 
হলেন। কারণ প্রিন্সিপালের অনুপস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথকেই স্কুলের সমস্ত 
দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথও যাবেনই, তাঁকে না গেলে নয়-_ 
এমন ভাব। আর প্রিক্সিপাল বললেন, “ছুটি দেব না, তোমাকেই চার্জ 
নিতে হবে স্কুলের ।” 

তছৃত্তরে তিনি বললেন, “আমাকে পাহাড়ে যেতেই হবে। আগে 
থেকেই সে ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি এখন চার্জ নিতে পারবো না ।* 

অধ্যক্ষ সাহেব মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি গবর্নমেণ্টের অর্ডারের 
বিরুদ্ধে যেতে চাও? ইউ আর বুলিয়িং।” 

মেকথ! শুনে শিল্পাচার্যের মাথা গরম হয়ে গেলে । তিনি রাগের জালায় 
হাতের লাঠিটা মেজের উপর খুব জোরে ঠুকে গাড়ী করে বাড়ী চলে গেলেন। 
যাবার সময় বলে গেলেন-_ 

“সাহেব, রইল তোমার চাকুরী, আজ থেকে কাজে ইস্তফা দিলুম।” 
এইভাবে সরকারী কাজের পালা সাঙ্গ করে অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলেন 
মুসৌনী। 

সেই ঘটনার কিছুকাল পরে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে এ বিষয়ে তার কিছু 
কথাবার্তা ও আলোচন! হয়েছিল । তিনি তখন বলেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ 
যা করেছিলেন তা ঠিকই হয়েছিল। তুত্তরে শিল্পাচার্য তাঁকে বলেছিলেন-_. 

"সাহেব, ছুই হুধ্য এক আকাশে থাকতে পারে না। তোমা যাকে 
বেছে এনেছ, সেই থাক, আমার দ্বার! এ-চাকুরী চলবে না। তোমরা! দি 


১১৮ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ 


আমাকে কিছু দিতে চাও তবে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে দিও, সেইখানেই 
আমার সত্যিকারের কর্ণক্ষেত্র হবে।” 

ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট গ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯*৭ সাঁলে। 
তার কম্মধার! এতদ্দিন কয়েকটি বিশেষ কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। যেমন, 
চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা-বন্তৃতা এবং পুস্তিক1 ও চিত্র গ্রতিলিপির 
মাধ্যমে নব্যতীতির চিত্রকলার আদর্শ ও বেশিষ্ট্ের প্রচার ও প্রসার। 
১৯১৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ সরকারাঁ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্পূর্ণ 
আত্মনিয়োগ করলেন সোসাইটির কাজে । তখন থেকেই সোসাইটিতে নিয়মিত 
ক্লাস করে চিন্তাঙ্কন শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হয়েছিল । অতএব, অবনীন্দ্রনাথ 
আর্ট স্কুল ত্যাগ করলেও শিক্ষকতার জীবন ত্যাগ করেন নি। বরঞ্চ তার 
নিজের মতে ও পথে, আনন্দে ও ছন্দে তিনি নিজন্ব কল1 পরিমগ্ুল রচনা করে 
ছাল্শিষ্য পরিবৃত হয়ে কাজ করে চললেন অবিরাম গতিতে। 

তার সেই নব-বিস্তালয়ে কোনও দৃঢ় আইন-কাঁহ্ছন ছিল না, ছিল না কোনও 
ধরা-বীধ! পাঠ্যতালিকা ও পরীক্ষার বহর ।১ 

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পরে আর্ট স্কুলে ক্রমশঃ অবস্থাস্তর 
ঘটেছিল। হ্াভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় দেশজ চিত্র রীতির 
প্রবর্তন করে ফাইন আর্টস বিভাগকে ক্রমশ: দেশের ইতিহাস-এতিহোর আদর্শে 
পুনর্গঠন করার দিদ্ধাস্ত নিয়েছিলেন । তিনি স্থাক্ীভাবে ত্বদ্দেশে চলে যাবার 
পরেও অবনীন্দ্রনাথ তার কর্মনীতি অক্ষুণ্ন রাখতেই যত্ববান ছিলেন। পার্সা 
ব্রাউনের সঙ্গে তিনি কাজ করেন ছয় বছরেরও অধিককাঁল। ব্রাউন 
সাহেবও প্রত্যক্ষতাঁবে তার কাজ ও আদর্শে কখনও বিশ্ব স্থটি করেন নি। 
কিন্ত তিনি আট স্ুল ত্যাগ কবার পরবে ১৯১৬ লালের মধ্যভাগে ভাইস 
প্রিক্দিপাল হয়ে আসেন যাঁমিনীপ্রকাশ গান্গুলী। ইনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও এককালে 'সতীর্ঘ। পামার সাছেবের কাছে উভয়ে একসঙ্গে 
শিক্ষালাভ করেন। যামিনীপ্রকাশ ছিলেন পুরাদস্তর পাশ্চাত্যপস্থী শিল্পী। 

তিনি আর্ট স্কুলে কর্শভার নিয়ে এসে পুনরায় ইউরোপীয় রীতিতে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিলেন। এই বিষয়ে ব্রাউন সাছেবের 
উতনাহ ও সহযোগিত! ছিল অবশ্যস্ভাবী। সুতরাং অবিলম্বে ফাইন আর্টস্ঃ 
বিভাগ দ্বিধাবিভক্ত হোল। একটির নাম “ফাইন আর্টন বিভাগ? অর্থাৎ 
পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষার্ধানের বিভাগ ; আর ছিতীয়টি “ভারতীয় বিভাগ_ 


১. বিশ্য আালোচনার জন্য এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় রষ্টব্য। 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১১৯ 


হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ গ্রবন্তিত ভারতকলার চচ্চ! অনুশীলনের ক্লাস। আজও 
আর্ট কলেজে সেই দুটি ভিন্ন বিভাগ সেদিনের পুরোনো স্বতি বহন করে 
চলেছে। রর 

ছুটি ত্বতন্ত্র বিভাগের পরিচালকও হুলেন ছু'জন। যামিনীপ্রকাশ গ্রহণ 
করলেন ফাইন আর্টন বিভাগের দায়িত্ব, আর ভারতীয় রীতির ক্লাসটির 
দাক্সিত্ব ন্ত্ত হয়েছিল পাল! ঈশ্ববীপ্রসাদ্দের উপরে । কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
এই বিভাগটি সন্বদ্ধে উতৎ্সাহ-উদ্দীপন! আর তেমন ছিল না। এই বিভাগে 
শিক্ষালাভে ইচ্ছুক অনেক ছাত্্র-শিক্ষার্থ তখন সোসাইটিতে অবনীন্দ্রনাথের 
কাছে শিখবার জন্য গিয়ে সমবেত হুলেন। আর সেখানে অবনীন্দ্রনাথ 
প্রবন্তিত চিত্রশৈলীর চচ্চা ও অনুশীলন এবং সেই শিক্ষায়তনের কাজ নিয়মিত- 
ভাবে চলতে লাগলে। অবাধ ছন্দে। ক্রমে তা বাংলা তথা সমগ্র ভারতে একটি 
নবচিত্র আন্দোলনের পরিমগ্ুল রচনা করেছিল ।৯ 

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পূর্বে ও অব্যবহিত পরবে যে সকল 
শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করেন তার কয়েকখানি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 
আট স্কুল ছেড়ে যেসব চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা যেমন সংখ্যায়, তেমনি 
বিষয়বৈচিত্র্যে ও শিল্পগুণে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বুচনা করেছে। ১৯১৬ সালে 
সোসাইটির প্রদর্শনীতে তীর ছবি স্থান পেয়েছিল প্রায় পঞ্চশখানি। তন্মধ্যে 
নিসর্গ দৃশ্য ও পশুপাখীর রূপাঙ্কনই ছিল বেশী সংখ্যক। পুরী থেকে 
কোণারকের দৃশ্তপট ছিল বারোখানি। আরও ছিল সুর্য, চন্দ্র ও জল নামে 
এক সিরিজ জল রঙ-এর ছবি। সংখ্যায় তা-চব্বিশ। এই চিত্রগুচ্ছ একটি 
হ্বতন্ত্র পর্য্যায়ে স্বান লাভের যোগ্য । কারণ, এর মধ্যে একট। মনোচ্ছায়্াবারী 
( [10155510103509 ) বীতির প্রতিফলন হয়েছিল। বাকী আরও কয়েকটি 
নিপর্গ দৃশ্তের চিজ্রে পাশ্চাত্যপন্থী জল বঙ-এর বীতির আভাস পরিক্ফুট। 
১৯১৬ সালের প্রদর্শনীর চিত্রতালিকাঁয় তার আরও যে সকল চিজ্ের উল্লেখ 
বুয়েছে তা হোল-_ 

[7006 081005 0৫6 106215) 109719১1106 171617)0 10 002 91900, 
7০ 0811] 0: 006 1২819971156 931106১1715 01০০১ 77106 1065019,66, 
75৩ 90108 0£ 006 ঢ567)1055 21210010106 00661, 00156 10165870061 
ন09৬81:05 00০ [41810070106 0005550, [২101786 06100160106 36010, 
[2 036 7065100915. এ বছরে তিনি আরও এ'কেছিলেন নদীয়ায় শ্রীচৈতন্ 
৯. এই গ্রস্থের শেষ অধ্যার টব 


১২০ শিল্পাঁচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


এবং শিবপার্ধতীর ছবি। চৈতন্যের চিত্রে শিল্পীর নাম স্বাক্ষরের লঙ্চে 
দীলমোহবাক্কিত ছিল। 

7700৩ 78105 01 [06815 চিত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে ডঃ জেমস্‌ কাজিনস্-এর 
সমালোচনাতে উহার বিষয় ও শৈল্লিক বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে জানা যায়। তিনি 
মান্াজের “নিউ ইত্ডিয়া পত্রিকায় “১6 761368] 7911)6575” শিরোনামাতে 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন ১৯১৮ সালে । তাতে তিনি লিখেছেন-_ 

07 8800:1581 61510061706 13101 ৪৪ 10001581916 10 (96 
৩2101002008 05591190 €0  7820195 5০ 56825 ৪£০১ 
791:010019115 11) 521:0917 51562601569 [5 4৯, টব, 7860:5 01061: 00 
£215615] 0015 ০৫6481005 0£ [06915"খ185 ৫2ড610060 আ16120101 
810 820615218655 01100611015 01:090)6] তে. টব. 78016. 

রূপকধন্মী হাস্তরসাত্থক আরও কিছু ছবি তিনি একেছিলেন কালো 
কালির রেখাঙ্কনে। বিষয়, রবীন্দ্রনাথের তোঁতাকাহিনী (81068 
[812108 )। নিছক রেখার সাহায্যে তিনি এই তিত্রগুচ্ছে চমৎকার ভৌল 
থা করেছেন এবং পূর্ণ চিত্রকল্প প্রভাব এনেছেন । 

নানা বর্ণের সমাবেশে এবং জলে ধোয়] পদ্ধতির চৃড়াস্ত প্রয়োগে আর এক 
সিরিজ চিত্ররূপ হয়েছিল মোহমুদ্গরের ক্লোকরাঁজি অবলদ্বনে । এই চিত্রের 
সঠিক রচনাকাল জান! যায় না। তাহলেও এর বর্ণ-বিশিষ্টতা ও শৈল্পিক 
উৎকর্ষ দেখে মনে হয় যে শিশ্পীর প্রতিভা যখন মধ্যাহ-দীপ্তিতে ভাশ্বর--এ 
বচন]? তখনকার । রঙের গভীরতা ও রেখার কাকুতা দ্বারা! তিনি বিষয়বস্তর 
অর্থ তাৎপর্ধ্কে আরও গভীরতর ভাবে প্রত্যক্ষীভূত করিয়েছেন। 


বূপকংন্মী চিত্র ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথ কিছু প্রত্যক্ষ রূপের হাম্তরসাত্মক ও 
ব্ঙ্গাত্মক চিজ্রও একেছিলেন। বিষয়, কলকাতার রঙ্গমঞ্জের বিভিন্ন চরিত্র । 
এই ছবিগুলি সম্ভবতঃ ১৯১১-১২ সালে রচনা করেন। কারণ বাংলা 
১৩১৯ সনে ভারতী পত্রিকাতে প্রাচ্য শিল্পলভার ষ্ঠ বাৰিক প্রদর্শনীর যে 
জমালোচন! প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আলোচা চিত্রাঁবলী সম্বন্ধে মস্তব্য কর! 
হয়েছিল। চিন্রাপিত বিষয় মধ্যে দেখা যায় রাজা, কামদেব, রতি, মহাদেব, 
নারদ, প্রেমিক, প্রধানমন্ত্রী গ্রভৃতি। ছবিগুলির মধ্যে ছু'একটি “ভারতী” 
পত্রিকার মুদ্রিত হয়েছিল। তার সঙ্গে ০82৮০ হিসেবে কিছু হাশ্যরসাত্মক 
উদ্ধৃতি ছিল। যেমন £ “কাগজ শৃঙ্খলে বন্দী বীরেন্দ্রকেশরী সরোধ গর্জনে 
রঙ্বস্থল প্রকম্পিত করিতেছেন।” (কান্তিক, ১৩১৯ )। 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীশ্রনাথ ১২১ 


রঙ্গালয়ে মহাদেব ছবিটির পরিচিতি_-“হন্তে ভ্রিশূল, ভালে পঞ্চবন্তিকা 
শক্তিবিশিষ্ট ইলেক্ট্রিক বল্ব সহযোগে মদনভন্ম করিলেন।” ( বৈশাখ, 
১৩১৯ )] 

এই দিরিজের ছবিতেও অবনীন্দ্রনাথের বর্ণবিস্তাস চাতুর্ধ্য লক্ষণীয়। 
কার্টন জাতীয় চিজ্র রচনীতেও তিনি কি পরিমাণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা স্পষ্ট 
“উপলব্ধি করা যাঁয় এই চিত্রগুচ্ছ দেখলে। এ বিষয়ে “ভারতী” পত্রিকায় ষে 
মন্তব্য হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য । তারা লিখেছিলেন-_ 

্ীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীর প্রশংসা কর! বাহুল্য । তাহার 
অঙ্কিত রঙ্গালয় নায়ক নায়িকার বিদ্দপ চিন্রগুপি বিরূপতাকেও যেন স্ন্দর 
করিয়াছে, তাহার বিন্রপ রূঢ় নয়, বহস্তমধুর | হাঁসি পায়, রাগ ধরে না।” 

১৯১৯--:২* সালের রচনারাজির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের দাজিলিং ভ্রমণের 
ফলশ্রুতি আছে বিবিধ ও বিচিত্র রূপের । অবশ্ত তার আগেও তিনি পার্বত্য 
দৃশ্টের চিত্র কিছু একেছিলেন। সোপাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতেও তা স্থান 
পেয়েছিল। ১৯২ সালের প্রদর্শনীতে অন্ঠান্ত ছবির সঙ্গে তিনি “ছোঁট- 
নাগপুরের ইম্প্রেশন” নাম দিয়ে এগারখাঁনি ছবি উপস্থিত করেছিলেন । 
ন্থতরাং মনে হয়, তার কিছু আগেই তিনি বোধ হয় ছোটনাগপুর অঞ্চল ভ্রমণ 
করে এসেছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীতে স্থানপ্রাপ্ত অন্যান্য চিত্র-- 

[017)6011200016,176176 5০910109020 006 000 ০0£ 11017006511, 
[176 ৮7101007501 14066150009) [11510158, 51221706 056 90100 ০0 
[056১ (01)115650 711770255১ 70706 141051)91 01170062955 001)6 ৬৬৪৬০, 
[7175 08951776 0£ 006 [7010861০)117155 0321027361১ 10035, ৬৬ ০: 
৪1)100617706 8980 ৩0০. 

শেষোক্ত ছবিটির সঙ্গে বিষয়্বস্তর পরিচিতি স্বরূপ হাফিজের একটি 
কবিতার ইংরেজী রূপাস্তর করেছিলেন উদ্বত। কবিতাটি হচ্ছে-_ 

“/৯]) 16 500 701 0: 91918. 18100 0015 176221 
জ০০এ]1এ 081:2 00 10010 11) 66০ 
8010109180০ আআ 200. 59702102700 00 01086101801 
10016 হা) 0051 5150010 106.৮ 

১৯২০ থুষ্টাব্ব থেকে অবনীন্দ্র-চিত্রের যে পর্বটি আরম্ভ হয়েছিল, তার মধ্যে 
আরও কিছু নতুনতর ভাব-ভাবন] ও প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়। চিআপিত 
বিষয়ের মূল কাঠামো (508০68:6 ) ও প্রতিটি অঙ্গ-অবদ্বের দিকে বেশী 
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লক্ষ্য অঙ্ৃভূত হয়। ইতিপূর্বে ছবির মধ্যে একট! ওজনের ছাপ এবং ভৌল 
বা গড়নের দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই সময় মূল কাঠামোর বিস্তানে 
তা কিছু পরিষাণে হাস পেতে থাকে । এই পর্ধের ছবি অধিকাংশই একটু 
ফ্ল্যাট ধরনের ও চ্যাপ্ট! গড়নের। বর্ণের প্রখরত! অধিক। পরতে পরতে, 
জাল বুনে বুনে যে বর্ণ প্রয়োগের ধারা এতদিন চলেছিল, তা! ঘেন এই সময়ে 
থানিকট] পরিবর্তনের মুখে এগিয়ে যায় । গাঁড় রঙ-এর দিকে ঝৌক দেখা 
যায়। ১৯২*-২৫ সাল যধ্যে তিনি অনেক বিখ্যাত চিত্রের বপদ্ান করেন। 
তন্মধ্যে মৃঘল বিষয়ক চিত্রেরও একটি মুখ্য স্থান বয়েছে।১ 

এতত্যতীত আরও শ্রেষ্ঠ চিত্র ছোল-_গিরিজী, বসস্তসেনা, যাভার নর্তকী, 
ভাঙ্গাবাশী, জ্রয়ী, কারাগারে গান্ধীজী, গ্জাটির মেয়ে, শিকারী, হয়েন লঙ» 
মালিনী, উম! প্রভৃতি । 

উক্ত চিন্রাবলীর প্রতিটি নিদর্শনই রূপান্কন, চরিজ্র-চিত্রণ, ভাঁবাভিব্যক্তি ও 
কারুকৌশলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে । প্রতিটি চিত্রের টেকনিক ও আবহুমগ্ডল 
সম্পূর্ণ ভিন্ন আমেজের । এইখানেই অবনীন্ত্র-প্রতিভার বিশিষ্টতা প্রতিভাঁত। 
বসম্তসেন! ও যাভার নর্তকী দু-এরই বৃত্য-ভঙ্গিমা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এতটুকু 
সা্ৃশ্ত ব। স্বাব্দপ্যের ইঙ্গিত নেই। একটি প্রাচীন ভারতীয়, দ্বিতীয়টি যবদ্ীপের । 
যাভার নর্তকী গতিচঞ্চলা, বসন্তলেন! স্থির শান্ত ভাবের। প্রথমটির রূপ-ছন্দ 
লীলায়িত, সচকিত ও আত্মসচেতনতা মণ্ডিত। আর বসম্তসেনা আত্মস্থ । 
তার মধ্যে লাম্তভাব নেই। বর্ণ-বিস্ভানও পুরে! ভিন্ন প্রকৃতির । ১৯২৪ 
থৃষ্টাবে আমেরিকার [19060796107091 90৪10, 7025 1924 সংখ্যায় ও. সি. 
গাঙ্ছুলী মহাশয় একটি প্রবন্ধে ( 21002102 [13019 7911017£ ) যাভার 
নর্তকী সম্বন্ধ লিখেছিলেন-- . 
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আলোচিত ছবি ছুটির পাশে “মাটির মেয়ে? (08081262 ০৫ 1706 501) 
চিত্রখানি লম্পূর্ণ ভিন রদ ও পৃথক শ্বাদের। একটি সীওতাল মেয়ের রূপচিন্র। 
কর্শক্লাস্তিতে উপলভ্তূপে পা-ছড়িয়ে, ছুটি হাতে দেহভার ন্যস্ত করে বসে আছে 
ধরিত্রী দুছিতা। লাল পাড়ের সাদা শাড়ী পরনে, বিরলভূষণ, গায়ের রঙ ঘন 
কালো। কিন্তু তার রূপ-মাধুর্ধ্য অবর্ণনীয় । নারীর দেহ-রূপ রচনার এটি 
সার্থক নিদর্শন । বান্তব দেহারুতির সঙ্গে শিল্পীর বর্ণলেপ পদ্ধতি ও নারীদেহের 
হুম! সৌন্দর্য্য স্প্টির অনবদ্য কৌশল মিলিত হয়ে এটি উচ্চাঙ্ের একটি কবিত্বময় 
কলা-রুতিতে পরিণত হয়েছে । 

শিকারী ছবিটি (১৯২২ ) আবার নতুন চিস্তাধারা ও মন-মেজাজের কৃষ্টি। 
এটি বস্ততঃই একটি বলিষ্ঠ চিত্রূপ। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি সাধারণ 
অভিযোগ আছে যে, তিনি ও তার অহ্গামীর] মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যবুগীয় 
পৌরাণিক ও রোমান্টিক বিষয় নিয়েই চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যন্ত ছিলেন। 
সাধারণ সমসাময়িক জীবনের প্রতি কোনও আকর্ষণ তার৷ প্রকাশ 
করেন নি। শিকারীর চিত্র ও অনুরূপ আরও অন্যান্য চিন্ত্র পর্যালোচনা 
করলে একথা অনম্বীকার্ধ্য যে, তিনি বর্তমানের চলমান জীবন ও সমাজ থেকে 
বিছিন্ন ছিলেন না । শিকাঁরীর বলিষ্ঠ দেহের গড়ন ও চলার ভঙ্গী শিল্পীর 
বাস্তব জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মাঁনবদদেহ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতার 
ইঙ্গিতবহ। 

বাস্তবান্ছগ শিকারীর এবং আরও নানা রসের নানা রূপের চিত্রের 
পাশে তিনি অতূতপূর্বব ও অনবদ্য এক গভীর কর্পনার প্রকাশ করেছিলেন 
তাঁর উম। (শিব শীমস্তিনী ) চিত্রে। 

উমা! একেছিলেন তিনি ছু'খানি। প্রথম যেখানি রচনা! করেন সেটি 
অতি ক্ষুত্রাকার। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯২৩ থৃষ্টাব | নাম দিয়েছিলেন__ 
৭0898156610? 00০ 71009819585 সবুজ ও বাদামী রুঙ-এর মিশ্রণে 
রচিত এলাস্িতকেশ। উমার গলায় কত্রাক্ষের মাল! । 

এ বছরেই দ্বিতীয় উমার রূপর্দান করলেন আর একটু বড় আকাবে। 
এই ছুই উম্না সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে,তিনি এই 
দু'খাঁনি ছবি উপহার দিয়েছিলেন ছুই শিল্ত ও গ্রশি্যকে | প্রথমটি দিলেন, 
শিল্পী ধীরেন্ত্রুষ। দেববন্মীকে। আর ছিতীয়খানি দিলেন, প্রি শিক্ক 
নন্দলাল বন্থুকে। 

অবনীন্ত্র-তুলিকার হ্ষ্ট ভাবমহিমান্থিত চিন্রমগ্লে শেযোক্ত শিব সীমস্তিনী 
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উমার চিত্রখাঁনি শবস্থানীয়। এর জুড়ি নেই। তুলনা নেই এর কল্পন! 
বৈভবের । পৌরাণিক শৈবধন্দশ এবং প্রাচীন ও মধ্যঘুগীয় শৈব ভাস্বা্যের সমস্ত 
বস নির্ধ্যামের ঘনীভূত এবং একালের উপথেগী একটি নতুন অভাবনীম্ষ, 
অকল্পনীয়, অনবদ্য রূপ । 

অবনীন্দ্রনাথ তার নতুন নতুন সৃষ্টিশক্তিতে যে কত শক্তিমান ছিলেন 
তার জীবন্ত নিদর্শন এই চিত্রখানি। কোনও পূর্বস্থরীর প্রভাব নেই) 
কোনও প্রাচীন কল্পনা-ভাবনার স্পর্শ নেই এর মধ্যে। এই উমার 
রূপকল্পনার মূলে তাঁর কি চিন্তা ও আদর্শ ছিল তা! স্পষ্ট জানা যায় না। 
তবে ছবিখানিতে যে রূপ ও ভাবটি বাস্তবায়িত হয়েছে, তাতে মনে হয় 
যে, উমা শিবের জন্য তপস্যা করে কমে নিজেই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। 
এই চিত্রখানি শিব ও পার্বতীর সম্মিলিত একটি অভিনব রূপ। শিব ও 
কত্র, শাস্ত ও ভয়ঙ্করের হয়েছে হুথ-সম্মেলন । শিবের যা কিছু দেহ- 
বৈশিষ্ট্য ও ভাব প্রতীক তা এখানে পার্ধতীর দেহলগ্ল। যেমন, শিরোপরি 
চন্্রকলা এনে দিয়েছে অনস্ত যৌবন প্রবাহ। মীথাঁর জটাজাল ও হাতে 
কদ্রীক্ষমীল! ত্যাগ গু তিতিক্ষার প্রকাশক । তিনি দেবার্দিদেবের শ্রেষ্ঠ 
ভূষণ ও অসীম শক্তিষ্তোতক সাপটিকে কণ্ঠলগ্র করে, তাকে আদরে-সোহাগে 
অভিষিক্ত করে চলেছেন। পার্বতী এখানে তপোক্রিষ্টা। তিনি গৈরিক 
বসন পরিহিতা। চোখে-মুখে ধ্যানমগ্রতা ও কৃচ্ছতা-ক্লিষ্টতার ছাপ। মুখমগ্ডলে 
যে গভীর ভাবটি পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা' শুদ্ধসত্ব ভাবের চূড়ান্ত রূপাভিব্যক্তি। 
রাষ্ট্রকুট যুগের পরে আর কোন শৈবমৃত্তিতে এ জাতীয় রূপ ও ভাব ব্যক্ত 
হয়নি। পাহাড়ী-শৈলীর চিত্রেও অসংখ্য শৈবমৃত্তি ও শিব-পার্বতীর 
আখ্যান-কাঁহিনীর ব্রা পাওয়া! যায়। আব তাও অতীব চিত্তহাৰী 
রূপের । কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের এ কল্পনা ও কলাকৌশল পূর্বগামীদের সমূদয় 
চিস্তা-চেষ্টাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে নতুনতর এক রূপলোকের 
দিকে । এই শিল্পছাবনা, এই নন্দনাস্থভূতি, এই পৌরাণিক প্রক্কত্তির আঁধুনিক 
বাথ্যান কেবলমাত্র বিরলবস্ত নয়, তা অচিস্ত্যনীয়, অভাবনীয় এবং 
সার্ধবিকরূপে একটি নতুন স্থট্টি। ইহ! পার্ধতীর অক্ষয় আলেখ্য। 

চিত্রথানি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় ইহার সিপ্ধ কোমল 
বর্মিকাভঙ্গ । হলদে ও বাদামী রঙ-এর প্রাধান্য ; ফাঁকে ফাঁকে নীলাভাস। 
তছুপরি ললাটের শ্বেতশুত্র চন্দ্রকলা মৃত্তির দেহরূপ ও মানস প্রক্রিয়াতে 
€যন একটি যাছুষ্পর্শ এনে দিয়েছে। চিত্রপটে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে 
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শতগুণ ।. শিল্পাচার্য চিত্রথানি রচনার কিছু পূর্ব থেকেই সীলমোহবের 
ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন বিভিন্ন চিত্রপটে। এখানে দিয়েছেন গণেশের 
সীল। তারি ফলে চিত্রপটে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে নিশ্চিতরূপে । 

ছবিখানি বিদেশেও প্রদতিত হয়েছিল। ইংলগ্ডের ওয়েম্বলীতে ভারত- 
কলার প্রদর্শনীতে অন্তান্ত ছবির সঙ্গে এটিও গিয়েছিল এবং সমালোচকদের 
দৃষ্িপথে পড়ারও সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রদর্শনীর একটি সমালোচন! লিখেছিলেন 
্বয়ং ই. বি. হাঁভেল। সেটি কলকাতার “রূপম্‌* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 
১৯২৫ লালের জানুয়ারী সংখাতে। তাঁতে এই ছবিটি সম্বন্ধে লেখকের 
মন্তব্য ছিল-- 

“101, 40812100158. ৪0)705£015 20115 50505109 1385 1200- 
09008 0008 85 2 20156 200. 2. €29.01061 ০0: 12:65 £০12105. 
[715 40215208) 07০ 30112 0৫6 :9101%2+ 15 & 02120015 061151)668] 
50192210610) 0৫6 0110165 23 72150181560 17 00০ 706200001 
[71009195218 00500, [6:15 00019051015 20678866 1) 15 
8215510156 66010131006 7 0105 1205566]15 ৪20 00০05 06 00৫ 
8010160021০ 8.01001721215 1:2211560 17) 010০ 6ড2.515৩ 10621565, 
81090165699 8450 01£1715 01 0০ 21:01505 10621.” 

উক্ত প্রদর্শনীতে ছবিখানি দ্বেখে আর একজন সমালোচক যে মন্তব্য 
করেছিলেন, তাও শিল্পীর ভাবনা-কল্পনা ও উদ্দেশ্টকে বিশ্লেষণ করেছে 
স্পষ্টভাবে । সমালোঁচক বাসদের বি. মেটা “রূপম্‌” পত্রিকাতেই (জানু: ১৯২৫) 
লিখেছিলেন-__ 

“4১, টব, 10850267502 31106 0£ 91018 1585 ০ 886০05-- 
£০7612 2150 15101016165, 900 10216 006 £610616 25০০০, 91100150 
5119080০525 200 90111609115 0: ৩0658101001) 106] 190০ 709 
06 1:610011)10226-10 0006 006 ০005 0: £১191009, [,1155 1061 5001156 
58:59:61 1585 06502061000, 03৩ 550000] 0£ €০0191 5০080 01 
1021: 10915 2130 006 50556 00০ 55100001] 06 665105165 0621 
০ 360007, 

“ছিউয়েন নও, ছবিটিতে চৈনিক পরিব্রাজক মুখ্য বিষয় হলেও, প্রাকৃতিক 
দৃশ্তপটও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পাহাড়ের কোল দ্বেষে 
হিউয়েন সঙ চলেছেন যাত্রাপথে। পাহাড়ের উপর একটি গাছের একাংশ নিয়মুখী, 
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অপরাংশ মাথ! তুলে দাড়ান আকাশ-মুখে। এর ফলে পটেতে ভারসাম্য বঙ্গ 
হয়েছে অদ্ভুত ভাবে। নতুবা গুরুভার পর্বতের পাদদেশে ক্ষীণদেহ মুণ্ডিত 
মন্তক পরিব্রাজককে আরও নিঃসঙ্গ মনে হোত। ছবিটি শ্রেষ্ঠ গুণান্িত 
হয়েছে দৃশ্ঠপটের গাভীরধ্যময় আবহমগ্ডলের জন্য । 

অবনীন্দ্র-তুলিকায় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এই প্রকার আরও কিছু চিন্র 
অত্যন্ত সার্থক ও সথন্দর হয়েছিল। সেই সকল চিন্ত্রে যে মাহুষের সমাবেশ 
হয়েছে তারা (যন প্রাকৃতিক দৃশ্টেরই এক-একটি বিশেষ ও মুখ্য অংশ। 
অথচ মাশুষই গোড়াতে ছিল চিত্রের মুল বিষয়। অবশেষে মোহিনী প্রকৃতি 
রানীর রূপবৈচিত্র্য এমন জোরালো, জীবন্ত ও অনস্ভবৈতব মগ্ডিত হয়ে উঠেছে 
যে চিত্রের ব্যাক্গ্রাউণড সমভাবে তো বটেই, কোন কোনও সময় তা 
অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। কখনও মনে হয় চির নিপ্রাবৃত বনভূমি 
ঘেন মানুষের স্পর্শ পেয়ে তার ছুরধিগম্যতা! মুক্ত হয়েছে । এই পর্য্যায়ের 
চিত্রকল্পনার পর্য্যায়ভুক্ত হোল--হীরামন তোতা, জনৈক তিব্ব গী তীর্ঘযান্রী, 
বনভূমিতে ভুটিয়া মেয়ে প্রভৃতি । 

প্রথমোক্ত ছবিটিতে সবুজ গহন বনে ও মাঝারি বৃক্ষাস্তরালে অশ্বপৃষ্ঠে 
রাজকুমার । পাঁশে গাছের ডালে পাখী। সমগ্র পটে সবুজের খেল! ও মেল! । 

ভুটিয়া মেয়েটি অঙ্ুচ্চ একটি শৈল-দেহে তর করে সামনের গাছটি ধরে 
দাড়ান। কালে! ল্ঘ! হাতের জামা, মাথায় তার লাল উড়নি। তার উপরে 
ফিতের সঙ্গে বীধা ঝুড়ি আছে পিঠের উপর। বাদীমী কাপড়, গাকের 
উড়নি সাদা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা । সবুজাভ পত্রালি। বর্ণিকাভক্ক 
যেমন জোরালো, তেমনি বিপরীতধন্মী নান! বর্ণের মধ্যে অপূর্ব সুরের একতান। 
বিষয়টি অতি সাঁধারণ। কিন্তু অনবস্ বর্ণম্ষমায় ও তার গভীরত্তে এটি 
উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতিতে পরিণত হয়েছে। 

আলোচিত চিত্রসমূহ রচনার কিছুকাল পরে ( ১৯২৬-২৭ ) তিনি এক 
দিরিজ প্রারুৃতিক দৃহ্য অঙ্কন করেন। তার অধিকাংশই বাংলাদেশের দৃশ্। 
তখন আরও একেছিলেন বিচির সব পশ্তপাখীর ছৰি। “নটীর পুজা, 
বৃত্যনাট্যের দৃশ্যগুলি মনে ধরিয়ে নিয়ে পরে তা প্যাস্টেলে রূপায়ণও তখনকার 
রচনা1। প]াষ্টেল মাধ্যমটিকে তিনি কবে কোন তরুণ বয়সে ধরেছিলেন, 
কিন্ত তাকে তিনি ত্যাগ করেন নি কখনও । মাুষের মৃত্তি ও আলেখ্য ব্যতীত 
মাঝে মাঝে অন্তান্ত বিষয় অঙ্কনেও তার ব্যবহার হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। 
১৯২৭-৩৯ সাল পর্য্যস্ত অবনীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের 
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প্রতিক্কৃতি রচনাতে। অতএব তখন প্যাস্টেলের বাবার যেন আরও নবতর 
ভাবে তার সৃষ্টিকর্ে আধিপত্য লাভ করেছিল । তপতী নাঁটকের মুখোশগুলিও 
সেই দময়কার রচন1।১ 

চিত্রাঙ্কন করে শিল্পী স্বনাম পটের গায়ে মুত্রিত করবেন এই প্রথা প্রাচীন 
ভারতে প্রচলিত ছিল ন1। মধ্যযুগে মুঘল চিত্রকলায় এর কিছু প্রচলন 
হয়েছিল। বাক্গস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রেও খুব সামন্ত সংখ্যক চিত্রে 
শিল্পীর আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়! যাঁয়। অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে 
অধিকাংশ চিজ্রেই নামাঙ্কিত করেন নি। মাঝে মাঝে ছু'একখাঁনি ছবিতে 
নাম সহি করেছিলেন মনে হয়। তিনি সম্ভবতঃ ১৯*৫-৬ সালের পরবস্তী 
রচনাতে নামাঙ্কনের কথা চিন্তা করেন। সেই নাম চিহিত্ত করার পদ্ধতিও 
কোন নির্দিষ্ই পথে চলেনি অনেক দিন। ১৯১৩ খৃুষ্টাব পর্বস্ত তিনি লিখেছেন 
4. বি, 8৫০:5 5 আর বাংল। ও হিন্দী হরফে শ্রীঅবনীন্দ্র । তারপর শ্রীহীন 
অবনীন্ত্র লিখেছেন অবিরত । আর তা পারসীক ও দেবনাগরী অক্ষরের ধাচে। 
১৯১৩ সাল থেকে জাপানের কলাবেত্তা মনীষী ওকাকুর! প্রদত্ত একটি 
চৈনিক সীলমোহরের ছাপ ও নাম সছি এক সঙ্গে চলতো । ১৯১৬ 
থেকে অস্বিত ছবিতে সীল ওনাম সহি সমান গুরুত্ব লাভ করেছিল। 
আর তা! ছবির বিশেষ একটি অঙ্গ হিসেবেই পরিণত হয়েছিল। অনেক চিত্রে 
দেখা যায় শুন্য অংশে দীলমোহরটি পড়াতে চিত্রপটে চমৎকার ভারসাম্য 
রক্ষিত হয়েছে। অবশেষে এন্স গণপতির মৃত্তিযুক্ত তার একান্ত নিজন্ব সীল। 
১৯১৮-১৯ সালের পরবর্তী চিত্রসমূহে এই সীলমোহবটি একটা নতুন আমেজ 
এনে দিয়েছিল। 

ইতিমধ্যে শিল্পাচার্য্যের জীবনে আর একটি যুগান্তরের পদধ্বনি শোন! 
গেল। সময় মত সে ধ্বনি তার কানে গিয়ে পৌছতে বিলম্ব হয়নি। 
তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জীবনে যে বৃহত্তর পাল! পরিবর্তনের কৃচন! 
হয়েছিল, তাকে তিনি এক কথায় বিন! দ্বিধায় সাঁদরে গ্রহণ করতে 
পারেন নি। ঘটনাটি ১৯২১ সাঁপের। খয়র! বাজ পরিবারের কুমার গুক- 
প্রপাদ সিংহের প্রদত্ত অর্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয্ে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে হ্টি হোল “রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক" পদ। 
স্যার আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্ণধার । পাণ্ডিত্য ও 
জান সাধনার ক্ষেত্রে যথার্থ মণিরত্ব খুজে বের করার চোখ ছিল তার 
১* এই গ্রদ্থের বষ্ঠ অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 
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প্রত একজন শ্রেষ্ঠ জহুরীর মত। স্থতবাঁং বিশ্ববিষ্ঠালয়ে চাঁরুকল! সম্পক্িত 
বিশেষ অধ্যাপক পদে তিনি অবনীন্ত্রনাথকে এনে অধিষ্ঠিত করবেন-- 
এই ইচ্ছা! ও চেষ্টা হয়েছিল তার সর্বাগ্রে । 

সেদিনের প্রখ্যাত বঙ্গভাষা ও পাহিত্যবিদদ দীনেশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে 
তিনি অবনীন্দত্রনাথের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অবনীন্্রনাথ 
নিজেকে বহির্জগত থেকে একটু দূরে রাখতেই চেষ্টা করতেন সর্বদা! । 
প্রথমে শান্মীরিক অনুস্থতার অজুহাত দিয়ে প্রস্তাবটিকে এড়িয়ে যাবার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু স্যার আশ্ুতোব ছিলেন তার সৎসঙ্কল্পে অটল। 
অতঃপর তিনি নিজেই চলে গেলেন শিল্প/চার্যোব সন্গিধানে। তখন আর 
অবনীন্্নাথের পক্ষে দেই সাদর ও সম্দ্ধ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সম্ভব 
হয়নি। স্থির হোল বছরে কয়েকটি মাত্র বক্তৃত৷ দেবেন তিনি চারুকলার 
নিগৃঢ় তত্ব সন্বন্ধে। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্ধ্যস্ত তিনি এই পদ 
অলঙ্কত করেন। বক্তৃতা দিয়েছিলেন সর্বসাকুল্যে উনত্রিশটি। ১৯২১ 
সালেই কলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে ডি-লিট ভিগ্রী প্রদ্দান করে সম্মানিত 
করেন। 

অবনীন্দ্রনাথ ডি-লিট ডিগ্রী লাভ করে তার সহজাত পরিহাস মধুরতায় 
পিক করে এ সম্মানকে আরও আনন্দের উৎস করে তুলেছিলেন। 
কিন্তু সেই পরিহাসপ্রস্থত কথার মধ্যে কোথায় যেন আবার একটু 
হতাশ! ও বেদনার স্পর্শ অন্ভূত হয়। ডিগ্রী লাভের পরে তার শিত্ব 
প্রবোধেন্ত ঠাকুর একদিন গিয়েছিলেন গুরু দর্শনে । শিল্পীচার্য্য তখন তাজ- 
বিবির চিত্রায়ণে রত। শিষ্য প্রণাম করতেই গুরু সহাস্যে বলে উঠলেন-_ 

“সাজাহান-এর ছবি একে তিন-তিনটে মেডেল পেয়েছিলুম বে। 
এবার ছবি না একেই, হয়ে গেলুম ডাক্তার। ওধুধ-বিষুধের ডাক্তার নয়, 
জলের ডাক্তার, বংএর ভাক্তার। লেকচার না মারলে বুঝেছিস্-- 
আঞ্জকাল ছবির আর্টিস্ট হয় না। ছবির আমার ওরা বুঝলই না৷ কিছু, 
কর্তব্যটাই বুঝল না। পিদ্দিমের এক ফুঁয়ে হয়ে উঠেছি এক নীলমাধব-_ 
কেয়াবাত ডাক্তার |... তখন ছৰি একে মেডেল পেয়েছিলুম। এবার 
কথ। বেচে পদক পেলুম। মনে হয়, কোথায় যেন ছবিতে আমার 
গলদ হয়েছে।১ 

বিশ্ববিদ্ভালয়ে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতাঁদমৃহ পুস্তকে গ্রথিত হয়ে “বাগেস্বরী 


১. অবনীন্ত্র চরিতম্‌ ২ প্রবোধেন্দু ঠাকুর । 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১২৯ 


শিল্প প্রবন্ধাবলী” নামে অপূর্ব এক সাহিত্যকৃতিতে হয়েছে পরিণত। 
এই বক্তৃতাদানের বু পূর্ব থেকেই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলা বিষয়ে অনেক 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছিলেন নানা পত্র-পত্রিকায় । কিন্তু বাগেশ্বরী শিল্প 
প্রবন্ধাবলী শৈল্পিক সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নব দিগস্তের হৃচনা! করেছিল। 
বাংলা! ভাষায় তো ইতিপূর্বে এ জাতীয় শিল্পতত্ব ব্যাখ্যানের কোনও 
সন্ধান পাওয়া যায় না ঠিকই, পরস্ত সমগ্রভাৰে দেণী ও বিদ্বেশী কোনও 
কলা-সাহিত্যেই এর তুলন! বিরল। এ-এক অনবদ্য কটি! ইহা ছোল 
অতুলনীয় প্রতিভাবান ষুগদ্ধর শিল্পীর গভীর জীবনাহ্ুভূতিজাত রসের 
ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ আনন্দাম্ততের পরিবেশন। চারুকলার অতি নিগৃঢ তত্বের' 
এই চমকপ্রদ সমাধান ও ব্যাথান কেবলমাত্র জ্ঞানগর্ভ বস্তনির্ভর বিশ্লেষণ 
মাত্র নয়। এর মধ্যে পাওয়া যায় সত্যতুদ্ধ এক শিল্পী-মনের ছিগ্ধ মধুর মহান্‌ 
আদর্শের ছবি, মানবীয় রাগ-অন্থরাগের অভিব্যক্তি, ব্যথা-করুণ অনুভূতির পাশে 
নন্দনোল্লাসের প্রত্রবণ, হৃদয়সংবেছ্য সম্পদের সঙ্গে বৈদগ্-বৈভবের অদ্ভুত 
সংমিশ্রণ। এ হোল নীরব তুলিকায় মুখর শিল্পীর বাকৃপটুত্বের অক্ষয় আলেখ্য। 

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দীনের সঙ্গে সঙ্গে, কথার কাব্য রচনার তালে 
তালে চিত্রপটে ছন্দলীলাক্কিত রূপরাজ্য স্তর কাজও চলতো! পুরো দমে। 
১৯২৯ সালে বক্তৃতার পালায় ছেদ পডলেো৷। এল ১৯৩, সাল। অবনীন্দ্রনাথের 
চিত্রস্থ্টর ইতিহাসে এই বছরটি নবতর একটি অধ্যায়ের সুচনা করেছিল । 
দময়টিকে তীর শিল্পী-জীবনের চুভাস্ত পরিণতি, এমন কি শেষ পর্ব 
বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিল্পী-জীবনের প্রীরস্তে যে আলঙ্কারিক 
প্রথার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, যাদ্বারাঁ তিনি কিছু পরিমাণে তখন 
প্রভাবিত হয়েছিলেন (অবশ্য পরে আর তার কোন চিহ্‌ তার রচনার 
মধ্যে দেখা! যায়নি ), ১৯৩০ সালে তার যেন আবার একটুখানি আভাস 
ইঙ্গিত অনুভূত হোল তাঁর নতুন পধ্যায়ের চিন্রগুলির মধ্যে । 

এই সুময্ন তিনি একটি বিষন্ব অবলম্বন করেই বহু সংখ্যক ছবি 
করেছিলেন। বিষয়টি ছিল আরব্য উপন্যাসের কাহিনীসমূহ। একটির 
পর একটি ছবি আকলেন আরব্য রজনীর গল্প নিয়ে। তাতে বিরাম, 
বিশ্রাম ছিল না। এই গল্পগুলির দিকে ছিল তাঁর সহদ্বাত গভীর আকর্ষণ । 

এই ধরনের গল্প-কাছিনীর দিকে ঝোঁক বশতঃ তিনি পুরোনো বই 
কেনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন। নিজে বই-এর দোকানে গিক্ষে 
বই খুঁজে বেড়াতেন। 


৯ 


১৩০ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


একবার গিয়েছেন মেছুয়াবাজারে ইসলামী পু'থির দোকানে পুরোনে। 
বই সংগ্রহের উদ্দেশ্তে। সঙ্গে ছিলেন কৰি জসীমউদ্দীন। পু'থিওয়ালা তো 
অবনীশ্্রনাথকে দেখে অবাক! অবাক হওয়া হ্বাভাবিক। যেমন ছিল 
তার চেহার'ও আকৃতি, তেমনি তার ভাবভঙ্গী ও চলন-বলন। দীর্ঘ 
"গছ, বিস্তীর্ণ ললাট, মাথার সামনের দিকে ম্বপ্প কেশ। ছু'পাশে 

ও পেছনের কেশদাম লামান্ত ঢেউ খেলানো। হাব্ভাব ও চোখের দৃষ্টি 
সবই ছিল হ্বতত্্র ও ভিন্ন ধরনের--কৌতুক রসে ভরপুর। অভিব্যক্তি 
অভিনব। আত্মভোল! ভাবে পরিপূর্ণ। সকলের থেকে যেন দূরের মানুষ, 
আলাদা কোনও এক জগতের বাসিন্দা । 

তাই দোকানী জসীমউদ্দীনের কানে কানে জিজ্জেদ করলেন, “কে 
হদ্মবেশী বাদশাজাদা ?” 

' তিনি যথার্থ উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, “বাদশাজাদা নন। ইনি বুঙের 
রেখার আর কথার আতসবাজ, পাশ্চাত্য ও দেশীয় চিত্রকলার শাহানশাহ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1৮১ 

আরব্য রজনীর সব গল্পের ছবি করবেন এই ছিল তার ইচ্ছে। 
বলতেন, “সমস্ত আরব্য রজনীর গল্প ছবিতে ছবিতে ভেরে দেব 1”২ 

কিন্তু বার্চক্য এসে গেল। সমুদয় গল্পের ছবি আকতে চান শুনে 
জসীমউদ্দীন তাঁকে জিজ্ঞেদ করলেন, “দাদামশাই, এক একটা ছৰি 
আকতে এতদ্দিন সময় নিচ্ছেন, এত বড় বিরাট আরব্য রজনীর বই-এর 
ছবিগুলি কি আপনি শেষ করে যেতে পারবেন ?”৩ 

শিল্পাচার্য সহান্তে উত্তর দিলেন, "শিল্পীর কাছে শিল্প সীমাবদ্ধ, 
কিন্ত শিল্পীর জীবন 666821) অনস্তভ। এর কোন শেষ নেই, 
কতধিন বেঁচে থাকবে! পে প্রশ্ন আমার নয়, আমায় কাজ করে যেতে 
হবে ।”$ 

এক একটি ছবি একে তুলতে তাঁর সময় লাগতে! পাঁচ ছয় দিন। 
"আর উজিরকন্া শাহাজাদী বাদশাকে গল্প বলছেন যে ছবিটিতে, সেটি 
শেষ করতে লময় লেগেছিল কুড়ি দিনেরও বেশী। আরব্য রজনীর ছবি 
করেছিলেন তিনি পয়তাক্লিশখানি। তবে কলা-নৈপুণ্যে ও ত্বকীয়তায় তা 
এক হাজারেরই তুল্য হয়েছি বলা যায়। 

: 'অবনীন্দ্রনাথের আরব্য রজনীর চিত্রাঙ্কন কর্মের শুভারভের লঙ্গে 
৯, ২.৩,৪ ঠাকুরবাড়ীর আঙ্মিনায় £ জসীমউদ্দীন । 





শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ. ১৩১ 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় ঘটন। জড়িত হয়ে আছে। 
মহাত্মা গান্ধী যেদিন ভাগ্তী যাত্রা করেন লবণ আইন অমান্য করার জন্য, 
সেই দিনই তিনি এই দিরিজের ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলেন। 

একটির পর একটি গল্পের ছৰি আকতেন, আর সকলকে ডেকে 
'ডেকে দ্েখাতেন কোথায় দৌষ হয়েছে তা জানার জন্য । এই ব্যাপারে 
অনেক মজাদার ঘটনাও হোত। একদিন তিনি আকছিলেন কাসেমের 
খণ্ডিত মৃতদেহ আলিবাব! বোগদাদে নিয়ে দর্জেকে দিয়ে সেলাই করিয়ে 
'নিচ্ছেন-_এই ঘটনাটি। ছু*দিন ধরে ছবিতে রঙএএর পর রঙ, চাপালেন। 
ছৰি প্রায় শেষ হতে চলেছে । সকলকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন, কেমন 
হয়েছে । সকলেই বললেন, ভাল হয়েছে । এমন সময় তাঁর খাস চাকর 
বাধু (রাধাকান্ত বিশ্বা) এসে হাজির। হাতে তার শরবতের গ্লাস। 
অবনীন্দ্রনাথ তখুনি তাকে প্রশ্ন করলেন, “দেখতো, ছবিটার কোথায় 
দোষ হয়েছে। কদিন ধরে আকছি, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না ঠিক।” 

ভৃত্য দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিল যে, নীচের দিকে লোক তিনটি যেন 
কেমন লাগছে। শিল্পগুরু উল্লদিত হয়ে বললেন, “ঠিক বলেছিস ।” 
পাশে ধারা ছিলেন তাদের বললেন__ 

“দেখলে রাধুর চোখ আছে। এ তিনটে লাইনই গোল বাধিয়েছে।” 
অর্থাৎ বৃদ্ধ দূরজী মৃতদেহ সেলাই করছে» নীচে তিনটি দস্থ্য। তারা 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যে কে চুরি করলে মৃতদেহ। তাকে 
খুন করতে হবে। এদিকে ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু 
তাহলে কি হবে। সেই মৃত্তিগুলি ঘসেমেজে অপৃশ্ত করে দিলেন। আর 
নিজের মনকে ভরে তুললেন খুশীতে । মুখে বললেন, “ছবির দোষ ক্ষয় 
করে দিলুম।” 

একদিন একখানি ছবি স্থ্বন্বেই যে তিণি ভৃত্য বাধুব মত ও মস্তব্যকে 
গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা নয়। অনেক সময়ই তিনি ছবি একে রাধুকে 
কাছে পেলে তার মতামত শুনতেন। বাধুও একদিন তাঁর চিত্রপটে 
€ প্রতিকৃতি ) স্থান পেয়েছিল নান! ভাবে ও ব্ধপে ।১ 

আরও একটি ঘটনার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তীর ভৃত্য বাধুকে কত 
ন্সেহ করতেন, তিনি কত দরদী মানুষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া! যায়। 

_। বধু তীর কাজকর্ণ করছে, এদিক-ওদিক চলছে ফিরছে । একদিন 
১, ৯ এ প্রদ্থের বঠ অধ্যায় জষটবয। 


১৩২ শিল্পাচার্য অবনীঙ্্রনাথ 


অবনীন্ত্রনাথ ও তাঁর সধন্মিণী বনে আছেন। বাঁধু তখন তার মনিবের 
জন্য জল .আর পান নিয়ে এল। শিল্পাচার্য্ের মনে হোল বাধুর মৃখটাঁ' 
যেন সেদিন শুকনো, আর সে খুব চিস্তিত। তিনি ওকে জিজেস, 
করলেন, কি হয়েছে, মুখ শুকনো! কেন? রাধু উত্তর দেবার আগেই শিল্পীর 
সহধপ্মিণী বলে উঠলেন, জানে! না বুঝি, ওর যে বিয়ে ঠিক হয়েছে। মাস- 
খানেকের মধ্যেই বিয়ে। কিন্তু ওর ভাবনা, বিয়ের খরচপত্র কি করে: 
যোগাড় হবে। 

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, “কিছু ভাবন1 নেই। বিয়ের ব্যবস্থা করতে 
লিখে দে। ঠিক সময় টাকা পেয়ে যাবি |” 

টাক! দেবেন বললেন বটে, কিন্তু তখন তো! আর সেদিন নেই। 
আগে এই নব ব্যাপারে কত লোককে হাজার টাকাও দিয়েছেন তিনি । 
তাহলেও দিতে তো হবে কিছু। তিনি কাউকে কিছু না বলে রাধুর 
একখানি ছৰি আকতে বদে গেলেন। ছবিটিতে দেখা গেল বর্ধাকালের 
এক দুপুরে পুকুর ধারে গাছতলায় বসে রাঁধু ছিপ হাতে মাছ ধরছে। মীথায় 
তার লাল গামছ! বাধা । টিপ. টিপ, করে বৃষ্টি পড়ছে। চমৎকার দৃশ্য ! ছবি' 
আকা হয়ে ঘেতে তিনি বললেন, “দেখা যাক্‌ রাঁধুর কপালের জোর কত!” 

সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী শুরু হোল। তিনি ছবিটির গায়ে, 
পাঁচশঃ টাকা দামের টিকিট বদিয়ে ওটিকে প্রদর্শনীতে টাঁডিয়ে দিলেন ।' 
একদিন জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক এলেন এক্জিবিশনে ছবি দেখতে । 
ঘুরে ঘুরে ছবি সব দ্বেখে তিনি রাধুর ছবিটিকেই পছন্দ করলেন । 
পাঁচশ" টাকা দাম দিয়েই তিনি ছবিটি কিনে নিলেন। সাহেব এসেছিলেন 
বেলজিয়ম থেকে । তিনি একজন খ্যাতনামা! সৃরকার। ছবিটি তিনি। 
কিনেছিলেন ত্বদেশের আর্ট গ্যালারীতে উপহার দেবার জন্য । অবনীন্দ্রনাথ 
টাকাটা! এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন--বাধুর বরাতের জোরেই ছবি 
বিক্রী হয়েছে । টাকাটা ওকে দাও। তাড়াতাড়ি দেশে গিয়ে বিয়ে 
করে.আহ্ক | এমনি ছিল তার জেহপরায়ণ দরদী মন ও দরাজ হৃদয়। 

ছবিটি একে বলেছিলেন, বাধুর সিটিং দিতে খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু, 
ভাব ্বাকতে তেমন কষ্ট হয়নি। ছবিটি কিন্ত সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 
জোড়াসাকোর বাড়ীতে তখন পুকুর ছিল না, রাধুও দিটিং দেয়নি। 
জীবন থেকে স্টাডি করে প্রথম জীবনে কিছু একেছিলেন বটে, কিন্তু 
পরবর্তীকালে এ জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ ন্টাডি করে কখনও আকেন নি। 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীঙ্জনাথ ১৩৩ 


আরব্য রজনীর চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা এর বণকাভঙ্গ । অবনীন্দ্রনাথের 
অনবদ্য বর্ণ-মিশ্রণ পদ্ধতি এখানে চূড়াস্তরূপে অতিনব এক বঙ-রূপের রাজ্য 
গড়ে তুলেছে। জলে ধুয়ে ধুয়ে এতদ্দিন যে ছবিতে গহন গভীর ভাব, 
্বপ্রালু মোহময় আবেশ পরিবেশ এনেছিলেন, তা এই চিত্রগুচ্ছে আবার 
নতুনতর ভাবে হয়েছিল প্রতিভাত। এখানেও জলে ধোয়া পদ্ধতিতে 
কাজ করেছেন, কিন্তু বর্ণাভা হ্বপ্নালু বা কুহেণিকাচ্ছন্ন নয়। এখানে 
রঙ. ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং স্থম্পষ্ট রূপে দীপ্যমান। ফ্ল্যাট ধরনের চিত্ত, 
রঙরেখা ছুই-ই সমূজ্জগ রূপের। আভিজাত্যময় পরিবেশ। তবে তা 
শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত। আরব্য উপন্তাদে বণিত বাগদাদ সংস্কৃতির সঙ্গে 
যেন শিল্পীর আশেপাশে দেখা অর্থাৎ কলকাতা শহরের জীবনকে তিনি 
মিলিয়ে-মিশিয়ে চিত্রে স্থান দিতে প্রয়াস করেছেন। বাস্তব ও কল্পনা 
ছুই-এর মিশ্রণে অঙ্কিত চিত্র । 

আরব্য রজনীর চিত্রে স্থাপত্যাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়। 
বিভিন্ন চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্থাপত্যরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। 
স্থাপত্যাংশে ও সাধারণভাবে আলোকপাঁতের নৈপুণ্যও উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। 
সমগ্র পটেই ই্রীকৃচারের দিকে লক্ষ্য বেশী অন্তত হয়। অধিকাংশ 
চিত্রেই উজ্জল ঘন রঙ-এর প্রয়োগ, কিন্তু রঙএর অস্তর্বস্তী স্থরেলা 
ভাবটি প্রন্ফুট হয়েছে পর্বত্র। কম্পোজিশন বা বস্ত সমাবেশ উচ্চাঙ্গের। 
মাছ্ষ, পঙ্তপ্রাণী ও বিশ্বপ্ররৃতি এক সঙ্গে, সমতালে ও ছন্দে হয়েছে 
গ্রথিত। তারা যেন অভিন্ন। কোন একটিকে বাদ দিলে আর একটি 
ঘেন নিরর্৫থক। মৃত্তি কল্পনায় শিল্পীর চারপাশের দেখাশোনা ও চেনা জানা 
মান্ষের চেহারার আদল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে । এমন কি তার 
আত্মমৃত্তিও যে স্থান পায়নি তা জোর করে বলা যায় না। মুদলমান 
সমাজের "টাইপ? সৃষ্টির অতি চমৎকার কৌশল পরিদৃশ্তমান। এই চিত্রপ্ুচ্ছ 
অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রদীপ্ত কিরপজালের শেষ বুক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত 'এক 
বিশেষ অব্দান। 

আরব্য রজনীর চিত্র মিরিজ অঙ্কন শেষ হলে, বেশ কিছুকাল অর্থাৎ 
প্রায় সাত আট বছর তার তৃলিকার গতি খুব শ্লথ হয়েছিল। স্তব্ধ 
হয়েছিন বল্নলেও অত্যুক্তি হয় না। ছবির কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন 
লেখার কাঁজে মন দিয়েছিলেন। বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ছবি তিনি 
নেই লময় রচনা করেন নি। যাত্রার পালা লিখতেই তার স্জনী শক্তি 


১৩৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


তখন নিয়োজিত হয়েছিল পুরোপুরি । গান পিখে, গান গেয়ে, গান: 
করিয়ে তিনি আনন্দে বিভোর! যাত্রার পালার বিষক্সবস্তর মূল উৎস 
ছিল রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনী । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-- 

“থেমেই তে! গিয়েছিল সব। দশ-এগারো বছর ছবি আকিনি 
আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আক] হলে ছেলেদের বললুম, “এই ধরে 
দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সবকিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।” ব্যস্, 
তারপর থেকেই ছবি আকা বন্ধ। কি জানি, কেন মন বসত না ছবি 
আকতে। নতুন নতুন যাত্রার পাল! লিখতুম ; ছেলেদের নিয়ে যান্র! 
করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকাদী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, 
স্টেজ সাজাতুম, বেশ দিন যায় ।” 

কিন্তু সে-ভাবে বেশ দিন যেতে দিলেন না! সেই চিরকালের উৎসাহ 
প্রেরণাদানকারী “রবি-ক”। তিনি ছিলেন অবনণীন্দ্রনাথের জীবনে সেকাল, 
একাল, তরুণ বয়স ও বার্ধকা দিনের, সর্বদার উতসাহদাতা ও কর্ম- 
প্রেরণার উৎ্স। তিনি বললেন, *অবন, তোমার হল কি? ছবৰিআকা 
ছাড়লে কেন?” 

শিল্পী বললেন, “কি জানো রবি-কা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই একে 
ফেলতে পারি। সেজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার, 
জন্য মন ব্যস্ত ।” 

তিনি সেই নতুন খেলা কিন্তু ছবির পটেতেই খেলতে আরম্ভ করলেন । 
১৯৩৮ সালে এসেছিল সেই নতুন খেলার দিনটি। তিনি বসলেন তুলি 
ও রঙ নিয়ে। তিনি যদিও বলেছেন-__ 

"এবার আবার এতকাল বাদে ছবি আকতে বসলুম। এ যেন নতুন. 
সঙ্গী জুটিয়ে আর একবার পিছিয়ে গিয়ে পুরোনে। রাস্তা মাড়ীনোর 
মজা পাঁওয়11” কিন্তু সেই সময় তিনি যে ধরনের ছবি একেছেন তাকে- 
পুরোনো রাস্তা! মাড়ানো বলা যায় লা। 

এই নতুন ও শেষ পর্বের তিনি পট ধরনের এক সিরিজ ছবি একেছিলেন। 
বিষয় কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলের নানা আখ্যান ও কৃষ্ণমঙ্গল নামে আর. 
এক মেট ছবি। শেষোক্ত ছবিগুলিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাসমূহ 
বর্ণনা করেছেন অতি অদ্ভুত ও অভিনব এক আঙ্গিক রীতিতে । ্‌ 

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তিনি কৃষ্ণকাহিনীর ছবি করেছিলেন, 
তিন পর্যায়ে। তিনটি ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্ন চিত্র-ভাবনা, নতুনতর পরীক্ষা 
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সাধনার ও প্রকাশ ভাঙ্গিমার প্রতিফলন হয়েছে কষ্ণলীলা বর্ণনার জ্িধারা 
শ্রোতে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের প্রাতঃসদ্ধ্যার অরুণাভায় যে তুলিক? 
ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হয়ে মধ্যাহ্ন লগ্নে মুঘলাই “একবাল কলমে” সপরিণতি 
লাভ রুবেছিল, “বিজাদী” পন্থায় যা চরম সার্থক হয়ে উঠেছিল, ঘাকে এক 
কথায় বল! যায় অতীব সুক্ষ স্বকোমল “সিয়াকলম”, আর রঙ সে সমস 
শত ধৌত হয়ে পরতে পরতে পটের গায়ে আবিষ্ট ও আবদ্ধ হয়ে ষে 
ত্বপ্রের মায়াজাল রচনা করেছিল--তা বার্ধক্যের সীমানা-মুখে এগিকে, 
গিয়ে মোটা তুলির টানে, ঘন রঙএর পোছে আর এক নতুন, অদ্ভুত 
ও অভিনব রূপচ্ছটায় হয়েছিল উদ্দীপ্ত । 

নুক্ক তুলি টেনে-টেনে, পটকে নিরস্তর ধুয়ে-ধুয়ে হুদীর্ঘকাল পথ 
চলার পরে আরব্য উপন্যাসের সহম্র রজনীর চিত্রায়ণকালে মনে হয় 
তিনি ক্লান্তি অন্থভব করেছিলেন। ফ্ল্যাট ধরনের ছবি একে-একে একটা 
একঘেয়েমির ছোয়া লেগেছিল তাঁর মনে। হয়ত আরও নবতর 
কোন আঙ্গিক-প্রকরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের তাগিদ এসেছিল তীর 
মধ্যে। 

তাই তিনি বিগত দিনের সুম্মাঁতিস্ক্্ম কলমবাজী ও রহস্যঘন রূপস্যির 
পথ ত্যাগ করে-স্পষ্টতা, বলিষ্ঠতা1 ও সহজবোধ্যতার পথে করলেন পদক্ষেপ । 
চস্তীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবিতে পাওয়া যায় তাঁর সেই নতুন চিত্র- 
চিন্তার বিচিত্র বিকাশ। এই ছবিগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে লোক শিল্পের 
আমেজও অন্্ভূত হয়। খানিকটা শিশুন্ুলভও বলা চলে। তিনি এতকালের' 
সাধনায় তুলি চালনা, বর্ণ-বিস্তা'স প্রভৃতিতে যে চরম উন্নতি ও স্থুপরিণতির 
প্রতিফলন করেছিলেন, তার চিত্র মধ্যে যে অতি মার্জিত ভাব ও পরিশীলিত 
রুচিবোধ গ্রতিবিদ্বিত হয়েছিল, তিনি যেন তার মধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত. 
সাংস্কৃতিক বন্ধন অনুভব করে, তা থেকে মুক্তি লাভের পথানুসন্ধানে হয়েছিলেন 
ব্যাপূত। তার জীবন-সায়ান্কের অন্তরাগে রগ্রিত এই চিত্রগুচ্ছ দেখে. 
মনে হয় তিনি আর একবার শৈশব-কল্পনার বাধন-ছেঁড়া, বীতিনীতির, 
জোয়ালহীন, শ্বচ্ছন্দচারী এক শিল্পচেতনায় হয়েছিলেন উদ্ধদ্ধ। এ যেন 
লাগামহীন কল্পনার তুরঙ্গষমে চেপে যদৃচ্ছা দৌড়ে চলা। _বিধি-নিবেধের, 
কোঁন বালাই নেই। রঙরেখাকে অবাধে মুক্তিসায়রে অবগাহন করানোই- 
তার প্রকৃত উদ্দেশ্য । বৃদ্ধ চক্ষু ও প্রবীণ মনের দরজা খুলে অতি পর্িপরু 
তুলিকে তিনি আবার কৈশোর কল্পনায় জীবস্ত করে, বলিষ্ঠ করে তুলতে. 
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প্রয়াধী হন। তারপর এই শেষ,পর্ধ্যায়ের ছবিতে চললে! তাঁর ভাবকর্পনায় 
«ও বুঙ-তুলিতে শিল্তবৃদ্ধের মিতালি ও কোলাকুলির পালা । 

বয়সের ভারে তার দ্বেহমন যখন অবসন্ন, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ও নিশ্রভ, 
নানা ঘাত-সংঘাতে প্রাণরস ক্ষীণ ধারায় নিঃশেষের পথে চলেছে এগিয়ে, 
তখনও কলালম্ধী তাঁকে অঙ্কচ্যুত করেন নি, শিল্পী তখনও প্রতিনিয়ত তান 
আহ্যানধ্বনি শুনেছেন, তার সাদর প্রেরণাকে অন্থভব করেছেন মৃছ্মূঃ | 
জলরঙ, ও তুলিকাই তখন তীর আত্মগ্রকাশের মাধ্যম ছিল না। প্যাস্টেল, 
চীনেকালি, কাঠকয়লা1, অঙ্কার সকলেরই ছিল সমান স্থান, সমান কদর । 
রঙ-এর মধ্যে কালো নীল ও হলদে রঙএর প্রীধান্ত হয়েছিল। ইতিপূর্বে 
তিনি ওয়াশের কাজে কালো রঙ-এর ব্যবহার শ্বপ্পই করতেন। 

চণ্তীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের রূপচিন্রের সংখ্যা দীড়িয়েছিল প্রায় আশী। 
কয়েক মাস মাত্র সময় মধ্যে তিনি এই বৃহৎ চিন্্র ভাগারকে গড়ে তোলেন । 
কষ্ণমঙ্গল চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা হোল, ফর্মের সারল্য, মান, পশুপাখী সব কিছুর 
রূপাকতিতে একট! অভিনবত্ প্রকট হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন কল্পনা । কোনও 
পূর্বস্থরীকে অন্নদরণ করেন নি। গতিময়তা .(157090157) ) ও ছন্দশীলতা 
এ চিত্রের প্রাণ। অনেক পটে হাশ্যকৌতুকের ছাপ আছে, কোথাও আছে 
ছেলেমো ভাব। মনে হয় যেন শিশ্তর চিত্রাঙ্কনে ফিরে যাওয়া । কিন্তু 
নিরীক্ষণ করে দেখলে অঙ্গ-বিস্তাসে যথেষ্ট শিক্ষিত্ব-পটুত্বের প্রকাশ হয়েছে। 
দ্বেছরূপ গঠনে ভৌল স্থত্টিতে অনেক সময় ছুটি ভিন্ন রঙ্‌-এ ছুটি রেখা টেনে 
দিয়েছেন। 

চণ্ীমঙ্গল-এর চিত্রগুণ অনেকাংশে কৃষ্ণমঙ্জল-এর ধারাক্স হলেও, ছুই 
দিরিজের মধ্যে আঙ্গিক-প্রকরণ ও চিস্তা-ভাবনায় অনেকক্ষেত্রে পার্থকযও 
পরিদৃশ্মান। দু'চারটি চিত্রে তিনি দেবী চণ্ডী ও অন্যান্ত বিষয়ের বূপদানে 
পরিপাটিত্ব ও কোমলভাবের আমেজ এনে দিয়েছেন। তহ্যতীত পশ্তগ্রাণীর 
রূপাঙ্কন প্রায় একই ধারায় চলেছিল ছুই ভিন্ন আখ্যান চিত্রে। চণ্ডীমঙ্গলের 
চিন্তে দিংহরূপ কোনও পটে আলঙ্কাবিক পদ্ধতির। দুই চিত্র নিরিজেই 
পশ্ত-পাধী অন্তূত জীবন্ত রূপের ও শক্তিশালী । ভ্রুতগামী কুকুর, শৃগাঁল প্রতৃতির 
রূপ, রেখার টানে পাহাড়ের কল্পনা, বলিষ্ঠ হাঁতী, আবার ছোট ইছুরটি সবই 
আকর্ষণীয় ভঙ্গীর ও অতি মাজ্রার জীবন্ত রূপের । চণ্তীমঙ্গল চিত্র নিরিজের 
একটি চমত্কার অংশ জুড়ে আছে নানা ভিন্ন আকারের গণেশ মুত্তি। এমন 
শাল রঙ. ব্যবহার আঁধুনিক কালের চিত্রজগতে বিরল বস্ত। 
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চরিত্র চিন্রেণেও এই চিত্রগুচ্ছ পিছিয়ে পড়েনি। রাজবেশে কালকেতৃবর 
'ভাঁবাভিব্যক্তি ও চরিত্রান্গ রূপস্থ্টি অতীব আকর্ষণীয়। মোট! তুলির টানে 
এই প্রকার রূপ অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব । দেবী অভয়াকে পাঁওয়! যায় কত 
ভিন্ন রূপে ও ভাবে। ধর্খবকেতুর কুটার হ্বারে দেবী অতয়াকে দেখা যাঁয় বৃদ্ধার 
বেশে। লাধারণ বাঙ্গালী মহিলার রূপ ও বেশবাসপ। ভাবের প্রকাশ 
হাস্তরপাত্মক । মোটা তুলির টানে ও নানা রঙ-এর পোছে অস্কিত। অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ ও জীবন্ত রূপের চিত্র। 

গোঁধিকা কীধে কালকেতু ব্যাধের চিত্রন্ূপ ভারতীয় শিল্পে নতুন অবদান । 
শিকারীর বেশে কালকেতুর চিত্রে সন্ধানী দৃষ্টি, গতিময়তা ও ব্যাধের 
রূপাঙ্কনে চরমোতৎকর্ষের প্রমাণ রেখেছেন। চণ্ডীমঙ্গল চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ 
06:529061%৩-এব যে প্রতিফলন করেছেন তাও অতি উচ্চ পর্ধ্যায়ের। 
অনেক ক্ষেত্রে ছু-চারটি তুলির টানে তা এমন সফল ও হুন্দর হয়েছে যা 
দীর্ঘদিনের সাধনাঁরই ফলশ্রুতি। 

এই ছুটি বিষয়ের চিত্রায়ণে অবনীন্দ্রনাথ জলরঙ ও প্যান্টেল__ছুই 
মাধ্যমকেই যদৃচ্ছা ব্যবহার করেছেন। এই চিআ্াবলীর আরও বৈশিষ্ট্য 
হোল--প্রায় প্রতিটি চিত্রে রচনার কাল, দন, তাঁরিখ উল্লিখিত আছে, আঁর 
আছে বিষয়বস্ত ও কাব্যকথার উদ্ধাতি। এই ছুটি কারণে ছবিগুলি আরও 
আকর্ষণীয় বস্ত হয়েছে। 

মোটামুটিভাবে বলা! যেতে পারে যে, এই সিরিজ-চিত্র রচনা অস্তে 
অবনীন্ত্রনাথের কলা-শৈলীর ধারা-প্রবাহ ক্ষীণতোয়! হয়ে শেষ মোহনার দ্বিকে 
এগিয়ে যায়। আর তখন থেকেই তার ব্যক্তিগত জীবনেও আসতে থাকে 
নান! ছুঃখ দুর্দৈবের পালা । ১৯৪ সালে দেখা গেল তিনি ছেনি-বাটালির 
কারিগর । আগে থেকেই কাঠকুটো৷ ও পরিত্যক্ত বস্তসমূহ দিয়ে নানারকম 
ছোটথাট জিনিস তৈরী করার অভ্যাস ছিল তার। এবারে এল তাতে পূর্ণ 
আত্মনিয়োগের কাল। তিনি হলেন তখন “কুটুম-কাটামে'র অভিনব 
বপকার।৯ 

১৯৪১ সালে প্রিষ্ন রবি-কা"র মৃত্যুশোকে মুহুমান শিল্পী তার শেষ যাত্রার 
চিত্ররপ দান করে দক্ষিণের বারান্দার রঙস্রেখার খেলাঘরকেও যেন ভেঙ্গে 
দিলেন। কেন না, ১৯৪১ সালেই অবনীন্দ্রনাথের পিতৃপুকুষের আবান, তার 
জন্মস্থান, তার শৈশব-কৈশোরের খেলাঘর, তার বূপ-রচনার কল্পলোক ৫নং 
১. এই প্রস্থের একাদশ অধ্যায় ্টব্য। 


১৩৮ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দীর্ঘ রোগভোগের পরে দ্ষেহশীল 
জ্যেষ্টভ্রাতা৷ গগনেন্ত্নাথ পরলোকগমন করেন (১৮ই ফেব্রুঃ, ১৯৩৮)। তাক 
মৃত্যুতে কেবল দক্ষিণের বারান্দার একটি শিল্প-সিংহাসন শূন্য হয়নি, কনিষ্ঠ 
ত্রাতার হৃদয়-নন্নবনের সমস্ত রসধারার ম্রোত যেন তিনি স্তব্ধ করে 
দিয়ে গেলেন। 

অবনীন্দ্রনাথ তখন বালকের মত কেদে বলেছিলেন, “ওরে আজ ব্রিধারার 
একটা ধারা শুকিয়ে গেল।” তিনি তখন কেবল দ্বাদাকে হারান নি-_তীর 
সমস্ত চিত্র-চিন্তা ও আত্মিক শক্তির উৎসটি যেন শ্তকিয়ে গেল। তাদের 
বৈষয়িক অবস্থাও তখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে । পাঁচ পুরুষের এঁতিহ্যমপ্ডি 
একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গনের দিকে চললো এগিয়ে। ভ্রাতৃপ্রেমের বিরল 
স্বতিপৃতঃ দক্ষিণের বারান্দা হত-গোৌরবের প্রতীক মাত্র পর্ধযবসিত হোল। 

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার ছিতীয় অংশ যে সংগ্রহালয় যা 
“টেগোর কালেকশন” নামে জগংজোড়া খ্যাতির যোগ্যতা অর্জন করেছিল, যা 
দেখে দেশী-বিদেশী সকল কলারসিকগণ মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থাভাবে তা বিক্রী 
হয়ে চলে গেল হদুর আমেদাবাদ শহরে। সেই অমূল্য কলা-সম্পদ সম্ভার 
হারিয়ে ৫নং বাড়ীই কেবল শ্রীহীনা হয়নি, গোট] বাংল] শিল্প-বৈভবহীন] হয়ে, 
গেল। কত অর্থ, কত ুক্সস সৌন্দর্ধ্যবোধ, দেশপ্রেম, কত নিরলস চেষ্টা চিন্তা 
ছিল সেই সংগ্রহকর্মের মূলে, তা আজ গল্প-কাহিনী মাত্র। সে গল্পকথাও 
আজ যেন অজানার অতল গহ্বরে শিমজ্জিত হতে চলেছে । আবছুল খালেকের 
প্রতিকৃতি চিত্রটির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের পুরাবস্ত সংগ্রহের স্থৃতিকণামাত্র 
বিধৃত হয়ে আছে অক্ষয় রূপে। আবদুল খালেক ছিলেন জনৈক পুরাঁবস্ত 
বিক্রেতা। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তীর একজন শ্রেষ্ঠ খদ্দের । 

এই সকল ঘটনার মুখেই রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “অবন, 
তুমি এবারে শান্তিনিকেতনে চল। লেখানে বেশ আরামে থাকবে ।” 

কিন্তু তখন শিল্পীর সহ্ধস্মিণীর শরীর অত্যত্ত খারাপ ছিল। অতএব তিনি 
কবির অনুরোধ রুক্ষা করতে পারেন নি। শ্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি 
বলেছিলেন, “এই বন্ধন যতদিন থাকবে, কো।থাও নড়বার উপায় নেই আমার ।” 

জান! যায় যে, অসুস্থ হয়ে কবি বলেছিলেন যে তার পরে অবশীন্দ্রনাথকে 
যেন বিশ্বভারতীর আচার্য্য পদে অধিঠিত করা হয়। কার্ধ্যতঃ তা হয়েও ছিল, 
কিন্ত রুগ্ন! স্রীকে রেখে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করেন নি। 
কলকাতায় থেকেই কাঁজকন্ম চালাতেন। তবে খুব বেশীদদিন আর সে-ভাবে 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৩৯, 


চালাতে হয়নি। ১৯৪১ সালে বসতবাড়ী হস্তাত্তর হবার তিন মাস পরে 
তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল অন্স্থানে, একটি ভাড়া বাড়ীতে । চলে গেলেন 
তিনি বি. টি, রোডে 'গগ্তনিবাস' নামে একটি বাগানবাড়ীতে। পেছনে পড়ে 
রইল তার পাঁচ পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত, নানা এঁতিহমত্তিত লেই গৃহাবাস, 
সেই শিল্পতীর্ঘ ও ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র দক্ষিণের বারান্দা । 
কিছুদিন সেটি নিঝুম, নীরব, ঘুমস্তপুরীর মত পড়ে রইল অসংখ্য স্থৃতিভার বুকে 
নিয়ে। তবে সে অবস্থাও বেশীদিন চলেনি। বাড়ীটির দায়িত্বভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিরা কিছুকাল মধ্যেই ভাকে ধুলিসাৎ করে দিলেন। তাঁর ফলে একটি 
বাড়ীই কেবল ভূলুতিত হয়নি, একটি জীবন্ত ইতিহাস সমাধি লাঁভ করলো 
ভগ্রন্তপের অন্তরালে । 


অবনীন্দ্রনাথ শ্বগৃহচ্যুত হয়ে *গপ্তনিবাসে' কাটিয়ে গেছেন পুরো দশটি 
বছর। জোড়ার্সাকোর ঠাকুর্বাঁড়ীর গৃহদ্েবতা ৬প্রীপ্রীলক্মীজনার্দনও একশ' 
সাতান্ন বছর পরে গিয়ে ভিন্ন স্থানে হলেন অধিষ্ঠিত। এই গৃহদ্দেবতার সেবা- 
পূজার দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । সত্তর বছর বয়সে 
গৃহদেবতাকে বুকে নিয়ে তিনি নতুন আশ্রয়ে চলে গেলেন। সে বাড়ীতেও 
ছিল একটি টানা বারান্দ!। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে আবার নতুন করে শিল্প- 
সাধনার আসন-পীঠ স্থাপনা করলেন। কুটুম-কাটাম গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্ত 
কিছু চিন্রাঙ্কনের কাজও চলতো! তখন। প্রাকৃতিক দৃশ্ঠও কিছু একেছিলেন 
সেই সময়। 

স্গৃহচ্যুত অশান্ত জীবনে শাস্তি আনয়নের চেষ্টায় সফল হতে না হতে 
আবার তার জীবনে এল নিদারুণ এক আঘাঁভ। তিনি তার স্ত্রীকে হারালেন 
বাংলা ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মামে (ইং ১৯৪২)। প্রচণ্ড আঘাতে তিনি. 
বন্ধনমুক্ত হলেন। কবির শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্ত তিনি শাস্তিনিকেতনে 
চলে গেলেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্ধ্স্ত তিনি সেখানে অবস্থান 
করে আচার্যের পদে বৃত ছিলেন। 

তিনি সেখানে কেবলমাত্র আচার্ধ্যের কর্তব্য করেই দিন কাটান নি। তার 
শিল্পীসত্ত| তখনও প্রাণবস্ত। অনেক ছবি এঁকেছেন, কত কুটুম-কাটামের, 
রূপ দিয়েছেন তিনি শাস্তিনিকেতনের প্রশাস্ত পরিমগ্ুলে বসে। তখন তিনি, 
যে সকল চিত্র রচনা! করেছেন, ত| পুরোপুরি আর এক নতুন তঙ্গীর শ্যটটি।, 
শিল্পী-জীবনের শেষ সন্ধ্যালগ্নে যা একে ছিলেন, তার সঙ্গে পূর্ববদিনের কোন 
পর্যায়ের কোন ছবির এতটুকু মিল নেই। শেষের দিনের ভাব-ভাবনা,. 


১৪০ শিল্পাচার্ঘ্য অবনীত্রনাথ 


'আঙ্গিক-প্রকরণ লমস্তই ভিন্নমূখী, ভিন্ন রূপের ও আলাদা স্বাঘ্বের। তখনকার 
অধিকাংশ ছবি খণ্ড খণ্ড রঙ-এর পোছে অঙ্কিত। রেখান্ধন পদ্ধতিও দ্বতত্। 
এতদিনের হুমম তুলির ছন্দায়িত অথচ সুদৃঢ় টান-টোন্‌ এবারে ভাঙ্গ।-ভাঙ্গা খও 
স্্রোকে হোল পরিণত। মোটা তুলির বলিষ্ঠ চালনার গতি চলেছিল তখন 
অবাধ ছন্দো। 

এ যুগের অতি আধুনিক চিত্ররীতির অনেক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত 
আভান অবনীন্রনাথের শেষ পর্ধ্যায্বের চিত্র মধ্যে সম্পূর্ণ নিকুদ্দিষ্ট ও অকল্পনীয় 
নয়। চিন্ত-কল্পনায় তিনি শেষ বারের মত নতুন আর একটি দিগবর্শন 
করালেন শান্তিনিকেতনে অঙ্কিত চিত্রগুচ্ছের মধ্যে । তীর সমূদ্যয় চিত্রকর্মের 
ধারাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাঁবৈ যে, বিভিন্ন পর্যযায়ে তিনি সর্বদাই 
নতুনতর কিছু করার প্রয়্াদ করেছেন। কখনও পিছু ফিরে তাকান নি। দৃষ্টি 
সর্বদাই ছিল সম্মুখে ও নতুনত্বের দিকে প্রসারিত। 

সর্বশেষ পর্ধ্যায়ে মোটা তুলির টানে যদৃচ্ছ রঙ-এর পোছ দিয়ে আকা 
ছবির মূলে তার বার্ধক্যের প্রভাব অনম্বীকার্ধ্য। তখন আর নেই বিগত 
দিনের আমিরী মেজাজ, সৌন্দর্য খোজার দিব্যদৃষ্টি, সুষম তুলিকে অবাধ 
ছন্দে চালনার এবং পটকে বার বার ধুয়ে ধুয়ে গহন গভীর রসাবেশ হুষ্টির 
শক্তি তার ছিল না। কিন্তু স্থত্টির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকার মনটি তখনও 
ছিল। তাই মনে হয় চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি ও দুর্বল হাতে অনায়াসে ও স্বল্প 
সময়ে হা! সভ্ভব হয়েছে তাই ধরে দিয়েছেন এই চিত্র সমৃছে। 

শান্তিনিকেতনে অঙ্কিত অধিকাংশ ছবি তিনি দিয়েছিলেন ভাগনী গ্রতিম। 
ঠীকুরকে । তা এখন সম্ভবতঃ দ্বিল্পী ম্তাশনাল গ্যালারীর সম্পদ। বাকি 
চিত্রসমূহের কয়েকটি উপহার ও পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন নাতবৌ পূর্ণিমা 
'গাঙ্গুজীকে (শোভনলাল গাহ্ুলীর পত্বী)। আর কিছু সংখ্যক এখানে 
সেখানে ছড়িয়ে আছে। . 

পৃিম। দেবীকে প্রদত্ত ছবিগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যেও কৌতুহলোদ্দীপক এবং 
বেশীরভাগই তারিখ যুক্ত। তাছাড়া আরও আছে শিল্পীর মহজাত রমিক 
'মন ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয়। নাতবৌকেও ছবি আকতে এবং পুতুল 
বানাতে বলতেন। অতঃপর তাঁকে একটি দৃশ্যপট ও পাহাড়ী মেয়ের ছবি 
একে দিয়ে তাতে লিখেছিলেন--পুণিমাকে পুত্তলিকাপুরের ঘোরের এই 
চছাড়পজ্জ প্রদত্ত হোল। দোলপুিমা, নামসছি, শাস্তিনিকেতন, তুলে যাওয়া 
সন তারিখ। 
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আর একটি ছবিতে দেখা যায় জনৈক গায়িকা ও শ্রোতা । ছবির পেছনে 
লিখেছেন-_-এই কাগজ ভাল নয়, ছবি ভালে! হোত, ভাল দেশী কাগজ হলে । 
অবনীন্তরনাথ ঠাকুর । 

এই চিত্র-সংগ্রহে আরও আছে অরূপরতনের অভিনয়ে শৌভনলাল 
গা্গুলীর চেহারা, জলরঙ.-এ উত্তরায়ণের দৃশ্য, সবুজ ও কালোতে রচিত দৃশ্যপট, 
মোটা তুলিতে আকা! বালিকা, ঝুড়ি মাথায় হিন্দস্থানী মেয়ের অসম্পূর্ণ রূপ, 
থামওয়ালা একটি বাড়ী ইত্যাদি। আরও আছে টুপি মাথায় বৃদ্ধের চেহারা, 
তার কালো! জামাজোড়৷ ও অদ্ভুত অভিব্যক্তি। আর একটি গভীরতর ভাব- 
্রচ্ষুট চিত্র “সকালের আভাদ' | সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট হোল ঝড়ের (মুখে টোকা 
মাথায় দিয়ে নীচু হয়ে ভাবী বৌঝাসহ চলেছে একটি লোৌক। তার শরীরের 
আব কোন অংশ দেখা যান না। কিন্তু তার পদক্ষেপ ও চলনভঙ্গীতে সমগ্র 
দেহরূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচেকার দৃশ্ঠ এটি। 
'গন্ধমাদনে হনুমান” এই লময়কার চিত্রলক্ষণাবলীষুক্ত নিদর্শন । 

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সীঁওতাল মেয়ে, বিশেষতঃ বচির, 
এঁকেছেন কয়েকটিই। তার মধ্যে ছু”তিনটি শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত । শেষ 
বয়সের ক্ষীণপ্রভ চোখের আলোয় আবার নতুন করে আ্কলেন সীওতাঁল 
মেয়ে। তখন আর কোনও রেখার কাকুত্ব ও বর্ণের মনোহারিত্ব রইল ন|। 
যেমন-তেমন করে চালিত স্থুল রেখার টানে কল্পিত রূপ । 

ময়ূর পাখীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল একই অবস্থা । মেঘদূতের চিন্র-সিরিজে 
সেই কবে কোন তরুণ বয়সে একেছিলেন বনভূমিতে ময়ুর। তীর স্ু্ 
আঙ্গিক কৌশলের সেটি চূড়ান্ত নিদর্শন। অতঃপর মধ্যবয়দে অদ্ধিত 
শ্বেতমযু্র পুঙ্থান্ুপুঙ্খতার পথে না৷ গিয়ে জলেধোয়! রীতির আর এক ভিন্ন 
রসাশ্রিত নতুন ভাবনার প্রতিফলন করেছে। োলাঁয়েম ভাবের অপূর্ব 
নিঘর্শন। কিন্তু শেষ জীবনের মান গোধুলি আলোয় আবার যে মযুরের রূপ 
দিলেন, ভাতে না আছে রঙএর মোহিনী মায়া, না দেখ! যায় রেখার 
সৌকুমার্ধ্য ও স্থযমা। তাহলেও এখানে কিছু ভিন্নতর রসের স্বাদ পাওয়া 
যায়। কালো ও প্রগাঢ় নীলের সমন্বয়ে €চিত। পেখম ছড়ানোর বাহার 
নেই। এ ষেন কোনও দুর্বল চেষ্টা-চিস্তার ফলশ্রতি। কিন্ত মনকে নাড়া 
দেয়। ময়ূরের ছুই পাশে আলপনা ধরনের নক্সা । সারা ব্যাক্গ্রাউণ্ডে লাইন 
টেনে টেনে ০:৪০-এর মত নক্সা কবেছেন। এ যেন ছবির ছেলেমে!। 

এই সকল চিত্রের উপাদানও সামান্ত । কাগজেই সব. একেছেন। কিন্ত 
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তার ভালমন্দের বিচার আর করেন নি। মনে হোত কাগজ ভাল হলে 
ছবি ভাল হয়। তা সত্বেও মনে হয় হাতের কাছে যখন যা পেতেন, খণ্ড 
টুকরা কাগজ বা ছেঁড়। কাগজ, তাতেই অবাধে তুলি চালাতেন। অস্তরেৰ 
প্রেরণায় করে যেতেন। আত্মপ্রকাশের তাগিদ তখনও চলছিল । তাই হাতের 
তুলি ও বড্‌-এর পাত্রকে তখনও ছাড়তে পারেন নি। অতএব, ক্থট প্রেরণায় 
ও আনন্দে মগ্ন হয়ে রূপ, অন্ূপ, কি বিরূপ যাই বচন! করুন না! কেন, তা! 
শিল্পলৌকর্ধ্যে উচ্চস্থান লাভের যোগ্য বিবেচিত না হলেও, ইতিহাঁদ রচনার 
এবং তাঁর চিত্র-বীতির বিবর্তন-কাহিনীর মুখ্য উপাদান নিশ্চয়ই। ন্থপ্রবীণ 
যুগন্ধর শিল্পীসত্তার আর একটি স্ক,প্তির তা প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এর মধ্যে আছে 
তাঁর শিশুমন, বৃদ্ধ চক্ষু, শিথিল হস্ত, (খলার ছলে তুপিকে রঙ.এ ডোবানো, 
আর কাগজে বোলানোব রহন্য-কথ। | কি হোল, আর হোল না, সেদিকে 
তার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ও খেয়াল ছিল্ল না। 

শান্তিনিকেতনে যাবার মুখে "গুণ্তনিবাসে' তিনি আর একটি নতুন 
উদ্যোগের ছাঁপ রেখে গিয়েছিলেন দেয়ালে ছৰি একে । তার মধ্যে তাঁর 
মনন-ক্রিয়ার আর একটি বিশিষ্টতা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রাচীর-পটকে 
ছবির যোগ্য করে তৈরী করেন নি সেখানে । প্রকৃতির প্রভাবে যেখানে 
যা ত্বাভাবিক অবস্থা ছিল, অর্থাৎ পুরানো দেয়ালের ফাটা-ফুটা, হুল 
মেরামতের ছাঁপ, বৃট্টির জলের ছোপ, ড্যাম্পের দাগ-তাকে সঠিকভাবে 
রেখে, ওদেরই ব্যাক্গ্রাউণ্ড করে তিনি ছবি করলেন মনের আনন্দে। 
আসল কথা তিনি সেই পুরানো মণিন দেয়ালের অঙ্গে অঙ্কে স্বাভাবিক 
ভাঁবেই অনেক উদ্ভট ও অভিনব সব রূপের সন্ধান পেতেন। আর রঙ. 
রেখার সাহায্যে তাদের নানা নতুন রূপে পরিস্ফুট করে তুলতেন। দেয়ালে 
যা একেছিলেন তার মধ্যে মহাদেব, পাতিহাস ও গরুর ছবি উল্লেখনীয়। 

ছবিগুলির পরিলেখ ( ০901176 ) করেছেন সরু লম্বা! কাঠের খণ্ড পুড়িয়ে 
তা দিয়ে। অন্যান্ত রউ-এর পোঁছ দেবার জন্য তুলির ব্যবহার হলেও, তাঁকে 
বাশের চটা দিয়ে মেজে-ঘষে নিতেন। কাঠকয়লা, নীল ও বাদামী রঙ. দিয়ে 
ছবির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ব্যাক্গ্রাউণ্ডে দেয়ালের স্বাভাবিক ছা তলা ও 
ডাম্পের দাগ ও মেরামতী চিহ্ন রেখেই সব একেছেন। সে জায়গায় তুলির 
টাচ, আদৌ দেন নি। আলোচ্য তিনটি কাঁজই ভাব প্রকাশে, রেখার বলিষ্ঠতাঁয় 
'উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতি। অল্প চেষ্টা ও হ্বল্প বর্দন1 ছার! চমতকার ভাবাতিব্যক্তি 
হয়েছে। 
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এই প্রকার স্বল্প আয়োজনেই অবনীন্দ্রনাথ তার শিল্পকর্ম করেছেন চিরকাল । 
এই কাজের জন্য বিশেষ কোনও আড়ম্বর আয়োজন ছিল না কোনদিনই । 
তার সর্ব লক্ষ্য ছিল কম রঙ. খরচ করে কিভাবে বেশী ছবি করা যায়। ছবির 
পর ছবি হোত, কিন্তু সে তুলনায় রঙ-এব বাক্স খালি হোত নাঁ। তিনি নিজের 
রঙএর পেটিকাকে বলতেন, “অক্ষয় তৃণ'। স্বদেশীয়ানার প্রভাবে অন্যান্য 
বিদেশী জিনিসের সঙ্গে বিপিতী বুঙ.-ও বর্জন করেছিলেন। বাজারে যত 
রকম গুড়া রঙ. পাওয়া যেত-_অর্থাৎ এলামাটি, গেব্রিমাঁটি, খয়ের ইত্যাদি 
'কিনে এনে তার সঙ্গে ভূষা কালি মিশিয়ে সব রঙ তৈরী করে নিতেন। 
তাছাড়া বাজার থেকে আরও আনিয়ে নিতেন কমলা, লাল, নীল, দবুজ, 
হুলদে প্রভৃতি সব রঙ. । তা বিলিতী মোড়কে থাকলেও আপত্তি ছিল না। আর 
মেই সব বঙএর সঙ্গে গঁদ ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নতুন রঙ. বানিয়ে নিতেন। 
গঙ্গামাটি দিয়েও একটি রঙ. তৈরী করেছিলেন। তার সঙ্গে অন্ত বূঙ-এর 
টাচ দিয়ে জমি ও মাটির রূপ রচন। সহজ হয়েছিল। 

ছবি আকতে তুলি হচ্ছে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও যক্ত্। কিন্ত তিনি ত 
মনে করতেন না। তিনি বলতেন-__ 

“তুপি না থাকলে কলম দিয়ে আকতুম, পেন্সিল দিয়ে লিখতুম। কলম 
'পেন্সিল না থাকলে খড়িমাটি, তাও যদি না থাকে গাছের ডাল, পাখীর পালক 
সবই যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে হাতের আহগুল। ছবি আকা বন্ধ 
হোত ন1।'**হাত যখন স্যস্টি হয়েছে, ছবিও হোত। আগেষযন্ত্র তারপর 
কারিগরঃ এ নয়। আগে হাত, পরে হাতিয়ার ।”৯ 

পোড়া কাঠের কয়লা দিয়ে ছবি করবার সময্প নতুন পদ্ধতিতে তাকে স্থায়ী 
করে তুলতেন। কাঠ কয়লার রঙ. মুছে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি 
উক্ত মিডিয়ামে ছবি একে পটখানিকে জলে ডুবিয়ে দিতেন। অর্ধেক 
আন্দাজ রঙ তাতে ধুয়ে-মূছে যেত। তারপর ওটিকে শুকিয়ে নিয়ে কয়লার 
রেখার উপর আঙ্গুল চালাতেন। খানিকক্ষণ ঘবাঘধি চলতো । নতুন 
বেখাঙ্কন করেও তার উপর আঙ্গুল চালাতেন। অতঃপর আবার চলতো 
জলের ছোপ। অনেক সময় ধরে এইভাবে ঘষা-মাজ1! ও জলে ধোয়ার পরে 
পাদা-কালোর রেশে চমৎকার ছবি ফুটে উঠতো।। সব কাঁজের শেষে আবার 
ছবিকে রোদে শুকিয়ে নিতেন। রঙ. তখন একেবারে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী 
হয়ে যেত। আর কখনও তা! উঠে যাবার আশঙ্কা থাকতো না। 

১, দক্ষিণের বারান্দা £ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যার। 
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বাজারের “চারকোল' তিনি পছন্দ করতেন না। কাঠ কয়লার ছবিকে 
আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ঘষে এমন মজবুত ও মনোরম করে তৃলতেন যে তা? 
সকলের কাছেই আকর্ষণের জিনিস হোত। তার পশ্জপাখীর চিত্রাবলীর' 
মধ্যে কোন কোনও পাখীর চিত্র মনে হয় এই পদ্ধতিতে অক্ষিত। 

তিনি টুথব্রাশ দিয়েও ছু'-একখানি ছবি করেছিলেন এবং তাও অত্যন্ত 
হন্দর হয়েছিল। আদল তুলির কাজের মতই মনে হোত। তিনি বলতেন,. 
“আটিস্টের হাতে পড়লে সব ব্রাশ লমান।* 

১৯৪৫ পালে শারীরিক অন্বস্থতার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে 
আসেন বরানগরে। বয়স তখন তার পঁচাত্তর বছর। সেই রোগাক্রমণের 
পরে তিনি আর পূর্বের মত সুস্থ ও'শ্বাভাবিক হতে পারেন নি। ক্রমে ক্রমে 
তিনি এগিয়ে চললেন জীবন-পথের শেষ সীমানার দিকে । সমস্ত স্ছজনকর্মের' 
গতি কুদ্ধ হয়ে গেল। এল রঙ-তুলি, ছেনি-বাটালির “শেববোঝা” নামাবার 
দিন। শিক্প-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে চরম সমুক্পতির দিনে, একদিন পথশ্রাস্ত ও 
বোঝ| বহনে অক্ষম উটের “শেষ বোঝা” নামানোর চিন্র একেছিলেন দিনমণির 
অস্তরাগ রেখায় রঞ্জিত করে । দেশ-বিদেশের কলারসিকর1 সেই চিত্র-কল্পন। 
দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি আরও যে সহম্্ চিত্রপটে কতশত, 
রঙএর খেলা খেলেছিলেন জীবনভর, তার মধ্যেকার গোধুলি আলোকের 
করুণ, ম্লান ও ধুসর আলোকচ্ছটার দিকে মুখ করেই জীবনের শেষ পাঁচটি 
বছর তিনি কাটিয়েছেন। 

তারপরে এল সেই শেষের দিনের আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া 
দিয়ে, তার রূপ-রেখার খেলাঘর ছেড়ে তিনি যাত্রা করলেন অনস্ত অসীমের 
পথে। ১৯৫১ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি মরজগতের শিক্পগুরুর আসন 
ত্যাগ করে চিরস্তন রূপের একটি আসন অধিকার করলেন তাঁর তুলি 
কল্পনার অজন্ন চিজ্জপটের মধ্যে । আর রেখে গেলেন তাঁর জ্সেহধন্য 
তিনটি পুঞ্জ, ছুটি কন্তা, কত নাতি-নাতনী, ছান্ত, শিল্ত ও দেশী-বিদেশী 
কত গুণমু্ধ তার চিত্রীন্থরাগী আত্মীয় বন্ধুজনদের ।১ 

১৯৫১ সালের ৫€ই ভিসেম্ববের পরে শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ আর নেইঃ 
নেই তার বাল্যম্থৃতি ও কর্শকৃতি-ব্জিড়িত ৫নং বাঁড়ী। দক্ষিণের বারান্দ' 
কালের গর্ভে নিলীন। সব আজ ইতিহাস। কিন্ত ইতিহাসও কথা কয় । 
মৌন হয়েও সে মৃখর। সে বলবে-_ 
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ধার তুলির টানে-টানে, রঙ-এর ছিল্লোলে, ভাবের আবেশে ভারত- 
কলার ক্ষীণ প্রাণে নতুন স্পন্দন জেগেছিল, ধিনি রামায়ণ, মহাভারত ও 
প্রাচীন কাব্য-কাছিনীকে নবভাবে চাক্ষুবরূপে সত্ীবিত করেছিলেন, মৃঘল 
ইতিহানের জাকজমক, বেদনা-ব্যথ! ও হতাশার করুণ-কাঁহিনীকে স্বকীয়তা 
মণ্ডিত করে এ-যুগের আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন, প্রাচীন ভারতের শিল্পকীত্তির 
ঘুমন্ত লৌন্দর্ধ্য লহুরীর শিলীভূত রসধারাকে মন্থন করে আধুনিক চিত্রকলার 
অ্বত প্রবাহে দেশবাসীর রূপ-তৃষ্ণ মিটিয়ে দিলেন, যিনি রঙ-রেখার প্রাণছন্দে 
আজও জীবস্ত, ধার লেহ-মমতা৷ ও হাঁস্তমুখর আলাপচারিতার মাধুরী আজও 
কলার কাকলীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, ধার নান্দনিক অনুভূতি ও রসোল্লাসের 
ভাব প্রক্কৃতি চিত্রকল্প ভাষার নেবেছ্যে বাডময়ীরূপে দীপ্যমান--তিনি এখন এই 
মরজগতের ওপারে অমরাবতীর নন্দনরাজ্যের অধিবাসী । সেই রূপসাধক এই 
জগত পারাবারের তীরে পাথর, ছড়ি কুড়ানো! ও ব্ূপের সাগরে অবগাহন শেষ 
করে অনস্ত রূপাবলী ও অক্ষয় হুড়ি-পাথরের সন্ধানে নিমগ্ন । তাঁর চিত্রপট ও 
কুটুম-কাটাম আজ শিল্পরাজ্যের শোভা ও জগতবাসীর আনন্দের উৎ্স। 


॥৫॥ 


গুক মিলে লাখ লাখ, চেল। ন1 মিলে এক”--এই উক্তিটি অবনীন্ত্রনাথেব 
শিক্ষক-জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ, তিনি যেমন ছিলেন স্থযোগ্য 
গুরু, তেমনি ছিল তার শি্যু-ভাগ্য। তাঁর জীবনে দেখা গিয়েছে যে গুরু 
একজন, কিন্তু যোগ্য শিক্ষক অনেক। গুরুর আসনে বসবেন, গুকুগিরি 
করবেন-__-এই কল্পনা, এই ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। চিত্র রচনায় চলছিল 
তখন নতুন নতুন চেষ্টা। নতুনতর কল্পনা-চিস্তাকে পটের বুকে ফুটিয়ে বিচিত্র 
বূপসম্ভার শ্যহির আনন্দে তিনি ষ্লে সময় বিভোর। অনেক রঙ-রূপের 
অভিনব রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তখন । মন তার ভাব-কল্পনার ডানায় তর 
করে উড়ে চলেছিল দিক হতে দিগন্তরে, রঙ-রেখার আকাশে-বাতাসে। 
ভার নবাবিষ্কৃত চিত্রকল্পনার ভাঁব-ভাষায় আত্মপ্রকাশের গতি তখন অবাধ, 
মুক্ত। সেই ভাব, সেই ভাষা! তার একান্ত ভাবে নিজের। রূপসাধনা 
চলেছিল নিভৃতে, নিরালায়। সেখানে তিনি ছিলেন এক]। প্রচারবিমুখতা 
ছিল তার সহজাত ত্বভাব। অতএব চিন্রাঙ্কনের নতুন পাঁল1 অবারিত ছন্দে 
চললেও বাইরে তার বড় একটা প্রকাশ ও প্রচার ছিল না। 

এমনি একটি সময়ে তার আলাপ পরিচয় হয়ে যায় মি: ই. বি. হ্াভেলের 
সঙ্গে । তার ফলে অবনীন্দ্রনাথ এলেন আর্ট স্কুলে । নিয়ম্মমাফিক কর্মজীবন শুকু 
হোল তার। আর্ট স্কুলের তিনতলার দক্ষিণ দিকে একটি ঘরে তার ভারতীয় 
চিত্রকলার ক্লাস হোল স্থাঁপিত। .কিস্ত ছাত্র কোথায়? ভারতীয় রীতিতে 
চিত্রাঙ্কন শিখবে কে? স্থৃতরাং শুন্য কক্ষেই অবনীন্দ্রনাথ কিছুর্দিন একলা বসে 
চিত্রাঙ্কন করে চললেন। আর বিষ্ভালয় সংলগ্ন আট গ্যালারীতে যেসকল 
প্রাচীন ভারতীয় ছবি ও মৃত্তি ছিল, তা হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে 
ঘুরে দবেখতেন। তাছাড়া হ্যাতেলের কাছে আর সম্বন্ধেকিছু নতুন আদর্শ 
শিক্ষার অবকাশও তখন তিনি পেয়েছিলেন । ফলে, তার শিল্পের ত্রি-নেন্ত্ যায় 
খুলে। এই কারণেই তিনি হ্যাভেলকে “গুরু” বলতেও কুষ্ঠিত হননি । 

ভারতকলার বস আস্বাদদনের তখন আর একটি অপূর্ব স্থযৌগ এসে 
গিয়েছিল তার সামনে । সেই সময় নান! দেশ থেকে শিল্পসম্পদ বিক্রেতারা 
রকমারি সব জিনিসপত্র, ছবি, মৃদ্ভতি নিয়ে আর্ট ক্কুলে যাতায়াত করতেন 
নিক্মমিত। অবনীন্ত্রনাথের জীবনে সে এক পরম সথযোগ! ভারতবর্ষের 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাপ্ন ১৪৭ 


আঞ্চলিক শিল্প সামগ্রীর রূপ দর্শন ও মর্ম উপলব্ধির জন্ত তাকে হ্যাঁতেল 
সাহেব প্রতিদিন ছু'ঘণ্টা করে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন । আর তিনি 
নিজেই সেই নতুন আমদানী ছবি মৃষ্ঠি প্রভৃতির রস-রহত্য তাঁকে বুঝিয়ে 
দিতেন । নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, সেই দু"ঘণ্টা সময় অফিসের কোন 
কাজ হবেনা, কোন লোকের লঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎও চলবে না। 

এইভাবে চললো কিছুকাল হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের গুরু-শিষ্তের পাঁল1। 
অত:পর এক শুভদদিনে আট স্কুলের সেই শুন্য কক্ষে ( ভারতীয় ক্লাসে ) এলেন 
অবনীস্্রনাথের প্রথম ছাত্র স্থরেন গাঙ্গুলী ।১ মিঃ হ্যাভেল তাঁকে তাতের 
কাজ শেখার জন্য প্রথমে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর আবার তকে 
ফিরিয়ে এনে অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, “তুমি তোমার ক্লাস শুরু কর।” এই 
ঘটনার কয়েক দিন পরে মত্যেন বটব্যাল নাষে এন্গ্রেভিং ক্লাসের জনৈক ছাত্র 
একটি ছেলেকে নিয়ে এসে ভাইন প্রিন্সিপালকে বললেন, “একে আপনার 
ক্লাসে নিতে হবে।” অবনীন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে দেখলেন, “কালোপানা 
ছোট একটি ছেলে।” ছেলেটি আর কেউ নন, তিনি নন্দলাল বন্থ। গুরুর 
দ্বিতীয় ছাত্র-_-ভ'বীকালের যুগন্ধর ও ধুরদ্ধর শিল্পী। 

গুরু জানতে চাইলেন, নবাগত ছাত্র লেখাপড়া কতদূর শিখেছেন। ছাত্র 
জবাঁব দিলেন, ম্যান্রক পাশ ক'রে, এফ. এ, পর্ধাস্ত পড়েছেন । আবার প্রশ্ন, 
তোমার হাতের কাজ? ছেলেটি একখানি ছবি দেখালেন--শকুস্তলার ছবি। 
একটি মেয়ে, পাশে হরিণ ও গাছপালা। গুরুর মতে ওটিতে একটু জ্যাঠামির 
ছাঁপ ছিল। তাই তিনি হুকুম দিলেন, দিদ্ধিদদাতা গণেশের ছবি করে আনতে 
হবে। শকুস্তলায় হবে না । 

পরদিন নন্দলাল নিয়ে এলেন একটি কাঠিতে ন্তাকড়া জড়ানো, তার 
উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। স্থন্দর ছবিখানি, প্রভাত-ভাঙ্র বর্ণনা 
দিয়ে অস্কিত। গুকর খুব পছন্দ হয়ে গেল ছবিটি। সঙ্গে এসেছিলেন 
নন্দলালের শ্বশুর মহাঁশয়। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, “ছেলেটিকে 
আপনার হাতে দিলুম।” তিনি উত্তর দিলেন, “লেখাপড়া শেখালে বেশি 
রোজগার করতে পারবে।” সে-কথার জবাব দিলেন নন্বলাল নিজেই--. 
“লেখাপড়া শিখলে তো ত্রিশ টাকার বেশী রোজগার হবে না। এতে 
আমি তার বেশী রোজগার করতে পারব ।” 











১. জোড়ানাকোর ধারে । পৃঃ ১২৯ 
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তখন আর আপত্তি ছোল না। নন্দলাল থেকে গেলেন অবনীন্্রনাথের 
কাছে। তখনছাত্র হোল ছটি। একদিকে স্থরেন গাঙ্গুলী, আর একদিকে 
নদগালাল বন্থ, মাঝখানে গুরু অবনীন্দ্রনাথ । ভারতীয় চিত্রকল। শিক্ষাদান- 
পর্ধের স্থপ্রভাত হোল ১৯৯৫ সীলেরই একটি হন্দর শুভদিনে। 

ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি ছাত্র এলেন আর্ট স্কুলের ভারতীয় বিভাগে । 
স্থতরাঁং সংখ্যা দীড়াল পাঁচ। নবাগত তিনজন হলেন--অসিতকুমার হালদার, 
শৈলেন্দ্রনাথ দে ও সমরেজ্রনাথ গুপ্ত । অবনীন্দ্রনাথ তাদের সম্পর্কে বলতেন, 
এরা আমার 'পঞ্চপাণ্ডব+। তারপরে দিনে দিনে ছাত্র সংখ্যা বেড়েই 
চলেছিল। লক্ষৌর দু'জন মুসলমান *ছাজও এসে যোগ দিলেন ভারতীয় 
বিভাগে । নাম তাদের হাঁকিম খান ও শমী উজ্জ্রমান। মহীশৃর থেকে এলেন 
ভেঙ্কটাপ্পা। আর পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন রূপরুষ্ণ । 

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্ষে আরও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা হোল 
অনুভূত। ঈশ্বরীপ্রসাদ ও বাহাছুর লাল নামে ছু'জন শিল্পী এসে শিক্ষকের 
আদনে বসলেন। তাদের কাজ হোল পুরোনো! মৃঘল ও পাহাড়ী চিত্রের 
রীতি-পদ্ধতি ছাত্রদের শেখাবেন। এছাড়া দেশ রঙ-তুলি প্রভৃতি 
তৈরী করবা ও ছবিতে সোন! লাগানোর পদ্ধতি শেখাবার ভারও পড়েছিল 
তাদের উপবে। 

ক্রমশঃ আরও অনেক ছাত্র এদে সমবেত হলেন অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে । 
পরবর্তীকালে তারা সকলেই হয়েছিলেন কৃতি ও কুশলী শিল্পী এবং সুযোগ্য 
শিক্ষকও বটে। তাদের ঘবারাই অবনীন্তরনাথ প্রবস্তিত চিত্ররীতির প্রভাব 
গ্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সার] ভারতবর্ষে। এদের অনেকে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে শিক্ষাগুরুর পদে ব্রতী হয়ে ও কলাবিষ্ভালয় পরিচালনার 
দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করে, সেই নবজাত কলারীতিকে দেশবাসীর হ্থায়ে স্থপ্রতিষ্িত 
করে দিয়েছিলেন । 

আধুনিক ভারতের নব্য-কলাবরীতির জনক অবনীন্দ্রনাথ । গুরুর আসনে 
অধিষিত হয়ে তিনি আর একটি বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একটি নতুন 
এঁতিহ হ্ঠিতে হয়েছিপেন অতি মাত্রায় সফল ও স্ুসিদ্ধ। ছাত্র-শি্কে 
আপন ক'রে মনের মত ক'রে তৈরী করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তার 
কাছে ছাত্র ও পুত্র ছিল অভিন্ন । এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ক্রদ্থাচর্ধ্যা শ্রমের 
গুরু-শিষ্য সম্পর্কের একটি নবরূপ হয়েছিল গ্রতিভাত। ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষার 
দ্বানিদ্ব নিতে গিয়ে ভিনি অনেক লময় যেন তাদের জীবনের সমগ্র ভার গ্রহণ 
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করে ফেলতেন। ঘণ্টা, মিনিটের ও ক্লাসকমের বিধি-নিয়মে আবদ্ধ ছিল না 
তার শিক্ষা-পন্ধতি। খোলা মন, উদার হৃদয় ও সহজ ভাঁব নিয়ে তিনি ব্যবহার 
করতেন ছাত্রদের সঙ্গে । দ্ুল-শিক্ষকের মত নিয়ম, নির্দেশের কোন বালাই 
ছিল না লেখানে। তার শিক্ষাদান রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং তাঁও তান 
একাস্ত নিজন্ব। 

এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন--"আমার ক্লাসে ছিল একটু বিশেষত্থ। 
আমি কখনো! ছাদের নিয়ে স্কুল মাস্টারী করিনি। আমিও আকতৃম, 
তারাও আকত আমার সঙ্গে বমে।.".আমার বসে বসে ক্লান কর! 
পোষাত না। ওরা রীতিমত স্টাডি করতো । *.কি যে আনন্দে ছাত্রদের সঙ্গে 
কাজ করে যেতুম, সেরকম মজার দিন আমার জীবনে আর আসেনি। আমি 
আর নন্দলাঁলর! মিলে ছবির পর ছবি একে গেছি। রোজ নতুন নতুন ছবি বের 
হয়েছে, তার আর বিরাম ছিল না। ছাত্র আর গুরুতে মিলে কষ্টি করা-এই 
রকমই ছিল আমার ক্লাস। সে যেকি স্ফৃত্তি তা বোঝাতে পারবো ন1।৮ 

অবনীন্ত্রনাথের ক্লাসে নানা ধাতের, নানা ধরনের ছান্তরের আগমন হয়েছে 
বিভিন্ন সময়ে । ছাদের নিয়ে স্বভাবন্থলভ রহস্তবৌধের পরিিচয়ও দিয়েছেন 
তিনি বারে বারে। আবার তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও ব্যবহার-নির্দেশনার 
মধ্যেও কতবার প্রকাশিত হয়েছে তার দরদী মন, সেই অদ্ভুত শিল্পমানস ও 
রসের অঙ্কুরন্ত ধারা-প্রবাহ। 

একবার সেকালের ভারত-বিখ্যাত বিপ্রবী বারীন ঘোষ এসে হাজির। 
'অবনীন্ত্রনাথের কাছে চিত্রবিষ্য1! শিখবেন, এমন ইচ্ছ' প্রকাশ করলেন তিনি। 
শিল্পগ্তরু জানতে চাইলেন, ছবি আকাঁব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কতটুকু । বারীন্দ্রনাথ 
্বহস্ত অঙ্কিত একটি দুর্গার ছবি দ্বেখালেন তাকে । সাধারণতঃ দুর্গার মৃদ্তি 
যেমনটি হয় তেমনি করেই আক! হয়েছিল ছবিটি । অবনীন্ত্রনাথ জাবার প্রশ্ন 
করলেন, কেমন করে আঁকা! হয়েছে পটটি। উত্তর দিলেন ছাত্র, ধ্যান করে 
রূপটি ঠিক করে নিয়ে একেছেন। গুরু বললেন, “তা হবে না বারীন। 
খ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখ, তবেই ছবি আঁকতে পারবে। 
ঘোগীর ধ্য।ন ও শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত ।”২ 


শিল্পীর ধ্যান অবনীন্ত্রনাথের মতে চোখবুজে ধ্যান নয়। চোখ ছুটি খুলে 
বিশ্বের বিচিত্র রূপরাঁজিকে ভাল করে খুটিয়ে দেখা । সেই রূপবৈচিন্ত্যকে 


১, ম্মৃতিচিত্র £ প্রতিমা ঠাকুর । পৃঃ ৯০ 
২, জোড়াসাকোর ধারে। পৃঃ ১০১ 
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চোখে দেখে মনের ল্যাবরেটারীতে নিয়ে ব্বপাস্তরিত, ভাবাস্তরিত করে 
নিজেরটি করে নিতে পারলেই শিল্পীর ধ্যান হয় সার্ঘক। আকাশে, মাটিতে, 
জলে, বদে-ছঙ্গলে, পাছাড়ে-পর্বতে, মানুষের সমাজে, পশুপাখীর মহলে য1 কিছু 
আছে তাকে চোখে দেখে, মন দিয়ে ঢেলে সাঁজিয়ে নতুন করে দিতে হুবে 
চিন্তরপটে । 

তিনি ছাত্রদের সর্ধদ| বলতেন বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে, 
সেখানে কত ডিজাইন, নক্সা রয়েছে ছড়ানো । তাছাড়া কাগজটির দিকে 
তাকিয়ে নিজের মনোরাজ্য মন্থন করলেও কিছু ন1 কিছু পাওয়া যাবেই। 

শিক্ষাদানের রীতিই ছিল তার ম্বতন্ত্ব ও অভিনব। তিনি যত বড় শিল্পী 
ছিলেন, আবার ততখানি শ্রেষ্ঠ ছিলেনু শিক্ষক । ছাত্রদের শেখাবার সময় খুব 
ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন । সে-কাঁজ করতেন অত্যন্ত মেহ-মমতা। দিয়ে । বিশেষ 
প্রতিভা নেই এমন সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যেও তিনি অনেক গুণ দেখতে পেতেন 
এবং তা টেনে বের করতেন। 

তার নিজের শিক্পরীতিকে কখনও ছাত্রদের অনুকরণ করতে বলতেন না। 
কোন শিক্ষার্থীর রচনার ভুলক্রটা সংশোধনকালেও তিনি নিজের পন্থা-পদ্ধতিতে 
তা না করে, সেই শিল্পীর আদর্শ ও মনোভাৰ বুঝে নিয়ে সেইভাবে তাকে 
এগিয়ে দিতেন । কোনও ছাত্র হয়ত কিছুতেই একটি রচনাকে পরিণতির 
দিকে এগিয়ে নিতে পাচ্ছে না, তা দেখে তিনি ছবিটির উপরে একবার চোখ 
বুলিয়ে, এখানে-ওখাঁনে ছটো৷ একটা সোজা লাইন বা বীক1 বেথা জুড়ে দিয়ে, 
তুলির টানে ও রঙের একটি পৌছ দিয়ে সেটিকে দিতেন পূর্ণ একটি বসন্হহিব 
নিদর্শন করে। 

শিক্ষাদান সম্পর্কে ভার আদর্শের কথ! জানা যায় একখানি চিঠিতে । 
তিনি একবার ছাত্র অসিত হালদারকে লিখেছিলেন--. 

“বোলপুরে শিক্ষ। দেওয়! স্ঘদ্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, 
এইটুকু মনে রেখো থে নিজেকে সেখানে গুরু মশীয়ের জায়গায় বসিয়ে 
ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো! ষে পাখী পড়াতে হলে পাখীর 
সঙ্গে নিজেকেও পাখী হতে হয় ।” 

সেই সময় অসিত হালদার বিশ্বভারভীর কলাভবনে অধ্যক্ষ পদে ব্রতী 
ছিলেন। 

তুলি-কলমের রহস্য শেখানে! ব্যতীত তিনি ছাত্রদের চিস্তাশক্তি বৃদ্ধির 
ব্যাপারেও অত্রত্ত উৎসাহী ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল, শুধু তুলি-কলমের 
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বাহাছুরীতে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। চিস্তাশক্তি বৃদ্ধি না পেলে এবং 
কর্পনার বিকাশ না হলে আসল শিল্পী তৈরী হয় না। তিনি ছাত্রদের 
রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাব্য-কাহিনী পাঠ করে করে মাথা বোঝাই 
করতে বলতেন। এইজন্ত তিনি আর্ট স্কুলেও নানা প্রকার আয়োজন ব্যবস্থা 
করেছিলেন। নিজেও যেমন ছেলেদের কাছে অনবরত প্রাচীন কাহিনী ও 
পৌরাণিক আখ্যান সব বলতেন, তেমনি আর্ট স্কুলে একজন পণ্তিতকে নিযুক্ত 
করেছিলেন ছাত্রদ্বের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কালিদাসের কাব্য পড়ে 
পড়ে ব্যাখ্যা করার জন্ত । তা! শুনে শুনে গুরু ও তার শিশ্তরা একে চলতেন 
নানা ছবি। মাঁঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে পৌরাণিক ও এঁতিহাপিক নাটকের 
অভিনয় দেখারও ব্যবস্থা ছিল। 

এত সব ব্যবস্থা করে এবং পৌরাণিক পরিমগ্তল সি করেও অবনীন্দ্রনাথ 
কোনও রক্ষণশীলতার বা প্রাচীনকে আকড়ে থাকার শিক্ষা কখনও দেননি । 
তার মৃখ্য উদ্দেশ্য ও নির্দেশ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ চিজ্জাবলীর 
রস ও রূপবৈচিত্র্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে তা থেকে মধু সঞ্চয় করতে হবে। 
আর সেই সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের কোন্টি এ যুগে গ্রহণীয়, কোনটি বর্জনীয় তা 
বিচার করে চলতে হবে। কিন্তু পুরাতনের হুবহু অনুকরণ বা জাবর কাটা 
চলবে না। এখনকার পরিবেশের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করে আজকের ও 
তাবীকালের যোগ্য রস রূপ রচনা! করতে হবে। কারণ তিনি বিশ্বাস 
করতেন যে, ভারতের প্রাীন ও মধ্যধুগীয় চিত্র-লক্ষণে ও আদর্শে এবং 
আঙ্গিকের মধ্যে আমার্দের ভাঁবীকালের উপযোগী অনেক মূল্যবান তত্ব ও 
উপাদান নিছিত আছে। তাকে গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজনাহুরূপ 
অংশ বিশেষকে কাজে লাগালে তাতে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারবে। এই 
গ্রহণ-বর্জনের নীতিতে তার কাছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেদাতেদ ছিল না। 
তিনি ছাত্রদের পশ্চিম দেশের শিল্পরীতি থেকেও নানা উপাদান সংগ্রহ করতে 
উৎসাহ দিতেন। তবে পাশ্চাত্য বীতি দ্বারা কেউ প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন না হন 
সেদিকে তাঁর বিশেষ সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তার শিল্পী-জীবনের আদর্শ ই 
ছিল মূলটি যেন ভারতের মাটিতে আবদ্ধ থাকে, শিল্পী যেন মনে-প্রারণে 
ভারতীয় হয়ে ওঠেন। মিলন-মিশ্রণে বাঁধা ছিল ন1, কিন্ত গ্রভাবিত ও পরাস্থৃত 
হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। 

কি করে ছাত্রদের উন্নতি হবে, নাম হবে, এই ছিল তার সর্ববধীর চেষ্টা । 
ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে নিজের ছৰি বেশী দিতে 
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চাইতেন ন]। ছাত্রদের ছবি যাতে বেশী স্থান পাক্স তার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করতেন। 
তিনি বলতেন, তাঁর ছবি বেশী থাকলে ছাত্রদের ছবি বিক্রী হবে না। এই 
স্মেহ-মমতার তুলনা নেই। এ পুত্রন্সেহ ব্যতীত আর কি! নিজে অনুস্থ হলে 
বাইরের কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হতেন। কিন্ত কোন ছাত্র এসেছে 
শুনলে ভারী খুশী হতেন। কলকাতার মধ্যে কোন ছাত্র অন্স্থ হলে নিজে 
গিয়ে তাকে দেখে আনতেন। বাইরে হলে চিঠি লিখে, এমনকি “তাঝ? করে 
খবর নিতেন। কারোর অর্থাভাব হলে টাক] দিয়ে সাহায্য করতেন।৯ 

এই প্রসঙ্গে তার হুযোগ্য ছাত্র মুকুল দে-র একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য । 
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মুকুল দে আর এক জায়গায় বলেছেন, “কাহারও বাভীতঘর জায়গ! জমি 
করিয়া দিয়া, কাহাকেও বা কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়! এই শিল্পীশ্রেষ্ 
মহামানব তীছার অকৃত্রিম নেহ ও বদান্ততাব পরিচয় দ্িয়াছেন। ১৯১৭ সালে 
আমার পিতার মৃত্যুকালে ও কয়েক ৰছর পূর্বে আমার মারাত্মক পীড়ার সময়ে 
তিনিই আমাকে বধাসাধ্য আর্থিক সাহাধ্য করিয়াছিলেন। তীহার শেষ 
উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিব ন1।”৩ 

তেক্কটাপা ও বূপরুষ্খ বাংল! দেশের বাইরে থেকে এসেছিলেন। 
অবনীন্দ্রনাথ সেইজন্য সর্বদা সন্গেহ দৃষ্টি রাখতেন যাতে তাদের কোন অস্থবিধ! 
নাহুয়। ভেঙ্কটাপ্পাকে তিনি আদর কবে ডাকতেন 'আগ্পা”। 

তার প্রথম ছাত্র হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী তক্ষণ। 
কিন্ত তার আধিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত থারাপ। তার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের 





১, বাবার কথ। £ উমা দেবী। 
৭. 288-1325255 0009:85925 : 0155-008, 1949 
৩, আযবনীজনাখ £$ যলোজিৎ বছু। 
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ক্সেহছমমভার অন্ত ছিল না'। আর্ট স্ুল থেকে তকে বৃত্তি মুর করে, 
প্রদর্শনীতে তার ছবি টীডিয়ে বিক্রী করে, নানাভাবে তিনি তাকে নাহাযা 
করতেন। তার অকাল বিয়োগে তিনি মন্দমাহুত হয়েছিলেন . অত্যধিক 
মাআয়। 

সথরেজনাথের মৃত্যুর পরে তিনি 'প্রবাসী-তে একটি চিঠি পাঠিয়ে 
লিখেছিলেন-_- 

দছুরেনের একাস্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা টন সে পয়সা! উপায়্ের জন্য 
অন্য চলল এই কাজে যোগ দিয়াছিল। তাহার এমন ছুব্বন্থা যে আমি 
কম্বল কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে। নচেৎ, শীতের দিনে নে 
একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিপ্র, তাহার পক্ষে 
ছবি আঁকা ( তাও আবার দেশী ছবি ) লইয়া পড়িয়! থাক1 কতট। মনের তেজ 
আবশ্তাক '*।* 

তার এই প্রথম ছাত্রটি তার হ্ুল্স্থায়ী জীবনে অনেকগুলি ছবির মধ্যেই 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তার মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন” নামক 
একটি চিত্রাঙ্কন করে তিনি এঁতিহাঁসিক ও পণ্ডিত মহলে তুমুল এক আন্দোলন 
হ্ঙ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন ধতিহাসিক ও পণগ্ডিতগণ বিষয়টির সত্যতা ও 
উপযোগিতা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চালিছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। শিল্পী “সাহিত্য 
পত্রিকায় তিরস্কত হলেন কঠোর ভাষায়। স্সেছশীল গুরু আর স্থির থাকতে 
পারলেন না। প্রিয় শিষ্ের সম্মান বক্ষা করতে তিনি এগিয়ে এলেন তার 
স্থরপাল লেখনী হাতে নিয়ে। পর পর “বঙ্গদর্শন” ও গগ্রবাসী” ছুটি পত্জাকায় 
নিবন্ধ লিখে তিনি ছাজ্রের চিত্রায়ণ ও তার নামকরণকে দমর্থন জানালেন নানা 
সরস যুক্তির মাধ্যমে । 

: ছাত্রদের ছৰি ভাল না হুলে সংশোধন করতেন তিনি রঙ-তুলি দ্বার] । 

সেবারে চিত্রের বিষয়বস্তর সমস্যা সমাধান করলেন লেখনীর সাহায্যে 

কিন্ত তার জন্য সর্বদা এবং সব ব্যাপারেই তিনি ছান্সদের পূর্ণ সমর্থন বা 
সহযোগিতা! করেন নি। যেখানে যেটুকু সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন, তা 
তিনি দিয়েছেন অকুন্ঠিত চিত্তে। অনেক লময় আবার মজা করে, রহম্যচ্ছলেও 
শিক্ষা দিতেন। আর তাকে যেন কেউ নকল ণা কবেন দেদিকেও লক্ষ্য 
স্বাখতেন। 

এক বাব প্রশ্ন হোল, ছবি আক। শিখতে কত সময় লাগে? তিনি বললেন, 
বেশী দিন নয়, ছয় মা; তার মধ্যেই তিনি শিখিয়ে দিতে পারদ. -যাঁদের 
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হুবার এর মধ্যেই হয়্। যাদের হবে না, তাদের বাড়ী ফিরে যাওয়া টি ) 
একবার বললেন-- 

“ছবি কবে তুমি নিজে, মাস্টার মশায় তার ভুল বিরান তা 
তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখেছ তাই একেছ। মাস্টার মশায়ের মতন ভাল 
আকতে যাবে কেন? তরকারীতে নৃন বেশী হয়, ফেলে দিয়ে আবার বানা 
কর; পায়েসে মিষ্টি কম হয়, মিষি আরো! দাঁও। ছবিতেও ভূগগ হয়, ফেলে 
দিয়ে আবার নতুন ছবি আক । বারে বারে একই বিষয় নিয়ে আঁক । আমি 
হলে তে! তাই করতুম। ছবিতে আবার ভূল শুধরে দিয়ে জোড়াভাড়। দেওয়া» 
কি রকম শেখানো! ? দরকার হয়, আর একটু নূন দিতে পার। কিন্তু গাছের 
ভালট! এমনি হবে, পা-টা এমনি করে জাকতে হবে, এরকম শেখাবার আমি 
মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিথিয়েছি। তবে 
ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, একে যাও, কিছু এদিক-ওদিক 
হয় তো আমি আছি।”১ 

তিনি যে পর্ববদাই ছাত্রদ্দের পেছনে থাকতেন ও সাহস দিতেন তার অনেক 
সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। 

একবার শিষ্য নন্দলাল গুরুর কাছে কি বিষয় নিয়ে ছবি আকবেন তার 
নির্দেশ চাইলেন। তিনি ত্বকে “কর্ণের হ্ুরধ্যস্তব, আঁকতে বললেন । আরও 
বললেন যে, এ বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজেও একবার একটি ছবি করতে চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্তু সফল হুননি। নন্দলাল বিষয়টি একে নিয়ে এলেন। 
আচার্ধ; তার উপরে ছু-ভিনটি “ওয়াশ' দিয়ে দিলেন মাত্র। এটা কর, ওটা. 
কর, এইভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতেন না। হাতে ধরেও কাউকে কিছু 
শেখাতেন না। 

নন্গলাল বন্থকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, “হাতে ধরে 
দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাই নি। ছবি করে নিয়ে আসত, আমি শুধু 
কয়েকটি ওয়াশ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সৃর্ধ্যের 
আলো! বুলিয়ে দেয়া-_ন্রধ্য নয় ঠিক, আমি তো রবি নই, নানা রঙের মাঁটিরই 
প্রলেপ দিতাম ।” 

' ছাত্রকে চিত্র-রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ দানের ব্যাপারে শিক্ষকের 

দারিত্বও অনেক । সময় সময় তা ছুশ্চিন্ভা ও উদ্বেগের কারণও হয়। 


১* জোড়ান'কোয় ধারে । পৃঃ ১১৮ 
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অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও এই ব্যাপারে কম্সেকবার অন্বস্িকর পরিস্থিতির জি 
হয়েছিল। তার প্রিক্ব শিষ্য নন্দলাল বন একবার বেশ বড় একখানি ছবি 
করলেন। বিষয় ং উমার তপস্যা । পাহাড়ের গানে দাঁড়িয়ে উমা তপস্তারত।। 
মাথার উপরে সরু চাদের রেখা । ছবিতে রঙ বিশেষ পড়েনি । সারা পটে 
গৈরিক রঙের আবছা আবেশ । অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি দেখে বললেন__ 

“নন্দলাল ছবিতে একটু বঙ দিগে না? প্রাগট! যেন চড়বড় করে 
ছবিখানির দিকে তাকালে । আর কিছু না দাও অন্ততঃ উমাকে একটু 
সাঁজিয়ে দাও । কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরও, অস্ততঃ একটি জব! ফুল” 

'্বতাববিকদ্ধ কাজ করে এলেন সের্দিন অবনীন্দ্রনাথ । নন্দলালকে 
নির্দেশ দিয়ে ফেললেন । বাড়ী ফিরে রাতে চোখে ঘুম নেই। মাথায় কেবল 
একটি কথা ঘুরছিল। কেন তিনি উম্লাকে সাজাতে বললেন। নন্দলাল তো 
তার (গুরুর) মত করে উমাকে দেখেন নি। তিনি হয়ত দেখেছেন শৈলস্তা 
উমা পাথরের মতই কঠিন, তপস্যা ক'রে ক'রে তার দেহের রঙ-রস সব চলে 
গিয়েছে। কাজেই সে উমার রূপ দেখে মন বেদনার্ড হয়, বুক ফেটে যায়। 
সে উমার আবার সাজগোজ, চন্দন-তিলক কি! সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে 
দিলেন অবনীন্দ্রনাথ । কখন ভোরের আলে! ফুটবে এই চিস্তা । ভোর হুতেই 
ছুটে গেলেন শিস্তের আলয়ে । মনে ভয়, ননালাল যদি বাত্রিতেই ছবিতে বুঙ. 
চড়িয়ে থাকে । গিয়ে দেখেন শিল্পী ছবিটির সামনে বসে ভাবছেন, রঙ লাগাবার 
আগে শেষ ভাবনা । 

আচার্ধ্য ছুটে গিয়ে বললেন-__ 

“কর কি নন্দলাল, থামো থামো, কি ভুলই আমি করতে যাঁচ্ছিলুম, 
তোমার উম! ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না|” 

এই ঘটনার পরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি যেন একটা সর্বনাশ 
করতে গিয়েছিলেন । ভালে ছবিটি প্রায় নষ্ট হতে চলেছিল। সেই থেকে 
তিনি ও বিষয়ে আরও লাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। তার আরও ধারণা 
হয়েছিল যে, ছবি শিল্পীর নিজের স্থষ্টি, অন্য কারোর তাতে উপদ্ধেশ দানের 
'কিছু নেই। 

কিন্তু শিল্পাচার্য্যের সামান্য একটু উপদেশে ও ঘাছুম্পর্শে এক একটি রচন। 
যে অসাধারণত্ব লাভ করতো! এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 

ছাত্রাবস্থায় একবার নন্দলাল বস্থ একটি মেসের ছবি করে গুরুকে দেখাতে 
নিয়ে এলেন। মেয়েটির গড়ন, চেহারা! বেশ ভাল, চোঁখ, ভ্র টানাটান1।। আর 
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কিছু নেই পটে। অবনীশ্দ্রনাথ বললেন ঘে, ওটি কৈকেয়ীর ছবি হয়েছে। 
এখন পিছনে মন্থরাঁর চেহারা একে দেয়! হোক্‌।' তাই হোল, দাড়িয়ে গেল 
ইককেয়ী-মন্থরার চিত্র। গুরুর অমূল্য নির্দেশটি না পেলে ছবিটি অনাষা ও 
কাহিনী-কাব্যহীন একটি স্টাঁড়ি হয়েই থাকতো । 

105019790০8 0£ 0:16005] :৮-এর প্রদর্শনী থেকে তিনি ও 
তদীয় অগ্রজ গগনেজ্নাথ ছাত্রদের উৎকৃষ্ট সব ছবি কিনে রাখতেন । নন্দলালের 
বিখ্যাত ছবি 'সতী"-র প্রতি আচার্যের বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্বেও 'তিনি 
সেটি কিনবার স্থযোগ পাননি । সেটি কিনলেন, সোপাইটির উৎসাহী সভ্য 
থর্নটন সাহেব। তারপরে স্থির হোল অন্যান্ত ছবির সঙ্গে ওটিকেও জাপানে 
পাঠানো হবে উত্তম প্রতিলিপি তৈরীর জন্য । কিছুকাল পরে ছবিটি জাপান 
ঘুরে-ফিরে এল বটে, কিন্তু ছবিটিকে আর চেনা যায়নি। একেবারে বদলে 
গিয়েছিল, রঙ সব পুড়ে যেন ছাই হয়ে গিয়েছিল। সাহেবের খুব মন খারাঁপ 
হুয়ে গেল। ছবিটি নিয়ে তিনি কি করবেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে 
জানতে চাইলেন রঙ ফেরানো! সম্ভব কিনা। উত্তর পেলেন, সম্ভব নয্ব। 
তারপরে অবনীন্দ্রনাথ সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, ছবিটি যদি তিনি 
ন। রাখেন তাহলে তিনি ওটি নিয়ে তৎপরিবর্থে অন্য ছবি দিতে পারেন। 
সাহেবের প্রস্তাব--আচাধ্যের নিজের হাতের ছবি দিতে হবে। তিনি রাজী 
হলেন। সাছেব নিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছু'খানি ছবি। তন্মধ্যে একটি ছিল 
ওরক্জেব ও দারার মুণ্ড। 

অবনীন্দ্রনাথ “সতী'কে বাড়ীতে এনে খোল! হাওয়াতে জানালার পাশে 
টাডিয়ে রাখলেন । কিছু দিন পরে দেখা গেল আলো! হাওয়াতে “দভীবর' বড 
ফিরে এসেছে, পোড়া রঙ ধুয়ে-মুছে গেছে, আমল রঙ ফুটে বেরিয়েছে। 
কিন্ত সে ছবি আর থর্নটনের কাছে ফিরে যায়নি। তিনিও চাননি । 

শিল্তের শ্রেষ্ঠ বচনাটির আকর্ষণে ও তার মূল রূপ ফিরিয়ে আনার আগ্রহে 
অবনীন্দ্রনাথ নিজের এফথানি শ্রেষ্ঠ রচনাকে করলেন হাতছাড়া । মুঘল 
বিষয়ক ছবির মধ্যে তার “দারার মুগ একটি বিশিষ্ট নিদর্শন । কিন্তু প্রিয় 
শিস্তের অপূর্বব কৃষ্টি ব্যর্থ হতে চলেছিল্ল। তাকে রক্ষা করার জন্য তখন তার 
ধন এত ব্যাকুল হয়েছিল যে, নিজের কি গেল আর এল, সেদিকে ভার কোন 
খেয়াল ছিল না। এই জাতীয় দরদ, এই মেজাজ ও ওদার্ধ্য ঘেনা-পাওনার 
জগতে বিরল দৃষ্টান্ত ও অমূল্য সম্পদ । 

জাপান থেকে এখানে দর্বাগ্রে ঘে ছুটি তরুণ চিত্রশিল্পী এসেছিলেন 
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অবনীন্ত্রনাথের কাছে চিন্বাঙ্গন ও চিত্রভাবন! বিনিময়ের জন্, তার! হলেন 
হিশিদা ও টাইকান। তীর এদেশের শিল্পীদের দেখাতেন জাপানী টেক্নিকের 
কায! কানন, আর অবনীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের ভারতীয় চিন্ররীতির 
মর্শকথা | হিন্দু দেবদেবীর লক্ষণীবলীর বর্ণন! শুনে শুনে তারা মৃত্তি রচনাও 
করতেন । 

, একবার অবনীজ্রনাথ তার স্টডিয়োর দেয়াল জোড়া মাপের একখানি 
ছবি আঁকতে বললেন টাইকানকে । বিষয় : রাসলীলা। জাপানী শিল্পীকে 
অবনীন্দ্রনাথ ভাল করে রামের বর্ণনা! দিলেন, মর্শ-রহস্তও বোঝাবার চেষ্টা 
করলেন। বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে এনে শাড়ী পরার ধরণ-ধারণ, অচল 
ঘোরানো সব প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেন। পুরোনো মৃত্তির ছবি দেখিয়ে 
গয্পনীগাটি কেমন হবে তাও বুঝিয়ে দেয়! হয়েছিল। মস্ত বড় একটি রেশমী 
পটে ছবির কাঁজ শুরু হোল। ছবির কাঁজ অনেকখানি এগিয়ে গেলেও 
টাইকান ছবিটিকে শেষ করে তুলছেন না। ছাত্রবংসল আগচার্ধ্য অনুভব 
করলেন কোথায় যেন একটা অস্থবিধার স্যরি হয়েছে । সরামরি তিনি জানতে 
চাইলেন ব্যাপার কি? টাইকাঁন বললেন, যে তিনিও ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না ; 
তবে কিসের যেন একট] অভাব বোধ কচ্ছেন। স্থরসিক দ্বেহশীল গুক বুঝে 
নিলেন সমন্তার নিগৃঢ় মূলটি কোথায় । তারপরে তিনি কি যেন মন্ত্র দিলেন 
বিদেশী ছাত্রের কানে কানে । তার মনের ভার নেমে গেল, মুখের কালিমা 
গেল কেটে। 

পরদিন টাইকান বালিগঞ্জ থেকে সবে জোড়া্সীকোর বাড়ীর স্টডিয়োতে 
এসেছেন। তার কিছু আগে বাড়ীর মেয়ের! শিউলি ফুল তুলে রেখে গেছেন 
সেই ঘরে। হাওয়ায় কিছু ফুল মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে । টাইকান তা! দেখে 
হাতে কিছু ফুল নিয়ে ছবিটির গায়ে দিলেন ছড়িয়ে। তার ৪2৫০ দেখে 
মুখে আর হাপি ধরেনি তার। অবনীন্দ্রনাথ দাড়িয়ে দীঁড়িয়ে দেখছিলেন 
মজাটা] । ফুল ছড়ানো ছবিটিকে ভাল করে দেখে টাইকান ফুলগুলিকে 
তুলে নিয়ে বললেন ছবির সামনে । আর ক্রমে ক্রমে হাতের ফুল তুলির ডগায় 
উঠে রঙে-বেখাঁয় ছড়িয়ে পড়লে! ছবির পটে। নারদ ও কমল! রঙ-এ মিলে 
পটের বুকে পুষ্প বৃষ্টি হোল শিল্পীর তুলিকাঁতে। রাসলীলার নৃত্যে ফুলের 
ছড়াছড়ি, বাধার হাতে কদম ফুল, গলায় শিউলির মালা, কষ্ণের বাশীতেও 
ষাল! জড়ানো! । নৃত্যের তালে ছন্দে মেঝেতেও ফুল ছড়িয়ে পড়লে! । ছবি 
হেসে উঠলো । রাসলীলা এবারে পূর্ণ ছোল গুকুদত্ত মন্ত্রসাধনায়। নিজের 
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হাতে বালুচরী শাড়ীর আচল বদিয়ে ছবিটিকে বীধালেন টাইকাঁন। আর 
গুরুকে. বললেন, এ ছবি আপনার, আপনি এর শেষ মন্রাতা। বিদায়ের 
লগ্গে টাইকান সেটি তার ভারতীয় গুরুকে উপহার দিয়ে গেলেন অন্তরের 
শ্রদ্ধা জড়িত করে। 

তারপরে কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯১৮ সালে জাপানের জনৈক 
শিল্পপতি মিঃ ষেণ্ডা কলকাতায় এলেন। স্বদেশের শিল্পীর সেই ঘর জোড়া 
ও. আলো! কর! ছবি দেখে তিনি পাগল আর কি! বহুচেষ্টাযত্ব ওনান! 
'অচ্থরোধ করে অবনীন্ত্রনাথকে বাজী করলেন সেই মন-মাতানে! ছবিখানির 
মায়া ত্যাগ করতে । বিনিময়ে এল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার একখানি চেকৃ। 
শিল্প-্রিয় দেশ জাপান । স্বদেশের শিল্পক্তিকে সম্মান দিলেন তাঁর] এই ভাবে। 
দেশের অম্পদ নিয়ে গেলেন তারা৷ উপযুক্ত মূল্য দিয়ে। ছবিটি এদেশে আর 
রইল না। তার অপরূপ রূপ-ম্বতি মাত্র মুদ্রিত হয়ে রইল “রূপম” পত্রিকার 
রূভতীন প্রতিলিপিতে। গুকু-শিষ্য মিলনের অভূতপূর্ব ভাবমূত্তি, অপূর্ব্ব স্মতি- 
চিত্র মেটি। 

জাপান থেকে আগত সেই ছাত্র-শিল্পীদের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ন্েছ 
ভালবাপার ধার! শুকিয়ে যায়নি কোনদিন । হিশিদা দেশে ফিরে 1গয়ে 
আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না । টাইকান ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাচ্ছেন, সঙ্গে নন্দলাল বন্ও যাবেন। তা শুনে 
অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের হাতে দিলেন টাইকানকে দেবার জন্য নক্সাযুস্ত একটি 
ব্রোঞ্জ, আব তার স্ত্রীর জন্য দিয়েছিলেন এ দেশের শাড়ী ও জামার কাপড়। 
ভাঁবতীয় গুরুর দ্মেহসিক্ত উপহার পেয়ে তিনি যে অপরিসীম আনন্দ লাভ 
করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য । কোন দিন বিদেশ ভ্রমণ না ক'রেও অবনীন্দ্র- 
'নাথ এই ভাবে দ্বেশ-বিদেশকে স্েহ সুত্রে ও মিলনের রাখিবন্ধনে বেঁধেছিলেন 
তার উদ্ধার মহৎ ও দরদী মনের নিবিড় স্পর্শে । 

আঙ্গিক-রীতির ব্যাপার নিয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে অনেক সময় খুব 
মজা করতেন। তিনি তে! দেশ-বিদেশের কত শত চিন্র-রীতি অনুশীলন 
করে, তাদের বুস-রহন্য উদ্ধার করে, তাঁকে নিজের বলের ভিয়ানে চাপিয়ে 
নতুন নতুন র্-রূপ করেছেন স্থট্টি। তার ফলে তার চিত্রপটে দেখা যায় 
কত অনন্ত রকমের টেকনিক্‌। হাঁজার পটে হাজার ভঙ্গী, সহত্র রকম তুলি 
কলমবাজী। রঙশ্রেখার প্রবাহ যেন শতমুখে অনস্ত-পথে হয়েছিল ধাবিত। 
এক এক পর্ধ্যাঞ্জের ছবিতে এক এক প্রকার আক্কিকের গ্রকাশ। সবই 
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ভিস্ম ও নতুনতর। অন্ত কোন দেশঃ কৌনও যুগের কারোর সঙ্গে তার 
সব মিল নেই। কিন্তু দব ছবিতেই মূল স্থর অভিন্ন। 

ভার ছাত্র-শিষ্যরাও অনেক সময় সেই অভিনব ও নবতর রীতি-পদ্ধতির 
রহম্ক কোথায় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। যোঁটামুটি সকলেই 
জানতেন, আচার্য্য ৪95 €51)01006-এর শ্রষ্টা এবং তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
রচনা এই পদ্ধতির। কিন্ত আসলে তাঁর “ওয়াশ” পদ্ধতিও একটি বীধা-ধর! 
নিয়মে কখনও চলেনি। প্রয়োজনমত তিনি তার মধ্যেও অনেক পরিবর্তন 
এনেছেন। অনেক নতুন চিস্তা-চেষ্টার ছাপ দেখা যায় নান! চিত্র মধ্যে। 

একবার সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি তার এক সেট পাখীর চিত্র হাজির 
করেছিলেন। চিত্রগুলির কল্পনাবৈভব ও তুলিবাজী দেখে তো৷ সকলে অবাক ! 
তখন তাঁর জনৈক নামজাদা ছার বললেন, “এ কায়দাট! তে। শেখান নি 
আমাদের ।” তিনি তখন বেশ মজা করে জবাব দিয়েছিলেন, “সবই শিখিয়ে 
দেব নাকি? অনেক প্যটাচ এখনও শিখি, রেখে দিই, তোমর। লড়তে এলে 
তখন শেখাব।” 

“অনেক প্যাচ এখনও শিখি-_কথাটা অতীব সত্য। শিল্পী-জীবনের 
আরম্ভ থেকে শেষ পর্যযস্ত তিনি শিখেই গেছেন । পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল 
সারা জীবন ধরে। নতুনের সাধনার শেষ ছিল না। জীবনের শেষ সন্ধ্যা- 
'লগ্নেব ছবিতেও দিয়ে গেছেন কত নতুন নতুন ভাব ও ভাষা] । 

ছাত্রদের ধরে ধরে তিনি শেখাতেন না ঠিকই, কিন্তু তাদের ভুল ক্রটা 
সংশোধন করে উপদেশ-নির্দেশ দিতেন যেমন দরদী মন নিয়ে, তেমনি আবার 
আনন্দ-কৌতুকসহকারে। ছাত্রদের ছবি নিন্দিত হবে, তাদের সুখ্যাতি স্নাম 
হবে না, তা তিনি সহ করতে পারতেন না। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। 
পুলিনবিহারী দত্ত ছাত্রাবস্থায় একবার “শিশু-ক্রোড়ে জননী” নামে একটি ছবি 
দিয়েছিলেন সোসাইটির প্রদর্শনীতে । ছবিখাঁনিতে মাতৃমৃত্তির পায়ের সংস্থান 
ও অঙ্কন ভাল উতরোয় নি দেখা গেল। দর্শকরা ত]1 নিয়ে নানা বিক্ূপ 
'মস্তব্যারদি করেন। আচাধ্য তাশুনে মনে ব্যথা অন্থভব করলেন। কিন্তু 
কাউকে কিছু বলেন নি। রাত্রে বাড়ী ফেরার সময্ন সকলের অজানতে তিনি 
ছবিটি দেয়াল'থেকে খুলে বাঁড়ীতে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে সেটিকে 
ঘষে-মেজে দোষ মুক্ত করে আবার এনে যথাস্থানে টাডিয়ে দিলেন। সকলে 
দেখে তো অবাক! মাতৃমৃত্তির সেই দ্োষ-ক্রটী কোথায় গেল? আচাধ্য 
উচ্চ-হাসি ছেসে বললেন, আরে ওর পায়ে যে আজ সকালে আ্যাম্পুটেশন 
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হয়ে গেছে । ছবিখাঁনি তখন এমন হন্দর ও মনোরম হয়েছিল যে তৎকালীন 
লাটসাহেব লর্ড রোনান্ডসে সেটি কিনে নিয়েছিলেন থুর আগ্রহসহকারে । 
গভর্ণর ঘআর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ করে করমর্দনও করেছিলেন। তা! দেখেও 
হুরসিক গুরু শিল্ের সঙ্গে নানাভাবে কৌতুক করে সকলকে আনন্দ 
দিয়েছিলেন ।৯ 

ভার 'পঞ্চপাগ্ব' শিবের মধ্যে শৈলেন দে সেদিনও আচার্য্যের কাছে 
শিক্ষালাভের সুমধুর দিনগুলির স্থতি বহন করে চলেছিলেন। সেই কৌতুহলকর 
অভিনব শিক্ষার্দান-রীতির বর্ণনায় তিনি ছিলেন মুখর | 
তখন ছাত্রসংখ্যা মীমিত ; মাত্র পাঁচটি । পরিবেশ ছিল অত্যতস্ত ঘরোয়!। 
ছাত্ররা মকলে ষিলে মিশে কাজ কর্তন । সিনিয়র ছাজ্র নন্দলালের উপর 
ভার দিতেন জুনিয়রদের সাহায্য করার। তিনি সমগ্র ক্লাসটিকে পরিচালনা 
করবেন এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ত্বয়ং আচার্ধ্য। ছাত্রদের প্রতি তার 
ন্রেহ-দরদ ছিল পুত্রবৎ। মনে হোত, ওদের সব দ্বাহিত্ব যেন তারই। 

সেইজন্যই তিনি নিবেদিতার অনুরোধে নন্দলাল, অসিত হালদার গ্রমুখকে 
অজস্তায় পাঠিয়ে নিভ্রাবিহীন রজনী যাপন করেছিলেন তাদের স্থবিধা 
অন্থবিধার কথা চিন্তা ক'রে ক'রে। 

ছান্রদের অনেক সময় তিনি ডেকে পাশে বসাতেন। বলতেন, চোখ 
বন্ধ কর। তারপরে তাদের গায়ে কখনও তুলির ডগা, কখনও পেন্সিল 
বা নিজের আঙুল বুলিয়ে প্রশ্ন করতেন, বল তো কি? এর মানে ছাত্রদের 
58735105212699 পরখ কর]। যিনি সঠিক উত্তর ধিতেন, তাকে বলতেন, 
তোষার হবে। ডি 

ছাত্রদের একটাঁন] বেশী কাজ করতে বারণ করতেন। যতটুকু পর্যস্ত মনে 
হবে ঠিক হয়েছে, করে আনন্দ পাওয়। যাচ্ছে, ততটুকুই করবে। তারপরে 
থেমে যাবে। ছাত্রদের - নিয়ে বসে কথকের মত গল্প-কাহিনী বলতেন। আর্ট 
স্কুলে তো! এজন্য সুব্যবস্থ। ছিলই। 

অন্যের ছবি কপি করা নিষেধ ছিল। ৪0816 50005 বেশী করাতেন 
ন।। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মস্তি প্রতিম। দেখে ড্রইং স্কেচ বেশী করার নির্দেশ 
দিতেন। ব্ণ-গ্রয়োগের ব্যাপারে বলতেন, বাঁজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রের 
বর্ণ-বিস্তাস খুব স্টাডি ক'রে ক'রে মনে ধরে রাখবে। তারপরে প্রয়োজন মত 
নিজের মত করে ইচ্ছান্যায়ী তা কাজে লাগাবে। 
৯ ভারতের শিল্প ও আমার কথা £ ও. সি. গাঙ্গুলী । পৃঃ ২২৬ 
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ছবি আকার আগে ধ্যান করে নেবে । অর্থাৎ যা! আকবে সেই বিষয়ে, 
গভীর ভাবে চিত্ত করবে। সাদা কাঁগজটি সামনে রেখে বসে বসে চিন্তা 
করবে। যেই ছবিটি মনে ভেসে উঠবে অমনি কাগজে হাত লাগাবে । 
ছাত্রদের ড্রইং হয়ে গেলে অনেক সময় তিনি নিজের হাতে তা সংশোধন 
করে দিতেন । সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, ছবি ?15151)20 হলে, 00108651601). 
দিয়ে 93:0110)6 টেনে দেবার নির্দেশ দিতেন । 

ড্রইংটি হয়ে গেলেই ছবির বিভিন্ন অংশ, অঙ্গ-অবয়ব এবং বেশভূষার__ 
কোথায় কি রঙ দেয়া হবে, তা একবারে ঠিক করে নেয়! চাই। একটি 
কাজ করে, আর একটির কথা ভাঁববো, এমনটি হবে না। যে রঙে 
কাপড় জামা বা দেহ রচনা হবে, সেই বঙেতেই হুবে ০৪৫15৪ ) বুঙ 
সর্বদা হালকা বরনের হবে । 90056 91517155-ও হবে হালক1। কালো 
রঙ খুব কম ব্যবহার করতে বলতেন । সবশেষে চুলে, চোখে ও ভ্র-তে কালো! 
রঙের টান পড়বে। 

ছবির মুল ভাবটি ড্রইং-এবর সময়ই আসা চাই । শেষ পর্যন্ত সেই গোড়ার 
ভাবটিকেই বজায় রাখতে হবে । রূঙ চাঁপিয়েও সেই ভাব ঠিক বাখতে হবে। 

ড/851)7০০001005 তাঁর নিজস্ব হি । অন্ত দেশীয় রীতিকে হুবহু 
নকল করেন নি। তার আ৪51), তারই । গোট। পটে নির্দিউ রঙ চাপিয়ে 
জলপূর্ণ পাত্রে সেটিকে পুরো ডুবিয়ে রাখতেন দু'তিন মিনিট । তারপরে তুলে 
তাঁকে বোর্ডে রেখে স্তকোতেন। প্রয়োজন ও ইচ্ছান্গপাবে রও 81 করার জন্য 
যতবার খুশী ততবার পটকে জলে ভোবাতেন। তার ফলে ছবিতে 20, 
আলগতো। 

শিল্পী-জীবনের প্রায় গোড়। থেকেই তিনি ছবিতে সোন। লাগাতে আবুস্ত 
করেন। গয়নাগাঁটি, কাপড়-জাম1 সব কিছুতেই তিনি সোনার ছোপ দিতেন । 
ছবির কাজ সব শেষ হয়ে গেলে সোনার ছোপ বা লাইন দ্িতেন। কোথাও 
রঙ বেশী পড়লে বা রঙ তুলবার প্রয়োজন : হলে, তা সোন1 দিয়ে ঢেকে 
দিতেন। ছাত্রদের সেই কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন । 

ছাজ্দের মোটামুটি চার-পাঁচ বছর কাছে রেখে শেখাতেন। তারপরে 
ছেড়ে দিতেন। আর্ট স্থুলের কথা! আলাদা । সোসাইটিতে কোনও ডিপ্লোমা, 
সার্টিফিকেট দানের ব্যবস্থা ছিল না । গোড়ার দিকে রঙ, তুলি, ছুই-ই বিদেশী 
ব্যবহার করতেন। রেশমী কাপড়েও ছবি করেছিলেন, তবে খুব কম। 


ু:5০135100০-এর ব্যাপারে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। মাঝে মাঝে 
১১ | 
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ছবির পটে মিছি মাটির হালক1 পৌছ লাগিয়ে দিতেন । নাটকের ছবি গ্রাকার 
সময় কিছু মাটির বাবহার করেছিলেন।১ 

ছাত্ররা তার কাছে চিরকালই ছাত্র । নির্দেশ-উপদেশ চাইলে তা পাওয়া 
যেত সর্বদ্া। ১৯১৬ সাল। অবনীন্দ্র-শিষ্য শৈলেন দে তখন বাবাণসীতে 
বয়েছেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় অগ্রজগণ গিয়েছেন মুসৌরীতে। 
বারাণপসীর প্রখ্যাত কলাবিদি ও শিল্প-সংগ্রাহক বায় কৃষ্তদাসজীর সঙ্গে 
শৈলেনবাবৃও গিয়েছিলেন মূসৌরী পাহাড়ে । সেখানে অনেক দিন পরে আবার 
ওক্ু-শিব্য মিলন-পর্বে স্থির হয় যে, শৈলেনবাবু বারাণসীতে ফিরে গিয়ে এক 
সেট মেঘদূতের ছবি করবেন। গ্রস্তাবক রায় কষ্ণদাসজী। আরও 
স্বির হোল যে, ছবিগুলির ড্রইং+ক্কেচে করে মুসৌরীতে পাঠানো! হবে 
শিল্পাচার্যের কাছে। তিনি ত1 অন্থমোদন করলে তবে শিল্পী রঙ চাপাবেন। 
তার আগে নয়। 

অবনীন্দ্রনাথ সেই স্বেচগুপির পেছনে পেন্সিল দিয়ে 202202215 লিখে 
পাঠাতেন। তা যেমন শিক্ষাগ্রদ ও শিল্পীর এগিয়ে চলার পথে সহীয়ক 
হয়েছিল, তেমনি মজাদার ও কৌতুককর। সেই লেখাগুলি অগ্াঁপি ছবির 
পশ্চাতে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং অবনীন্দ্রনাথের রহম্যমধুর মানস-চিত্র ও 
ছান্জকে নির্দেশ দীনের নিখুঁত রূপটি বহন করে চলেছে। 

নির্বাসিত যক্ষের ছবির পিছনে লিখে দিয়েছিলেন--যক্ষের চেহারাট? 
বদলে দাও। পাহাড়ের প্রাটীরে আলোটা জে'কে পড়েছে। ক্ষ কিন্ত 
দাড়িয়ে আছে। যক্ষের চেহারাটা হয়েছে অতি দুর্বল ; পূর্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া 
রোগীর মত। বদলে দাও। কি রকমে ব্দলাবে--অশ্বখ গাছের পাতা ঝরে 
গেলে ঘেমন হয়, তেমনি। অর্থাৎ উপরে একটা শূন্যতা, ভেতরে কিন্তু শক্তিও 
'জোর থাকবে। 

দ্বিতীয় ছবিতে লিখে পাঠালেন--এখানে যক্ষিণীর চেহারাটা! দর্শকের 
220981596107-এর উপরে বেখ। 

শিল্পী তারপরে ঘক্ষকে দিয়ে ষক্ষিণীর চিত্র শিলফলকে অঙ্কনের দৃশ্য আর 
প্রত্যক্ষ রচনা করেন নি। যক্ষের হাতে তুলি দিলেন, পাশে রাখলেন রঙের 
পাত্র। এই হোল যক্ষিণী 95016-এর 852250]। 

তৃতীয় চিত্রের বিষয় ছোল-_পাহাড়ের মাঝে হুদে পন্ম্ুলের সমারোহ, 
১, [5083479, ছাত্রদের শিক্ষাদান ও তাদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে এই তথ্যগুলি 
শৈলেন দ্ব'র কাছ থেকে আহরিত। 
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তিনটি হাস, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ব্যাঙের ছাতা (সাদ! ), গাছপালা, 
ঝোপঝাড়, আকাশে পুঞ্জ পুঙ মেঘমালা, ছুটি উড়ত্ত হাস, মুখে তাদের মৃণাল। 

ছবি 21151 করার আগে অবনীন্দ্রনাথ 50৪০], দেখে লিখে পাঠালেন 

এট] বেশ হয়েছে । খালি একদল হাস মৃণাল মুখে নিয়ে মেঘের সঙ্গে 
উড়ে চলেছে, তা করলেও মন্দ হোত না। বেডের ছাতা না দেখে এই 
শ্সোকটার মধ্যে যেটা বড় জিনিস ও আলল জিনিস হাসেদের সেই হিমালয়ের 
মানস সরোবরে উড়ে গিয়ে পড়বার ( ঘরে ফেরবার ) ব্যাকুলতা এট। দেখানো 
চাই, সবাই চলেছে ফিরে কেবল ছত্রকের মত এ ফক্ষ মাঁটি ছাড়তে পারছে না। 
নে আটকা পড়েছে, মন তার উড়ছে ।৯ 


১ হৃবিগ্ুলির পিছনে অবনীস্ত্রনাথের লেখার হবছ রূপ। প্রথম ছবিটি সম্বন্ধে সবখানি এখন' 
লিখিত নেই । শেষাণে শৈলেন দে মহাশয়ের মুখে শোনা । 


॥ ৬ ॥ 


সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতিতে আলোছায়া- 
পাতের প্রথা নেই, বান্তবিকতার প্রয়োগ নেই, প্ররুতিকে অপরিবন্তিত রূপে 
চিন্ধে স্থান দেবার বিধি নেই, সুতরাং তত্বারা মান্ৃষের লার্থক প্রতিমুণ্তি 
রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের চিআ্রকলার ইতিহাস-এতিহা আলোচনা 
করলে দেখ! যাবে যে, বাস্তবাহ্ছগ মুঘল আলেখ্য ব্যতীত রাজস্থানী ও পাহাড়ী 
শৈলীতেও প্রচুর সফল ও সুন্দর প্রতিকৃতি চিত্র রচিত হয়েছে। 

কালক্রমে এদেশে পাশ্চাত্য প্রথায় কলা-শিক্ষালয় প্রতিষিত হতে ভারতীয় 
শিল্পীরা! ব্বভাববাঁদী প্রতিকৃতি রচনায় অনামান্ত সাফল্য অর্জন করে নতুন 
শিক্ষাকে সার্ক করে তুলেছিলেন। তেলরঙ-এ মৃত্তি-চিত্রায়ণের বিলিতী 
ঝীতি দেশীয় জলরঙ-এর বেখা-প্রধান প্রতিকৃতি অস্কনের ধারাকে আচ্ছন্ন 
ও অপ্রচলিত করে দিয়েছিল অচিরে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্নে 
অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভ1 এই বিষয়ে নতুন ইতিহাস স্টির শুভন্চন! করেছিল। 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষার মূল ভিত্তি তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্য প্রথায় 
বাস্তববাদী রীতিতে । স্ৃতরাঁং 213900105, 18159200৫৮6) ০1718195০010, 
0020799516100, 11616 8150. 511800%৮ ইত্যাদির মূল তত্ব তিনি আয়ত্ব 
করেছিলেন বিশেষ সুুভাবে। তার ফলে তিনি যখন স্বদেশের চিত্রকলার 
রহস্ত উদ্ধারে ব্রতী হলেন, তখন তার তুলিকাঁয় মান্গষের প্রতিকৃতি রচনার 
ধারাও একট| নবতর খাতে প্রবাহিত হতে থাকে । 

শিল্পরীতির ব্যাপারে তিনি কখনই রক্ষণশীলতার পরিচয় দেননি । তিনি 
দেশী-বিদেশী সমুদয় চিত্রপন্ধতি থেকেই রস ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন । 
তবে তাকে আত্মসাৎ কবে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ও রূপে এবং নিজের করে 
প্রকাশ করেছেন । 

প্রতিকৃতি অন্কনেও সেই একই কথা, একই ভাব-বুদ্ধির প্রেরণা । 
পাশ্চাত্য প্রথায় মানুষের মৃত্তি রচনার মৌল আদর্শের ভিত্তিতে তিনি স্বকীয় 
ভাবধাবায় চিত্রায়িত মানুষটিকে কিন্তু ন্বতন্্র ভাব ও সৌন্দর্ষেযমণ্ডিত করে 
তুলেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি তেলরঙ-এ অনেক মৃদ্ভিচিত্র অঙ্কন করেন। 
পরে ধরলেন প্যান্টেল ও জলরঙ। শেষ পর্যযস্ত এই ছুটির মাধ্যমেই তিনি 
'মাজষের চেহারা-চৰিজআ ফুটিয়ে তুলতেন পটের বুকে। প্যাস্টেলে মৃ্ঠিচিজ্ঞ 
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বচনায় তিনি শুরু থেকেই অতি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন যখন, তখনও সেই প্রতিভা-ছ্যুতি ছিল 
অয়ানণ। 

শিল্পী-জীবনে পাল। পরিবর্তনের পরে, যখন “দেশী মতে? চিন্ত্র-সাধনায় তিনি 
মগ্ন» তখন যেপকল প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন, তক্সধ্যে প্রধান হোল 
মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর (প্যাস্টেল ) ও রবীন্দ্রনাথের (প্যাস্টেল ) মৃষ্তিচিত্র। 
মহর্ষির মুত্তিচিত্র করেছিলেন তিনি ছু'খানি। শাস্তিনিকেতনস্থ বিচিআ্রা-ভবনের 
সংগ্রহে একটি আছে, সেটি পেস্টবোর্ডে প্যাস্টেলে অস্কিত। [71511187৮এর 
প্রয়োগে রচিত। প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ । মৃত্তিখানি বাস্তবানগ । বে শিল্পী 
বর্ণপ্রয়োগে ও আলোছায়াপাতে কিছু নিজন্বতা প্রকাশ করতে চেষ্টা 
করেছিলেন। তাহলেও, তিনি তখনও, পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষালাভের প্রভাব 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

মহুধি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ছু*খানির মধ্যে, এইটিই সম্ভবতঃ প্রথম স্থ্টি। 
বিচিজ্রা-ভবনের রেকর্ড থেকে এই কথাই জানা যায়। তারিখ চিহ্নিত 
আছে ৪ঠা জৈষ্ঠ, ১৩০৪ (ইং 110. 1185, 1897 )। কিন্ত ৪ঠ1 জ্যেষ্ঠ 
ইংরেজী ১১ই মে হওয়া স্বাভাবিক নয় । 

সেই সময় এবং পরবস্তী আরও কিছুকাল অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি রচনায় 
অধিকাংশ ক্ষেজ্েই 12181)1181এর প্রয়োগ করতেন। তা অনেকাংশে 
1981150-এর ভিত্তিতেই অস্কিত। 

দেবেন্রনাথের দ্বিতীয় মুত্তিখানি প্রথমোক্তটিব স্তায় পুরে! পার্খব-দৃতিযুক্ত নয়। 
হিতীয়টি থি,-কোয়াঁটার রূপের। দাঁড়ি কিছু বেশী লম্বা। এখানিও 
প্যাস্টেলের। তবে অতি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। ধ্যানগভীর ভাবময় মৃণ্তি। 
ছু'খানি ছবিতে মহধির চেহারা কিছু ভিন্নতর হলেও, কাছাকাছি বয়সের 
আলেখ্য বলেই মনে হয়। 

স্বেচ ডুইং-এর মাধ্যমেও দেবেজ্্রনাথের বূপাভাস পাওয়া যায় শিল্পীর প্রথম 
পর্ধ্যায়ের হ্থতির মধ্যে । শামিয়ানার নীচে একটি সভাতে দেবেন্দ্রনাথ ভাষণ 
দান করছেন। সম্ভবতঃ প্রার্থনা পভা। রচনাকাল হ্ুনিদ্দি্ট না হলেও, 
সম্ভবতঃ ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে অস্কিত। ন্থুক্স কলমের ছোট স্কেচ, 
অনেক মানুষের সমাবেশ । তবে মুল বজ্ঞার চেহারা সুম্পষ্ট। আদল, 
আকৃতি মোটামুটি স্বাভাবিক । রেখাচিত্র, কিন্ত জমজমাট । প্রতিটি মাচ্ছষের 
চেহারা শ্বতন্রভাবে লক্ষণীয়। আবার সকলে মিলে যে একটি বিশেষ 
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চিন্তা-ভাবনায় মগ্, তাও হয়েছে পরিষ্ফু২। স্তেচটির মধ্যে একাত্মতভার একটি 
ঘন দ্ূপ চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। 

এই ধরনের স্কেচ ড্রইং-এর মাধ্যমে তিনি আরও অনেকের চেহারা ফুটিয়ে 
ভুলেছিলেন। তখন এমন হয়েছিল যে, ধাঁকে কাছে পেতেন তারই স্তেচ 
পোর্রেট একে তুঁলতেন। তার মধ্যে বিশেষ উদ্লেখনীয় হোল ঈশ্বর মৃখাজ্জর 
প্রতিকৃতি (১৮৮৭), নাটোরের মহারাজার অল্প বয়মের একটি পাখোয়াজ 
বাজানোর ছৰি (স্কেচ ), আরও কিছুকাল পরে অঙ্কিত (১৮৯৫) তার আর 
একটি বেশী বয়সের চিত্র। এই স্কেচধম্ী ছবিগুলি পাশ্চাত্য ব্বীতিতে 
অস্কিত। কয়েকটি রচন! অতি শুক্র ও স্থপরিণত। 

অবনীন্ত্রনাথের চিত্রচ্চার প্রর্থম পর্যায়ে অঙ্কন ও গান-বাজনা একসঙ্গেই 
চলতো । গান-বাজনা উপলক্ষ্য করেই নাটোরের মহারাজার সঙ্গে ঠাকুর 
পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই স্ষুত্রেই অবনীন্দ্রনাথের কলমে 
মহারাজার নানা প্রকার ৃত্তিচিত্ত প্রন্ফুট হয়েছিল। ৩খনকার কথার বর্ণন। 
দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“নাটোরের মহারাজার সঙ্গে এই সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায়ই 
তাঁর বাড়ীতে নাচ-গানের আসরে আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ত। এসব আঁসরে 
রবিকাকাঁও কখনো! কথনো নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। তখন সঙ্গীতের পিপাস! 
মনে এত জেগেছিল যে, ভাল গান শুনবার জন্য মন সর্বদাই উৎস্ক থাকতো । 
আর হাতে চলতে! ছবির স্কেচ, স্কেচের পর স্কেচ করে গেছি ।”১ 

সেই সময়েই ( ১৮৯১-৯৪) অষ্কিত শাহীবাগে (আমেদাবাদ) রবীন্দ্রনাথ 
চিত্রথানি আর একটি নতুন ভাব ও মৃত্তি চিন্রায়ণের নবীন বার্তাবহন করে 
এনেছিল। লেকের ধারে গালিচার উপন্বে আরাম কেদারায় বনে আছেন 
কৰি; পাঁয়ে চটি জুতা, গাঁয়ে চাদর জড়ানো । কবির রূপ চিস্তামগ্ন । তিনি 
ভাবতন্ময়। পার্থদষ্টি বূপ, চোখ মুখ সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু আসনভঙ্গী ও সমগ্রর্ূপে 
প্রশ্ফুট হয়েছে একটি চমৎকার আকর্ষণীয় ভাব। 

এই জাতীয় স্কেচ-চিত্রের প্রধান লক্ষণ হোল যে সেখানে কেবল রেখার 
কারিগরী নয়$ সার্দা-কালোয় ।মশে একটা রঙে আমেজ (70291 
৪0০) অনুভূত হয়। রেখাঙ্কনের কৌশলে বর্ণহীন ছবিতে যেন বর্ণাঢ্য চিত্রের 
স্বর-ছন লীলায়িত হয়েছে। শাহীবাগে রবীন্দ্রনাথ ছবিটিতে হুক রেখার 
গাচড়ে বদ্ধসমূহের রূপ ও দুরাভান (96:9১০:৩ ) ফুটে উঠেছে চমৎকার । 
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কবির নেই বয়সেরই আর একটি মুর্তি-চিত্র অবনীন্দ্রনাথের হাতে আরও 
মনোরম, আরও হ্যমামপ্তিত হয়েছিল কলকাতার 90936 [159610066-এ 
সংরক্ষিত প্যাস্টেলের বর্ণাঢ্য পোর্রেটে । ১৮৯৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ পোর্টেট 
অন্কনে পিদ্ধ-শিল্পী। এমন বর্ণবাহার ; এমন হ্বাভাবিক অথচ ভাবময় 
মুত্তি প্যাস্টেলের চিত্রে অত্যন্ত বিরল। সর্বোপরি হয়েছে কবিসত্তার 
পূর্ণ প্রকাশ। রূপবান ববীন্দ্রনাথের দেহরূপের অন্তরালে তার যে 
আত্মার রূপটি, শিল্পী তাকে বাইরে এনে অন্তর-বাহিরকে এক করে 
রূপবন্ধ করেছেন। এখানে অন্তর মিশিয়ে তিনি অস্তরের পরিচয় নিয়েছেন । 
এই চিত্রেও আলোকপাতে প্রথরতা আছে। তবে পূর্বাপেক্ষা স্বল্প। 
দেশী-বিদেশী কোন রীতিতে অক্কিত, বা কোন ধারাটি প্রবল ত আলোচনা 
না করেও বল! যায় যে, শিল্পী এই মৃত্তিখানি রচনায় অশেষ অনন্যতার 
পরিচয় দিয়েছেন। 

লণ্ডনের “116 00100091586)” নামক পত্রিকায় (0০৮ 1919) এই 
আলেখ্য চিত্রটি সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়__ | 

4৯ 1501090. হাওণে 01781:80621156ণ. 17680. 06 [২8018019 ৪6 
880:০ 25 10015 09001001909] 10 15 (0680006190) 00081) 56111 
16201086 1001) 006 £0101086 061562650৫6 1170181) 4১10, 1101015 
[00০৬০]: 15 01) 01 076 10812005015 282111217 22000169) 2100. 1749 
1961 ভা01]0 15 £2106191]15 10012 50100] 10 80001: ড্/10 0122 
০018৮212010105 01 006 [7119010-06515181) 9০1800175, 

হিন্দু-পারপীক ধারার কথ! উক্ত মন্তব্যে উল্লেখ করা হলেও অবনীন্দ্রনাথের 
তুলি-কল্পনায় মৃত্তি চিন্রণে কোন বিশেষ বীতি-পদ্ধতির নিয়মান্থগ ভাব অঙ্থু- 
সরণের কোন ছাপ নেই। তার শিল্পী-জীবনের প্রারভিক পর্যায়ে বিদেশী 
বাস্তব বীতির প্রভাব-প্রাধান্য লক্ষণীয় বটে, কিন্তু কালক্রমে তিনি পোট্্রেট 
পেন্টিং-এও এমন একটা শ্বকীয্তা! প্রবর্তন করেছিলেন, যার মধ্যে কোন বিশেষ 
প্রভাব-প্রতিপত্তির আর কোন প্রশ্ন ছিল ন1। 

রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য রচনাঁতে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রান্তিহীন। এ বিষস্কে 
তীর উৎসাহ আগ্রহ কবির জীবনাবপান পর্যযস্ত অটুট ছিল। নানারূপে ও 
ভঙ্গীতে তিনি কবিকে চিন্রপটে মূর্ত করেছেন। মনে হয় তিনি যেন কবির 
অনুপম চেহারা ও ব্যক্তিত্ব মধ্যে শিল্পায়ণের উপযোগী মহৎ রূপের উপাদ্দান ও 
আঘর্শ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বয়সে কবি কত বিচিত্র রূপে ভ্রাতুদ্পুত্রের 
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যাছুকরী তুলির খেলাম্ব মৃত্ত হয়ে উঠেছিলেন তার তালিকা নেহাঁৎ 
কষুত্র নয়। 

শাস্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে (বিচিজ্ঞা ) অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কবির 
প্রতিকৃতি আছে চারখানি। 

সব ক'টি ছবি মোটামুটি বড় সাইজের । তার মধ্যে তিনখানি জলবরঙ-এর | 
'অলরঙ-এর একটি চিত্রে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানশ্গ্র পমাহিত বূপ। পেস্টবোর্ডে 
অঙ্কিত। দ্বিতীয়টি মেসনাইট বোর্ডে। তৃতীয়খানি কাগজে । রচনাকাল 
১৯৪৪-৪৫। ্ৃতরাং শেষোক্তটি কবির তিরোভাবের পরে কল্পনায় অঙ্কিত 
নিশ্চয়ই । 

প্যাস্টেলের মৃত্তিটি অতি অভিনৰঞ্ণও বিচিত্র। এই ছবিখানির আকর্ষণ 
বহুমুখী । একে তো রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি । দ্বিতীয়তঃ দৌল পুর্পিমার 
দিনে কবির চেহারা! । ফাঁগের রঙে রাঙানো কবি। কালে! জোব্বার উপরে 
বঙ-এর ছড়াছড়ি । মুখমণ্ডল আবীরমত্তিত। ছবির নাম, “আমাদের 
পাবে না চুল।' 

কলাতবন ( শান্তিনিকেতন ) সংগ্রহে আছে অবনীন্দ্রনাথ অস্কিত 
ববীন্ত্রনাথের কয়েকটি প্রতিমুত্তি চিত্র। তার মধ্যে 10০6 40) ০৮০1 0£ 
5017)8 নামধেয় ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। গাছপালার মধ্যে টুপি মাথায় 
কবি। হাল.কা কালো রঙ-এর প্রাধান্য । 

কবির অভিনয় ভঙ্গীর অনেক রূপ অবনীন্দ্র-তুপিকাঁয় অক্ষয় হয়ে আছে। 
তন্মধ্যে “তপতী” নাটকে রাজা বিক্রম রূপে ববীন্দ্রনাথ কালে! প্যাস্টেলের 
কয়েকটি রেখার টানে অপূর্ধ্ব এক ভাবমৃত্তিতে হয়েছেন রূপাঘিত। মনে হয় 
কোন সাধু সস্তের রূপচিত্র। অদ্ভূত প্রশান্তি ও ধ্যানতন্ময়তার প্রকাশ হয়েছে। 
'অল্পকথায় ও হ্বল্পরেখায় এমন চিত্র স্থৃছুর্লভ। “ফান্তনী'তে অন্ধ বাউলের 
সূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে একেছেন তিনি তিনখানি চিত্রপটে। কবিশেখরের 
রূপসঙ্জায় রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপটে স্থায়ী রূপ লাভ করে 
'আছেন। এই সকল চরিত্র-চিজ্ের অন্কনপন্ধতি অতীব আকর্ষণীয় । জলে 
ধুয়ে ধুয়ে রঙের প্রহেলিক! সথষ্টি করে নাটকীয় চরিজের আস্তর ভাবমৃত্তির 
প্রত্িফলন করাই ছিল শিল্পীর মৃখ্য উদ্দেশ্য । অতএব, নিখুঁত রূপের বাস্তব 
প্রতিমৃত্তি এ নয়, এ হোল মনোচ্ছায়াবাদী নীতিতে নাটকের রসগুণকে অভিনয় 
দৃষ্টে অভিনেতার ভাবমুত্তির মাধ্যমে প্রকাশ। 

অন্ধ বাউলের কটি ছবি ১৩২৩ লনের বৈশাখ সংখ্যা “ভায়তী'-তে মৃক্রিত 
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নুয়েছিল। ছবিটির সঙ্গে যে টাকা! ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছিল তার মধ্যে “অন্ধ 
বাউলের” স্বরূপ হয়েছে ব্যাখ্যাত। চিন্রপটেও সেই ভাবটি হয়েছে দূপবদ্ধ ।+_ 
“অন্ধবাউল রবীন্দ্রনাথের ফাস্তনীর একটি চিজ্ব । বাউল চোখে দেখতে 
'পাঁয় না, সে গান গেয়ে গেক্সে বিজনের মধ্যে পথ আবিষ্কার করে। অন্ধতার 
অন্ধকারে সে যে পরমবন্ধুকে লাভ করেছে, তারই চরপ-শব সে আপনার 
হৎ্পন্দনে শুনতে পায়, সেই চরণ-শব্ব বরণ করে সে চলে। সে চোখের দৃষ্টি 
হারিয়ে অন্তদূ্টি লাভ করেছে) মনের পাওয়াই এখন তাঁর সর্বান্ব। এই অন্ধ 
দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ করে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে। চিরবসস্তের বীণা 
তার হাতে ।” 
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের মধ্যে জগদানন্দ বায়ের প্রতিকৃতিও অবনীন্দ্রনাথের 
মুন্তি-চি্রণের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন । এটি অবশ্ঠ শিল্পীরও পরিণত বয়সের 
রচনা। ক্র তুলির টানে, মোলায়েম বর্ণলেপে রচিত নিখুঁত চরিক্র-চিত্রণে 
এটি প্রতিরুতির ভাগ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
প্যাস্টেলে অঙ্কিত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুতিমুত্তিখানিও (১৯৪) 
'অবনীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রচনার অস্তভূতি হওয়ার যোগ্য। চিত্রখানির বর্ণ-মথষমা 
ও আলোকপাত অতি মনোরম ও সুসমগ্ডস। 
শিল্পাচার্য্যের জ্যেষ্টপুত্র বালক অলকেন্দ্রনীথ পিতার তুলিকায় অনবগ্থ দূপ 
পরিগ্রহ করেছেন। অবনীন্দ্র-হুষ্ট মৃন্তি চিত্রশালায় এটি প্রথম দারিতে স্থান- 
লাভের যোগ্য । প্যাস্টেলে অস্কিত। 78০18:০0150 লালচে আভাযুক্ত। তার 
মধ্যে ফুলের মত বাঁলমুত্তি। চমৎকার নয়নীয় রূপ । [২৪৪115010 বটে, কিন্ত 
বাস্তবতার রূঢ় স্পর্শ লাগেনি কোথাও । কোমল মধুর আমেজে এক অলৌকিক 
ভাব-সৌন্দর্য্যের প্রবাহ দধারিত হয়েছে । রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮৯৭-৯৮ 
খৃষ্টান । প্যাষ্টেলের চিত্র, কিন্তু জলরঙ-এর' কাঁজের মত কোমল ভাব। 
আলোকপাতের ধার! পাশ্চাত্য ঝ্ীতির অনুগামী । কিন্ত সমগ্র রূপে এমন 
কমনীয়তা ও স্বর্গীয় স্থঘমা এনে দিয়েছেন যে, এটি ইতালীর রেনে'স! চিত্রে 
কেবশিশ্ত মৃত্তির বূপকল্পন1 ও উন্নত টেক্নিকের সমকক্ষ তে! বটেই, ভাবসম্পদে 
আরও বেশী কিছু দিয়েছেন বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না । ১৯১৪ সালে 
প্াাবিসের প্রদর্শনীতে ছবিখানি পুরস্কৃত হয়েছিল। 
অবনীন্্র-তুলিকাঁনস আর একজন প্রাণময় পুরুষ বার বার রূপায়িত হয়েছেন 
বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গীতে । তিনি হলেন দীনবন্ধু এগুকজ। শাস্তিনিকেতনের 
কলাভবন দংগ্রছেই. দীনবন্ধুর একক চিত্র আছে তিনখানি। তার অধ্যে 
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একটির রচনাকাঁল' ১৯২৫ সাল। এগুকজের স্বহস্তে নামাক্বিত। কাল্চে 
রঙের হুক্কাক্ষকাধ্যময় শাল গায়ে, বই নিয়ে বসে আছেন। অতি চমৎকান্ধ 
কলাক্কতি। মহামনীষীর ম্বরূপ, স্বভাব ও চিৎসত্তার অপূর্ব প্রকাশ । আর 
একখানি পটে এগুরুজ জানালার পাশে মেঝেতে একটি আসনে উপবিষ্ট। 
নগ্নপ্, ধুতি চাদ্বর পরিহিত, বা হাতে বই নিয়ে উপামনার ভঙ্গীতে তিনি বসে 
আছেন। একটু কম বয়সের চেহারা । এই বয়মেরই আর একটি আবক্ষ মৃত্তিং 
আছে নানা রঙের আবেশে অস্কিত। তবে সেখানেও কালে রঙের প্রাধান্ত। 

আর একখানি দীর্ঘ পটে দীনবন্ধুকে দেখা যায় আর দুই মহামানবের' 
পাশে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও এগুরুজ একখানি চিন্রপটে মধুর বন্ধুত্বের 
মিলনন্ত্রে গ্রথিত হয়ে আছেন অবন্রন্ত্রনাথের তুলি-কলমের বন্ধনে । গান্বীজী 
ও কবি মুখোমুখি বসে। গান্ধীজীর পেছনে এগুরুজ। সবুজ জোব্বা পরিহিত 
কবিগুরু চিবুকে হাত রেখে বসেছেন। গভীর আলোচনা ও চিন্তায় মগ্ন 
তারা। ছবিটির নাম তত্রয়ী”। সেদিনের ভারতের ভাগ্যাকাশের তিনটি 
নক্ষত্র, উজ্জল ও দীপ্যমান হয়ে আছে বিরাট চিত্রফলকে। 

গান্ধীজীর একক একখানি ঘৃত্তি চিত্রও এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । ছৰি- 
খানি প্রত্যক্ষভাবে স্টাডি করে আকা। গান্ধীজী তখন প্রৌট। সরল 
সাদাসিধে ভাব ও রূপের প্রতিকতি। 

রবীন্দ্রনাথের জীবন-পথে শেষ যাত্রার চাক্ষুষ অথচ গভীর কল্পনার প্রবাহময় 
রূপচিত্র অবনীন্ত্র-তুলিকায় শাশ্বত হয়ে আছে কলাভবনের চিত্রশালাতে। 
ছবিটির নাম, 'সন্মুথে শাস্তি পারাবার। বিশ্বকবির মরদেহ যেন ভাসমান । 
অগণিত শোঁকার্থ নরনারীর আবছা! রূপের ভিড় এদিকে-ওদিকে। তুলির 
পৌছে আকা । কোন সুক্ষ টানের রেশ নেই। মোলায়েম রঙের আবেশে ও 
তুলি চালনার কৌশলে শোকমগ্নতার ভাবটি হয়েছে স্থপরিদ্ফুট | শামিত কবি- 
দেহের মাথার উপরে একটি আনত গাছের ডাল ঝুকে পড়েছে। তাতে চিনত্র- 
পটে একটা ভিন্নতর অতূত ভাব এসেছে । গভীর শোকের ছায়! চিত্রের 
সর্ববাঙ্গ জুড়ে । পটের নিম্নাংশে কালম্রোতের ইঙ্গিত। কবি রূপের জগত, 
ছেড়ে অরূপের পথে পাড়ি দিচ্ছেন কালসাগর পেরিয়ে অনস্ত-অসীমের 
দিকে। 

নুষধীর্ঘকাল পরে আজও সে দৃহাপট দর্শকের মনে শোক ও বিষপ্ধতার সঞ্চার 
করে। মনে হয় এই তৃষ্ অবনীন্ত্রনাথের কল্পনায় এসে ধরা দিয়েছিল কোনও 
এক বিশেষ মূহুর্তে । বস্ততঃই তা হয়েছিল। কবির দেহাবসানের পরে শিল্পীর 
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জীবনছন্দে একটা জ্তবতার পাল! চলেছিল কয়েক দ্িন। তারপরে তিনি 
আকলেন কবির শেষ যাজ্জার দৃশ্য । এ সাদদ। চোখে দেখ! দৃশ্য নয়। 

এই ধরনের, তবে আকারে অনেকখানি ছোট আর একটি চিত্রেও কবির 
শেষ যাত্রীকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে জনতার ভিড় নেই। কালম্রোতে 
কবির ভালমান দেহ। নানা বর্ণের মিশ্রণে অস্কিত চিত্র, নাম [726 80৫ । 
এই চিজ্রেও কবির রূপাকৃতি হুম্পষ্ট। 

পেক্িল স্কেচে পিয়ার্সন সাহেবও ধর! পড়েছিলেন তার হাতে চমৎকার 
রূপে । অতি পরিপাটি, পবিচ্ছন্ন ভাবগন্ভীর মৃত্তি। 

সাধারণভাবে মান্ধষের বূপারুতি রচনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত শিল্পকর্ম । 
মানুষটিকে না দেখে, তার চেহারা স্টাডি না করে, প্রতিমুত্তি অস্কনে 
স্বাভাবিকতাকে ও মান্ষটির সত্যরূপকে ফুটিয়ে তোল! অত্যান্ত দুরূহ কাজ। 
পূর্বেব দেখা পরিচিত ব্যক্জিকে পরে কল্পনায় ধরে নিয়ে ছবির পটে বাস্তব ক'রে 
তোল চিৎ কখনও কারোর পক্ষে হয়ত সম্ভব হতে পারে। তবে তার 
সঙ্গে যদি আবার কোনও অলৌকিক ভাব-ভাবনাময় বিশেষ মৃহূর্তের মিলন 
ঘটে, তবে অত্যাশ্্যয কিছু স্যি হওয়া অন্বাভাবিক নয়। অবশীন্দ্রনাথের 
জীবনে তদন্ুর্ূপ একটি দৈবক্ষণ একদিন এসেছিল পরম ভাবসম্পদ নিয়ে। 

শিল্পীর জীবনে সেই ক্ষণিকের অনুভূতি, সেই চরম মূহূত্ত এসেছিল আনন্দ 
ও বেদনার মিশ্রিত রূপ নিয়ে। মাতৃবিয়োগের পরে তিনি দেখলেন, মার 
একটিও ছবি নেই। তিনি একদিন ভাবে বিভোর হয়ে চিন্তা কচ্ছিলেন যে 
কি করে মায়ের একটি মৃত্তিচিত্র করা যায়। গভীর চিন্তায় আবিষ্ট 
শিল্পীর চোখের সামনে পরিষ্কার মাতৃমৃত্ির আবির্ভাব হোল। তিনি তখুনি 
কাগজে পেহ্িল দিয়ে মায়ের মুখচ্ছবির ড্রইং করতে বসলেন। কপাল 
থেকে নাকের উপর ভ্র'র খাঁজটি তুলতে গেছেন, আর তখুনি সে মৃত্তি 
কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আলোর স্থইচ, বন্ধ করে দিলে যেমন সব 
অন্ধকার হয়ে যায়, ঠিক সেই রকমটা হোল। শিল্পী চমকে উঠে তার দাদাকে 
ডেকে বললেন, “দাদা, একি হোল ?” 

দাদা লামান্ত কিছু দূরে বসেছিলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, “বড্ড 
তাড়া করতে গিয়েছিলে তুমি!” 

বিষ মনে দারুণ হতাশ! নিয়ে শিল্পী চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ । 
তখন আবার মাতৃমুত্তির আবির্ভাব ঘটলো । সেবারে আর তিনি তাড়াহুড়ো 
করেন নি। স্থির হয়ে বসে রইলেন । এই প্রসঙ্গে তার বর্ণনায় বলেছিলেন--. 
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*মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন অন্তদিনেক রং দেখা যায় তেমনি তবে! 
মায়ের মুখখানি ছুটে উঠতে লাগলো । দেখলুয মাকে, খুব ভালে! করে 
'মন-প্রাধ ভরে যাকে দেখে নিলুম। আস্তে আন্তে ছবি মিলিয়ে গেল, কাগজে 
রয়ে গ্লেল মায্সের মৃত্তি। এই যে মা+র ছবিখান! ওই অমনি করেই আকা । 
এতে] ভালে মুখের ছবি আমি আর আঁকিনি।”১ 

ছবিখানি রচনার গোড়ার কথা কৌতৃহলোদ্ীপক তো বটেই, শিল্পকতি 
হিসেবেও সেটি অতুলনীয় । মাতৃমৃত্তি অঙ্কনে অবনীন্্রনাথের হুম্্র তুলিকার 
অপূর্বব টানও প্রতিটি রেখার কাকৃতা চরমোৎকর্ষের পরিচয় দ্বিয়েছে। মৃত্তির 
কেশ বেশ রচনায় তাঁর তুলি চালনার হুক্্তা ও সৌকুমার্ধ্য মোগলাই 'একবাল" 
কলমকেও যেন হার মানিয়েছে ।»* এই চিত্রের রচনাকাল সম্ভবতঃ 
১৯১২-১৩ সাল। 

কবিগুরুর একটি মৃত্তি রচনার ব্যাপারেও এই জাতীয় ম্বতিচারণার প্রভাব 
পড়েছিল। সন্ধার অন্ধকারে একবার তিনি খুল্পতাত কবির মুখেক একখানি 
'ছবি একেছিলেন। কবির চেহারা স্পষ্ট দেখতে না পেয়েই তিনি কাগজে 
“অস্পষ্ট লাইন টেনে চললেন। কিন্ত শিল্পীর মানস নেত্রে আসল চেহার1] ঠিক 
এসে গিয়েছিল । অতঃপর সেদিনের মত ছবিটি তিনি রেখে দিলেন। বরাত 
কেটে গেল। পরদিন সকালে উঠে কয়েকটি নতুন রেখার টাঁন দিতেই ছবি 
“পূর্ণ বূপ নিয়ে ফুটে উঠলে।। 

অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্যাস্টেল পোর্রেটের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
লাভের যোগ্য হোল তার জ্যোষ্টা! কন্তার শ্বশুর নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃতি- 
'চিত্র। এটি রচনার তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯১ সাল। ১৮৯৪ থেকে তিনি 
যে মানবমৃত্তি রূপায়ণের কাজ শুরু করেছিলেন, য1 গ্রারস্ত থেকেই পৰ্বিণত 
কূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তাঁর, পূর্ণতা লাধিত হয়েছিল তাঁর বৈবাছিকের 
-ন্ধপ-চিতে। তারপরে শিল্পাচার্যের হাতে. তার জ্োষ্ঠা কন্তা ও নাতনীর 
'বালিক1 বয়সের প্যাস্টেল আলেখ্যও অতি দার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। 

সম্ভবতঃ ১৯০২-৩ সালে তিনি তার ভাগ্নে কালিধাস চট্টোপাধ্যায়ের 
একটি শিল্তমৃত্তি একেছিলেন প্যাস্টেলে। চিএফ্রিভ মাস্ষটি তখন ছু'তিন 
বছরের শিশু। দীড়ান ভঙ্গীর চিত্র, তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। এই প্রত্তিকৃতিখানিও 
অবনীন্রনাথের প্যাস্টেলে রচিত উচ্চ পর্ধ্যায়ের মৃতিচিজের মধ্যে স্থান লাভের 
ঘোগ্য। | 
৩, (জাড়াসাকোর ধারে । পৃঃ ১৩১ 
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শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্ধ্যস্ত নান! পর্ধ্যায়ে অন্যান্ত সাধারণ 
ছবির পাশে পাশে অবনীজ্্রনাথ প্রতিক্কতি অঙ্কনের কাজও চাঁলিয়েছিলেন 
সমতালে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবাদ্ধব, ছাত্র-শিষ্য সকলেই স্থান পেয়েছিলেন 
তাঁর চিত্রপটে। জলরঙ ও প্যাস্টেল--এই ছুই মাধামকেই তিনি কাজে 
লাগিয়েছিলেন সমভাবে । আলোচিত আলেখ্যরাজি ব্যতীত আরও যেসকল 
উল্লেখনীয় মৃত্তিচিন্র তিনি বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন, তার মধ শ্রেষ্ঠত্বের 
দ্বাবী করে-_শিল্পীর সহধন্মিণী, কনিষ্ঠ। কন্যা স্থরূপ! দেবী, দৌহিত্র শোভনলাল, 
প্রিয় শিষ্য নন্দলাল, ক্ষিতিন মজুমদার, শৈলেন দে, মনীন্রতূুষণ গুধ, 
ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, আবদুল খালেক ও ডঃ আনন্দ কুমারন্বামীর 
প্রতিকৃতি । কুমারম্বামীর মৃত্তিটি রেখাচিত্র । খুব স্স্ম অথচ দৃঢ় লাইনে 
অস্কিত। ছবিটির কাঙ্জগ শেষ হলে কুমারম্বামী রহমত করে শিল্পীকে 
বলেছিলেন-_ 

৮০ 13852100902 05০ 1001 79016 1০1:20. 01021 ] 200.৮৯ 

প্রতিকৃতি রচনায় অবণীন্দ্রনাথের নৈপুণ) সম্পর্কে নানা সময় বিদেশের 
কলারনিকগণও সগ্রশংস মন্তবা করেছেন। ফরাসী শিল্পী ও সমালোচক 
আঁদ্রে কার্পেলে লিখেছিলেন-_ 

“85075 15 2150 & 21686 0010916 0817)6:+-2 055০0019815 
8190 81150616 710182]1,. 106 01099016506 [২87910301817900, 210 
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কুমারদ্বামীর রেখাচিত্র ব্যতীত আর একটি স্কেচ আছে যা অত্যন্ত 
কৌতুছলোদ্দীপক । রচনাকাল ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২২। পাজামা, চাপকান 
ও টুপি পরিহিত গোঁফওয়ালা স্থুলকায় প্রৌঢব্যক্তির রূপচিত্র। হাতে তার 
ছড়ি। চেহারাঁটি তৎকালীন দ্বারভাঙ্গার মহারাজার। তিনি সোসাইটির 
প্রদর্শনীতে এলে অবনীন্দ্রনাথ তীর অজ্ঞাতে অতি ক্রুত এই স্কেচ চিত্রটি এঁকে 
রেখেছিলেন । 

১৯২৬ থেকে ১৯৩০ লালের মধ্যে তিনি এত অধিক সংখ্যক পোর্ট একে- 
ছিলেন ষে, তাকে তখন নিছক আলেক্ষ্য রচগ্গিতা বলে কেউ আখ্যাত করলেও 
অত্যুক্তি হোত না । তখন প্যাস্টেল মিডিয়ামই শ্রীধান্ত লাভ করেছিল। ইতি- 
পূর্ব উন্নিথিত অনেক প্রতিকৃতি এই সময়কার স্ঙ্টি। তাছাড়া আরও হযে 
সকল পোর্টেট একেছিলেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উচ্চন্তরের 


১, অবনীন্্র-ুহৎ ও সহযোগী ও, সি, গাঙগুলীর কাছে শোন? 


১৭৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


স্থট্টি ছোল নন্দলাল বন্থর কনিষ্ঠ কন্যা! যমূনা দেবীর আলেক্ষ্য। রচনাকাল 
১৯২৬ সালের” ই ডিসেম্বর । ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি গৌরী- 
ঘেবীরও একটি প্রতিযুত্তি রচন1 করেন প্যাস্টেলে। খোল! চুলের মধ্যে 
মুখখানি ফুলের মত কোমল মাধুর্্যের প্রতীক হয়ে ঝয়েছে। যেমন জীবস্তভাব, 
তেমনি বাণ্তবমুখী রচনার নিদর্শন। কিন্তু অতিমাত্রায় চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির 
হৃষ্টি। কনিষ্ঠ! ভগিনী যমুন। দেবীর আলেখ্য রচনায় শিল্পীগুকু নতুন আদর্শ ও 
আঙ্লিক ভাবনায় আর এক অপূর্ব অভিনবত্ব এনে পেটিকে চিরন্তন শিল্প- 
সৌকর্ধে মণ্ডিত করেছেন। 

এই প্রতিরৃতিখানি কেবল নির্দিষ্ট কারোর রূপচিজ্র নয়। এটি শিল্পীর 
'আলেখ্য রচনার ভাবতরঙ্গ বিবর্তনের একটি বিশেষ [,8170105811:1 বিশেষ 
কারোর মুত্তিচিত্র ছিসেবে পরিচিতি ন! দিয়ে একে 'কালোমেয়ে” নামে অবনীন্তর- 
'নাথের শ্রেষ্ঠতম রচনা সমূহের অস্তভূতি কর] যায়। এই রকম বর্ণ-হ্ষমা ও 
ভাবের ছ্োতন! প্রতিক্কতি চিত্রে বিরল বস্ত। বালিক। বয়সের শ্বভাবস্থুলভ 
ভাবের সঙ্গে এমন একট! গভীর সঙ্কল্প ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছে যা 
আবার পার্খ দৃষ্টিযুক্ত মুখাবয়বের নুদূড গঠনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব্ব এক 
ভাব মাধুর্ধ্ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত এই চিত্রের বর্গালি, আরও অভিনব 
' হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাধ্যমে একতান রচনা। গায়ের রঙ, মাথার চুল, হলদে 
শাড়ী_-সব ক'টি রঙ একাত্ম হয়ে এক স্থর ও ছন্দের লহরী তুলেছে চিত্রপটে। 
শিল্পাচার্য্যের তুলিকার যাহুষ্পর্শে কালোমেয়ের রূপ আলোয় মণ্ডিত হয়েছে, 
সৌন্দর্ধা-স্্যমার মূর্ত প্রতীক হয়ে স্থাক্লিত্ব লাভ করেছে। প্রতিকৃতিখানির 
শ্রেষ্ঠ গুণ হোল চিনত্র-কল্পনায় শিল্পীর সংযম ও ওজন জ্ঞান । 

গৌরী দেবীর প্রতিক্ৃতিখানির পর্ধ্যায়তুক্ত আর একটি আলেখ্া-চিন্র 
অবনীন্দ্রনাথ একেছিলেন শ্রীমতী ঠাকুরের। এটির রচনাকাল ১৯২৭ সাল। 
পাস্টেলে রচিত প্রতিমুত্তি। 

রঙ-ধোওয়া ( ওয়াশ ) রীতিতে অবনীন্দ্রনাথ যে কখাঁনি মৃত্তিচিত্র অঙ্কন 
করেছিলেন তার মধ্যে আবছুল খালেকের প্রতিকৃতি অন্যতম প্রধান নিদর্শন। 
আবদুল খালেক ছিলেন একজন শিল্পন্রব্য বিক্রেতা । পার্ক হ্বীটে ছিল তাঁর 
দৌকান। কলকাতা যাদুঘরের আর্ট গ্যালারী তৈরীর সময় তার কাছ থেকে 
অনেক জিনিস সংগ্রহ কর! হয়েছিল। গগনেন্্র-অবনীন্দ্রনণথের কল1-সংগ্রহ 
রচনায়ও আবছুল খালেকের অবদান ছিল বেশ কিছু। ঠাকুর-সংগ্রহের 
নেক উৎকৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন তার দোকান থেকে সংগৃহীত। সেই জে 
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'অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।১ ওয়াশ 
পদ্ধতিতে তিনি যে ক'টি মৃণ্ডিচিনত্র করেছিলেন, তার মধ্যে আবছুল খালেকের 
চিত্র সম্ভবতঃ প্রথম পর্যায়ের । খালেক তার দোকানে শিক্পময় পরিবেশে বসে 
ঘে ধূমপান করতেন, সেই রূপটি এই চিত্কে ধরে দিয়েছেন শিল্পী । রঙ ধুয়ে 
ধুয়ে গভীর ভাব সঞ্চারের ফলে পরিবেশ প্রভাবটি হয়েছে উচ্চাঙ্গের। অবনীন্দ্র- 
নাথ হষ্ট প্রতিকৃতি মগ্ডলে এই চিত্রখানিরও একটি বিশিষ্ট শান আছে। 
, যেকোন শিল্পী প্রসঙ্গেই আত্ম-প্রতিক্ৃতি রচনার কাঁজটি কৌতুহলোদ্দীপক। 
অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত আত্মমূন্তি তীর মুখে বপিত জীবন-কথার মতই হ্থন্দর 
স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত । তিনি তা একেছিলেন ছুখানি। ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে 
অবস্থান কালে তিনি প্যাস্টেলের রেখায় এবং লামান্ বর্ণচ্ছটা ও আলোছায়া- 
পাত করে নিজের যে মৃত্তিটি রচন1 করেছিলেন, সেটি নান! কারণে আকর্ষণীয় । 
প্রথমতঃ, পূর্ণ বার্ঘকোর, ভারে আনত চেহারা ; দ্বিতীয়তঃ শ্বশ্র-গুন্ষমণ্ডিত 
মুখমণ্ডল । আর তার “কুটুম-কা'টাম+ গড়ায় ব্যাপৃত ব্ূপ। অজান। ভাবে দেখলে 
'অবনীন্দ্রনাথ বলে মনে হবে না । চেহার! ও সাদৃশ্টের কথা ব্যতীত শিল্পীন্থলভ 
নিবিষ্ট ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে অতি চমৎকার । 

আত্মীয় বন্ধু সকলেরই প্রতিমৃত্তি রচনা! করেছেন অবনীন্দ্রনাথ । সেই 
প্রতিক্কতি মহলে অবশেষে স্থান পেল তার খাল চাকর রাধু। গ্রাম্য বালক রাধু 
কলকাত! শহরে কাজে এলো; কিভাবে তার জীবনে ও চেহারাক্প ধাপে ধাপে 
'পরিবর্তন এসেছিল তা! তিনি দেখিয়েছেন চিত্রপটে। ছবি কটি আকারে 
অতি ক্ষুত্ব। একেছেনও খুব হুক্্ভাবে ও রঙ ধুয়ে ধুয়ে। প্রথম চিন্তে 
গ্রাম্য বালক রাঁধু সম্চ এসেছে অবণীন্দ্র-আলয়ে। কিছুদিন পরে দেখা গেল 
সে লেখা পড়া শেখার চেষ্টায় নিরত। শেষ চিত্রে দেখা যায় সে খদ্দর পরে 
গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে দেশ সেবকের রূপ নিয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তার সেই 
পোশাক দেখে বলতেন, “এবার রাধু দেশের কাজে নামলো ।” 

রাধুর জীবনধার1 বিবর্তনের এই রূপচিত্ত্র মধ্যে অবনীক্রনাথের দুটি 
মনোভাব ও হুদয়বৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ, কাজের লোকটির প্রতি 
ল্েহ-মমতা1; দ্বিতীয়তঃ, পরিহাস-প্রিয়তা । 

এইভাবে গ্রতিক্কতির রূপমহুলটি যখন বেশ বড় হয়ে উঠলো, নান! 
মানুষের ভিড়ে সেটি বেশ জমজমাট, কত রঙ, কত রেখা, কত বিচিত্র চেহার! 
ও ভাবভঙ্গী দেখা গেল সেখানে $ তথন শিল্পী মুখ ফেরালেন মুখোশ রচনার 
৯ ভারতের শিল্প ও আমার কথা £ ও. সি. গাঙ্গুলী । 


১৭৬ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রপাথ 


দিকে । শিল্পী-জীবনের শেষ পর্ধ্যায়ে অবনীন্ত্রনাথ আর একবার মাুষেক 
প্রতিকৃতি রচনার দিকে বিশেষ ভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তখন 
বলেছিলেন-- 

“মান্থষের মুখ দেখে দেখে এমন হয়েছে যে আজকাল মুখোশ দেখি। 
আসলে সব মানুষের মুখের চামড়ার ঠিক তলায় একটা করে মুখোশ আছে-_ 
সেগুলো আমার চোখে পড়ে এখন। এতেই মাহ্ুষের আসল রূপ ধরা 
যায়।”* 

এই অন্থভূতি থেকেই এসেছিল মুখোশ রচনার প্রেরণা । প্রচুর মুখোশ 
একেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । তা সংখ্যায় প্রায় আশীটি। তার মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের “তপত্তী” নাটকের চরিত্র ঙ্িয়ে বিভিন্ন অভিনেতার মুখোশ হয়েছিল 
প্রায় দশ-বারোখানি। তিনি নিজের মুখকেও মুখোশে রূপান্তরিত করতে 
কুষ্টিত হননি । মুখোশ-চিত্র রচনার মূলে অস্কন-চাতুর্ধ্য ব্যতীত আরও আছে 
স্থগভীব চিস্তাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাভাবিক বহস্তবোধ | 

অবনীন্দ্রনাথের রচিত মুখোশ-চিন্র একটি স্বতন্ত্র শিল্পপর্ধ্যায়। মুখোশের 
বর্ণিকাভঙ্গ, তুলি চালনার কৌশল এবং সর্ধবোপরি অনন্ত বিচিত্রতা সম্পন্ন, 
ভাবভঙ্গী ও মুখের গড়ন অত্যুচ্চ শিল্পচেতনা ও করণ-কৌশলের পরিচয় 
বহন কচ্ছে। 

মুখোশে রূপায়্িত ব্যক্কিসত্তার মধ্যে আছেন স্বয়ং শিল্পী, তার আত্মীয় 
পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, শিষ্য এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনীত 
বিভিন্ন চরিত্রের মুখচ্ছবি। তাদের আসল রূপ মুখোশের আড়ালে 
আবৃত হয়ে বাইরে প্রশ্ফুট হয়েছে “অভিনীত চরিত্রের বিশেষ ভাবভঙ্গী ও 
অভিব্যক্তি। 

সাধারণভাবে মুখোশ বলতে যা বোঝায় এ মুখোশ কিন্তু তা নয়। তার 
চেয়ে ঢের বেশী কিছু। “তপতী” নাটকের চরিত্র রূপই তিনি অনেক 
একেছেন। যেমন, বিক্রম রূপে রবীন্দ্রনাথ, কুমার সেন--অলোকেন্দ্রনাথ, 
নীরেশ-_-অজিনেন্্রনাথ, দেবদত্ত-_দিনেন্দ্রনাথ, বিপাশা-_ন্থমিআ দেবী, 
প্রতিহারী রূপে আধ্যনায়কম্‌, শঙ্কর--কনকেন্দ্রনাথ, ভার্গব--কালীমোহুন 
ঘোষ। অন্াপ্ত ভূমিকার মুখোশ-চিত্রে পাওয়া ঘাক্স--নিতাইবিনোদ গোনামী, 
নিশিকাস্ত রায়চৌধুরী ও সন্তোষ মিত্রকে । 

সাধারণ মুখোশ-চিন্ে রূপবন্ধ হয়ে আছেন মুকুল দে, শিশিযকুমার ভাদুড়ী, 


৯. দক্ষিণের বারান্দা £ মোহনলাল গানগুলী। 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীজনাথ ১৭৭ 


কুমু্ মজুযদার, মোহনলাল ও শোভনলাল গাঙ্গুলী, রেব! দেবী, ব্রভীন ঠাকুর, 
নীতিন গাক্গুলী, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে । 

মোগোল' রূপে নিশিকাস্ত রায় চৌধুরীর মুখোশ অতি অপূর্বব। বর্ণাচয 
চিত্র। গাল ছুটি উজ্জল গোলাপী রঙের । চরিজ্র-চিত্্রণ অন্ছপম । মোটা 
তুলির পৌছে আকা। কাগজ ঘষে ঘষে রঙ দেবার ছাপও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
আরও কয়েকটি মুখোশ-চিত্তরে এই টেক্নিকের লক্ষণ দেখা যায়। নিশিকাস্ত 
বাবুকে অবনীন্দ্রনাথ আর একটি মুখোশেও রূপাস্তরিত করেছেন আরও 
অদ্ভুতভাবে। রক্তবর্ণ কর্ণাভরণযুক্ত সেই মুখোশে উগ্রভাৰ প্রস্ষুট হলেও, তা 
দর্শককে আকৃষ্ট করে । 

অধিকাংশ মুখোঁশই বর্ণাটা ও বহুবর্ণা। কিছু সংখ্যক আছে সাদায়- 
কালোয় রচিত। মৃখ্যতঃ জল রঙ-এর স্থষ্টি। মুখোশের মুখে একটা ঢালাও 
রঙ দিয়ে তছুপরি চুল ও চোখ মুখের রূপ ম্পষ্ট করে তুলতেন। চিত্র-ক্ষেত্র বা 
ব্যাক্গ্রাউণ্ডে ঘন গাঢ় রঙের প্রলেপ দিয়ে, তার উপরে বডের 200085 বা 
বৈপরীত্যে তৈরী হয়েছে মুখমণ্ডল । কয়েকখানি আছে যা৷ প্রধানত: হাল্কা 
রড়ের। রঙ ধুয়ে ধুয়েও তিনি অনেক মৃখোশ-পট এ কেছিলেন। তাহলেও 
ফিনিশ করার সময় মুখমগ্ডলের নানা! অংশে মোট! তুলির উজ্জল গাঢ় টান দিয়ে 
তাকে জোরালো করে তুলতেন। মাঝে মাঝে মৃদু আলো! ছায়াপাত কৰে 
স্থমধুর ছন্-বৈপরীত্য মাধ্যমে তাকে আরও রমণীয় করে তুলেছেন। 

অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ-চিত্রের সংখ্যাও যেমন বৃহৎ তেমনি রচনা সৌকর্ধ্যে 
এবং ভাবৈশ্বর্ষ্যেও তা৷ অনন্য ও অসাধারণ। তার কল্পনার সহশ্রমূখী ধারা ও 
তুলি চালনার অনন্ত শ্রোত মুখোশ-চিত্রের ক্ষেত্রকেও করেছিল উর্ধবরা ও নান 
রসে, নান ছন্দের জোয়ারে প্লাবিত। 

সেই রঙ, রস ও ছন্দের মাধ্যমেই হ্ুষ্টি হয়েছে মুখভঙ্গী ও ভাবনা-চিস্তার 
অসীম বৈচিত্র্য । প্রতিটি চিত্রে ভিন্ন ভাব। আর তা চবিষ্জাহুযায়ী নিখৃঁত। 
বু সংখ্যক মুখোশে প্রকাশ পেয়েছে চিস্তামগ্রতা ও বেদনা, বিষপ্নতা। 
কতকগুলি ছবিতে যেন 2809০5-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যে ছবি দেখে দর্শকের 
মনে হাঁসির উদ্রেক হয়, তার মধ্যেও যেন একটা 2৪0০৪ আছে নিহিত। 
হাশ্যরসাত্মক ছবি, কিন্তু ঠিক ব্যঙ্গচিত্র বা ০2:৫০০)-এর পর্য্যায়ে পড়ে না। 
কোন কোনও মৃত্তি রূপাঁয়ণের মূলে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও পরিহাসের প্রভাব 
থাকলেও, তা করুণভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লঘু চপলতা ৰা বিজ্রপের 
কশাধাত চিহ্ন নেই কোথাও । গভীর জীবনাহ্ছভূতিজাত মননোজ্জল রচন|। 


১২. 
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'ফিনেশ্রনাথ ঠাকুর থে মোটাসোটা স্ুলকার মানুষ ছিলেন, তা! তার 
মুখোশেও হয়েছে গ্রতিফলিত। মুখে গড়নেও যেমন, তেমনি বর্ণরঞ্জনের 
কৌশলে সে ভাবটি হয়েছে স্সিদ্ধ। শিল্পীর পৌত্র অমিতেন্্নাথের 
মুখোশটি সাদা-কালোয় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাঁটি। শিশির ভাছুড়ীর মুখখানি 
সরস কল্পনার ও পরিপাটি গড়নের । লাল পাগড়ী পরিহিত অবনীন্্র-তনগ্ন 
অলকেন্দ্রনাথ মুখোশেও অতি হুন্দর। ব্রতীন্রনাথ জীবস্ততাবে সমুজ্জল। 
নীতিজ্ঞনাথ গাঙ্গুলীর মুখোশে বিরক্তির ছাপ। 

দুম্ঘ্ুখের মুখোশে বূপকল্পনা ও ভাবের প্রকাশ-_ছু-দিকে ই উৎকর্ষের চূড়াস্ত 
অভিব্যক্তি হয়েছে। এই মুত্তিটি বিরক্তি, বীভৎসতা ও কুটিল ভাবনার মূর্ত 
প্রতীক। কালো, বাদামী ও স্বামান্ত জাল রডের টাঁচে অঙ্কিত। “কিরাতি' 
মুখোশটি বর্ণাঢ্য । রূপহৃষ্টি ও ভাব-ভাবনার অভিব্যক্তি অতি চমৎকার। 
এটি অনেকাংশে যাভার মুখোশের ভাবলক্ষণা-মণ্ডিত। বিসর্জনের রঘুপত্ির 
মুখোশে দৃঢসঙ্কল্পের ভাবটি প্রকট হয়েছে অতি নিখুঁত ভাবে। 

দু'একটি নারী চরিজ্জের মৃখোশে যন্্রণাদদিপ্চতা ও গভীর বিরক্তির প্রকাশ 
দেখ! যায়। কিন্তু রেব] দ্বেবী শাস্ত, দগ্ধ রূপের । সুমিন্ার বেশে অমিতা 
ঠাকুরের মুখোশ-রূপ বস্ততঃই বমণীয়। 

রবীন্দ্রনাথ মুখোশের আড়ালে বাঁধা পড়েছেন অনেকবার । রাজা বিক্রমের 
ভূমিকায় তার অভিনয়-রূপ মুখোশে পাঁওয়। যায় ছু'তিনটি। প্রতিটি নিদর্শন 
'ভিন্ন রূপের এবং বর্ণবিস্যান ও আকার-প্রকারও ম্বতন্ত্র। কবির একটি 
বর্ণোজ্জলল মুখোশ অপূর্ব | কয়েকটি মাত্র সোজা] ও বাঁকা রেখার সমন্বয়ে 
করিত মুখমণ্ডলে শ্বেত শুভ্র কেশগ্রচ্ছ ও শ্বশ্রুর বহর । তছুপরি অম্পই্ট নয়ন। 
ফলে মুখোশটি অপূর্ব ভাবমৃদ্তিতে হয়েছে পরিণত। 

অবশীন্দ্রনাথ-কল্লিত মুখোশ সাধারণ হাটুরে মুখোশের মত কয়েকটি 
'জোঝালো রঙ, মোটা মোটা টান-পৌছ দিয়ে অস্কিত নয়। এগুলি পুরাঁদঘ্বর 
সাধনালব, গভীর চিন্তাপ্রন্থুত, অথচ আয়াসহীন অভিনব এক আঙ্গিক 
কৌশলের ন্ৃষ্টি। চরিত্র-চিত্রণের অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। সাবলীল গতিতে তুলি 
চালনা ও রসঞ্চারী বর্ণবাহীরে রঞ্জিত নতুনতর এক মননদীপ্ চিত্রসস্তার। 
এ্থাষ্টি তুলনাহীন। এর জুড়ি নেই। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রশ্ন নেহাথই 
অবাস্তর। অবনীন্্র-প্রতিভার ছ্যুতিতে সমুজ্জল চিত্রকলার ভিন্নতর ও নবতর 
উন্মেষ, অগ্রগতি ও হুপরিণতির প্রতিফলন হয়েছে এই মুখোশের মুখে। 


॥ ৭ ॥ 


ভারতের মধ্যযুগীয় চিন্্রকলার প্রধান একটি শাখা পু থি-চিত্র। সে যুগের 
তালপাতার পুঁথি, হাতে লেখা তুলট কাগজের পাওুলিপি-পুঁধি, সবই নানা 
সুন্দর বর্ণাঢ্য চিত্র ছার! অলম্কত হোত। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ধর্মীয় গ্রন্থ 
এবং কাব্য-কবিতা'র সচিত্র পু থি-পুস্তক ভারতীয় চিত্রকলার এক একটি অর্পূ্ব 
ভাগার। বাংল! দেশের পাঁল যুগীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের চিত্রায়িত পুঁথির খ্যাতি 
জগৎ জোড়া । মুঘল যুগে বিভিন্ন সম্রাটের উত্পাহ প্রেরণায় দরবারী 
চিত্রীদের তুলিকায় তৈরী হয়েছিল পারসীক কাব্য-কাহিনী ও ভারতীয় 
গ্রন্থার্দির সচিত্র সংক্করণ। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবৰী জাতীস় 
ইতিহাসগ্রস্থ, জীবন-বৃত্বান্ত ও আত্মজীবনী সমূহের মূল সংস্করণগুলি তৎকালীন 
কলাকারদের স্থনিপুণ তুলিকায় মণ্তিত। হস্তাক্ষর-নিপুণ ব্যক্তি ও প্রতিভাবান 
শিল্পীর মিলিত প্রচেষ্টায় তখন তৈরী হোত এক একটি পুস্তকের সচিত্র 
সংস্করণ । | 

কালক্রমে এদেশেও ছাপাখানার আমদানী হোল। ইংরেজী বই-এর 
আদর্শে ভারতীয় ভাষায় গ্রস্থ-প্রকাশনা রীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হতে 
বিলম্ব হয়নি। তাঁর ফলে হাতে লিখে পুস্তক তৈরী ও তাতে চিত্র যোজনার 
প্রয়োজনও হাঁস পেতে থাকে । ছাপানো বই-এর সঙ্গে চিজ মুদ্রণের 
বীতিও প্রবর্তিত হোল অনতিবিলঘ্বে। সরকারী প্রচেষ্টায় কলা শিক্ষালয় 


গ্রতিষঠিত হতে গ্রন্থা্দি অলঙ্করণের প্রথা-পদ্ধতিতেও এসেছিল পরিবর্তনের 
পালা । 


ক্রমে দিন এগিয়ে চললো । এল বিগত শতাবীর শেষ লগ্ম। আবিভূত 
হলেন অবনীন্দ্রনাথ । তীর তুলি-কল্পনায় ভর করে আধুনিক চিত্রকলা নব- 
যাত্রা পথে করলো পদক্ষেপ । শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্ধ্যস্ত তিনি 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আখ্যান-কাহিনার রূপচিন্র অঙ্কন করেছেন। তিনি দুটি 
ভিন্ন পন্থায় আঁখ্যানমূলক চিত্রের ভাগারকে করেছেন ফলবস্ত। এক হোল 
স্বেচ্ছায় ও সাগ্রছে নান! কাব্য-কাছিনীর বিষয় দিয়ে চিত্রাঙ্কন। আর হ্বিতীয় 
পর্ধ্যায়ে এসেছিল এ যুগের বিশেষ .কয়েকখানি গ্রস্থ-পুস্তককে সুচিত্রিত ও 
'অলস্কত করার সাদর ও সম্রন্ধ অগ্গুরৌধ ও আহ্বান। সেই আবেদন ও 


১৮৬ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্ত্রনাথ 


আমন্ত্রণ এসেছিল যশন্ী গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহল থেকে । দ্বিতীয় পর্ধাকে 
তার হৃটিসস্ভার ছেমন সংখ্যায় স্থপ্রতূল তেমনি তা শিল্পবৈভবে, রসাবেশে 
ও হদয়সংবেদ্ধে স্থসমৃদ্ধ । তার শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্ব ও মধ্যাহ্ন লগ্নের 
অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত হয়ে মনোরম প্রতিলিপিতে 


ভাম্বর ও সমুজ্জল হয়ে আছে। 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও প্রকাশক মণ্ডলীর আহ্বান পৌছোবার বহুদিন 


পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ নিজের খেয়াল-খুশীতেই 7০০0 [110509001)-এর 
কাজে হাত দিয়েছিলেন । ব্যাপারটি লোক-চক্ষুর অস্তরালেই থেকে গেছে 
অনেক কাল। আজও প্রায় অজ্ঞাত। তার হাতের প্রথম পুঁথি-চিত্ত স্বরচিত 
একখানি ক্ষুত্্র অন্থবাদ কাব্যেরই চিন্রায়ণ। সেই সময় তিনি পুরোপুরি বিদেশী 
রীতির শিল্পী। তখনও বিদেশী গুরুর কাছে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয়নি। এমন 
সময়ে ১৮৮৮ সালে তিনি ছয়খানি ছবি একে একটি পাওুলিপিকে অলঙ্কৃত 
করেছিলেন। 

ছবিগুলি মুখ্যতঃ দৃশ্ঠপট। প্যাস্টেলে অস্কিত। একটু-আধটু তুলির 
টাচও মাঝে মাঝে পড়েছিল মনে হয়। 

তিনি খ্যাতনামা ইংরেজ কবি টমাস মুরের প্রখ্যাত গ্রন্থ 9119. £২০০%1)-এর 
ঢ2:৩-/০০৭ ড/ 01512121261 অধ্যায়টি বাংলায় অনবাদ্দ করেছিলেন তরুণ বয়সে । 
বাংলায় নাম দিয়েছিলেন তিনি "অগ্নি উপাসক'। অনুদিত অধ্যায়ে স্বহস্তে 
চিত্রাঙ্কন করে মূল পাণুলিপির সঙ্গে তা যুক্ত করে যেদিন কাজ শেষ করেছেন, 
তার তারিখ ৩রা জুলাই, ১৮৮৮ থুষ্টাব । প্রতিটি চিত্রের নীচে তার বিষয়- 
বস্বর বর্ণনামূলক কাবাংশ হয়েছে উদ্ধৃত। চিন্র-কল্পনা, আঙ্গিক-পদ্ধতি 
কিছুই উচ্চাঙ্গের নয়। তরুণ শিল্পীর শিক্ষানবিসি দিনের চেষ্টা-ভাবনার ফলশ্রুতি 
মাত্র। ইছা তার শিল্পী-জীবনের গোড়ার কথার প্রত্যক্ষ দলিল স্বরূপ । স্থতরাং 


এর এঁতিহা'সিক মূল্যই বড় কথা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
টমাস মুরের কাঁব্যগ্রস্থটি ইংবেজী সাহিত্যপ্রেমী মহলে স্থবিদিত ও 


হুপঠিত। এখানে চিত্র-পরিচিতি প্রসঙ্গে কাব্যাংশের অন্থবাঁদ-উদ্ধতি নিচয়ে 
তরুণ শিল্পীর কাব্য রচনার শক্তি-প্রচেষ্টারও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় অতি 
সুম্পষ্টরূপে । 

ছবিগুলির আকার, আয়তন পাঁচ-ছন্ন ইঞ্চি পরিমীপের ও চৌকে! ধরনের । 
নীল, সবুজ ও বাঁদামী বঙের প্রাধান্ত। আর মাঝে মাঝে কালে রঙ ও সামান্য 
জাল-ুলদের আভা।। 
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শিল্পাচাধ্য অবনীঙ্নাথ ১৮১ 


অবনীন্দত্রনাথ-কত “অগ্নি উপাসক" পাওুলিপির ছয়খানি চিন্্রের বর্ণনা 
ক্রমান্বয়ে এইকরপ-- 


প্রথম চিত্র ঃ 
পর্বত শীর্ষে তোরণ ও চূড়াসমস্থিত মন্দির । নীচে লেক্‌ বা জলম্রোত। 
"আকাশে মেঘ ও রক্তিমাভ] ছড়ানো । 
“সুউচ্চ একটি পর্বত শিখর 
আকাশ ছাড়ায়ে উঠিয়। গেছে। 
তাহার উপরে ভাঙ্গাচোর! এক 
অগ্নির মন্দির দীড়ায়ে আছে।” 
দ্বিতীয় : 
লেকের জলের ধারে ঝোঁপ-ঝাঁড়। তারই উপরে একটি দুর্গের আভাস। 
'ঝোৌঁপের কাছে একটি ছোট নৌকা । আরোহী চাঁরজন। 
*হিন্দার মন্দির তলে অতি ধীরে 
লাগিল এসে তরী একখানি ।” 


তৃতীয় ঃ 
বড় ছিপ ধরনের একখানি তরণী জলে ভাসমান । তছুপরি সাদা একটি 
ছাউনি। চারজন মাঁবিমাল্লা নৌক1 চালাতে ব্যস্ত । কালে! জল তরঙ্গাক্গিত। 
আকাশের গায়ে লাল রশ্মি বিকীর্ণ। 
“এইরূপে ধীরে হিন্দার তরীটি 
সীতার দিল চলিল ভেসে ।” 


চতুর্থ ঃ 
এই ছবিটি সাদায় কালোয় অঙ্কিত। জলে ছোট নৌকা । 
অনেক লোকজন । পাশে পর্বতোপরি জমিতে থাম ও থিলানের মত 
স্থাপত্যাংশ। 
“আধার যেন সে শঙ্করের মত, 
যেথ! দিয়ে যায় মৃত জীবের 
মশাল আলোক আলোকে না কিছু 
শুধু দু'একটি তরঙ্গ ছাড়া ।” 
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চি্রপটের ছু'পাশে কালে! পাহাড়, মাঝে জলপথ নদীর আকার ধারণ 
করেছে। পাহাড়ের উপর গাছপাঁল। ও ঝোপ ঝাড় । আকাশে মেঘের ফাকে 
ঠা উকি দিচ্ছে। 


“সদ্ধযায় বৃহির জলেতে পথটি 
কোমর অবধি ভরিয়! গেছে 
ছুপাশেতে এর অতি ভয়ানক 
পাহাড়ের শ্রেণী দাড়ায়ে আছে ।” 


বষ্ঠ £ 
আকাশে চাদদ। নীচে পাহাড। তার কোল ঘেষে জলভ্রোত। কিনারায় 
গাছপালা । জলে নৌক।। পাঁহাভের উপর চিতাব আগুন জলছে। 
্জলিম্না উঠিল চিতার আগুন 
ইরান ও তার আশ] ফুবাইল।”১ 


ছবি ক'খানি সমগ্র ভাবে আলোচন1 করলে প্রথমেই লক্ষ্য হয় যে, তরুণ 
অবনীন্ত্রনীথ তখনও নিম্বমা্ছগ পদ্ধতিতে চিত্র-রচনায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে 
যাননি। এই ছবিগুলি নিছক অলগ্করণ হিসেবে অহবাদ কর্শটিকে সজ্জিত 
করার জন্য কৈশোর-কল্পনার বপচিত্র। তবে কাছের ও দুরের জিনিসের 
স্থাপনা, আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য-হুন্ব এবং বস্ত-বিস্তাসেব একটা স্বতঃদ্ূর্ত 
শক্তির পরিচয় পাওয়া! যায়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চতর শিল্প-ভাবনা! ও 
প্রারভিক পর্য্যায়ের আভাস ইঙ্গিত এর মধ্যে অবশ্যই প্রতিভাত । 

স্বকীয় বঙ্গান্বাদ-পাওূলিপি চিত্রায়ণের পরে ছয়টি বছর কেটে গেল। 
ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ গিলাডি সাহেবের কাছে শিক্ষালীভ সমাপ্ত করেছেন । 
আর এদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য রচনাও শেষ হয়েছে। 
কবির ইচ্ছ! ও প্রস্তাবে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা কাব্যের রেখাচিজ্র অঙ্কনের ভার 
নিলেন অতি আগ্রহ লহকারে। সচিত্র চিত্রাঙ্গদাকে কাব্যকার খুল্পতাত 
উৎসর্গ করেছিলেন চিত্রকার ভ্রাতুষ্পুঙ্জকে । 


॥ 





হস হারা পপ পপ 


১. রবীন্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয় সংগ্রহ । ূ 
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ৃ উৎসর্গ 
সেহাম্পদ 
শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পরমকল্যাণীয়েঘু 


বৎস, 
তুমি আমাঁকে তোমার যত্ব রচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি 
তোমাকে আমার কাব্য এবং স্েহ আশীর্বাদ উপহার দিলাম । 


মঙ্গলাঁকাজ্ষী 
১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চিত্রাঙ্গদীর প্রথম সচিত্র সংস্করণে রেখাচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল বত্রিশটি। 
এগুলি সাধারণ ভাঁবে বই-এর পাঁতাকে অলঙ্কত করাঁর জন্যই অস্কিত। তবে 
কাব্য-কাহিণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা রচিত। বিষয় হোল-_ 

যবের শীষ, তুলি-কলম, গাছের গায়ে সাপ জড়ানো, ক্রুতগামী হরিণ, 
অরণ্যে শিবালয়, ' ভগ্ন ধন্গঃশর, জলের মধ্যে ঘাট-সোপান, পাশে গাছপালা, 
ঝোঁপঝাঁড়, জলে পদ্ম ও পত্র, আকাশে পাঁখীর মেলা, জলে হাঁস, আকাশে 
টা, গাছের ডালপালা, জলাশয় ও তছুপরি গাছ, উপরে চাদ, নীচে ঝোপ- 
ঝাড়, ভালে ফুল, ফল ও পাতা, শঙ্খ, ছড়ানো! তীর-ধন্থক, খরআ্োতা| নদী, হাতে 
ছাঁত বাঁধা, ফুলগাছ ও প্রজাপতি, লতায় জড়ানো বর্শা, পার্বত্য গুহা, গাছের 
ডালেও উড়ন্ত পায়রা, ছুর্গ-প্রান্তে ছুটস্ত ঘোড়া, পিলস্থজে দীপ, গাছের! ডালে 
ফুলের মধ্যে পাঁয়ব1 যুগল, দোয়াত-কলম-বই। 

কাব্যের মূল আখ্যান অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র একেছিলেন শিল্পী 
আটখানি। 


প্রথম চিন্ধে চিত্রাঙ্গদা লজ্জানতা নারী । তিনি বলছেন__ 
“অনভ্যন্ত সাজ 
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ বছিল একাস্ত 
সক্কোচে।” 


১৮৪ শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথ 


দ্িতীয়্টিতে গাছের নীচে জলের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা । অঙঞ্ছুন দূরে থেকে 
তাকে দেখে বলছেন-- 
“সেথ! তরু অন্তরালে 
অপরাহ বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম 
আশৈশব জীবনের কথা,*** 
নামি ধীরে সরোবর তীরে 
কৌতুহলে দেখিল সে নিজ মৃখচ্ছায় , 
উঠিল চমকি |", 
সরোবরে, পা-ছুখানিজ্ডুবাইয়! দেখিলা আপন, 
চরণের আডা।” 
পররর্তী রেখাক্কনে চিত্রাঙ্গদা এলাক্লিত কেশে শাফিতা। তিনি বলে 
চলেছেন-__ 
“যেন আমি ধরাতলে 
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের 
পিতৃমাতৃহীন ফুল।” 
এরপরে চিত্রপটে দেখা যায় নিত্রিত অজ্ভুন, পাশে অন্ধশায়িতা চিজ্ঞাঙ্গদা। 
তিনি বললেন-_ 
“প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের 
প্রথম লঙ্গীতে, বাম করে দ্দিয়! ভর 
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বলিম্থ।” 


এখন চিন্রাঙ্গদাকে শিল্পী আলেখ্যায়িত করেছেন মাল রচনায় ব্যাপৃতা। 
তিনি দেই সময় অর্জুনকে প্রশ্ন করেছিলেন--“কী দেখিছ বীর ?” 


তহুত্বরে অর্জন বলেছেন__ 
“দেখিতেছি পুম্প বৃদ্ধ 
ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিডেছে মাল1।” 


তার পরেই দেখ! যাবে ম্বগয়ার বর্ণনাত্বক চিন্তরকল্পনা। বনপথে চকিত 
স্বগের বেখারপ। মৃগয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন অঞ্জন । এই বরণন। চিন্রাঙ্গদ। কাব্যের 
প্রাণ। কাব্যরমিকের প্রাণে ভা উল্লাস সঞ্চার করে। অতি সামান্ত সক্ষেতে 
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শিল্পী সেই পরিবেশটি রচনার চেষ্টা করেছেন। ভিনি একটি চকিত মুগ এঁকে 
কবির বর্ণনাকে চাক্ষ্ষ রূপ দিয়েছেন এখানে । 


“মুখর নিঝর কলোল্পাসে 

সাবধান পদশব শুনিতে পেত ন! 
মুগ$ চিজ্ঞ ব্যান্র পদনখ চিহ্ন রেখা 
রেখে যেত পথ পক্ক পরে, দিয়ে যেত 
আপনার গৃহের সন্ধান ।” 


চিত্রাঙ্গদাকে এখন দেখা যাবে অশ্বারূঢা। তিনি ক্রুতগামিনী। এই 
রেখাচিন্রটি রচিত হয়েছে অঙ্ুনের উক্তি অবলম্বনে । তিনি বলছেন-_ 


“দ্বেখিতে পেতেছি তারে 

বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে, 
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হট নগরের 
বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত প্রজাগণে 
করিছেন বরাভয় দান।” 


শেষ চিত্র “অবগুঠন খুলিয়া” । সম্মুখে হুর্ষ্যোদয় । চিআ্রাঙদা অবগুঃন 
খুলে সেদিকে মূখ ফিরিয়ে দাড়ান। আত্মপরিচয় দানের পালা হোল শুরু। 

ছবিগুলি স্কেচ ধরনের বেখাঙ্কন। ইহা! অবনীন্রনাথের শিল্পী-জীবনের 
প্রারভিক রচনা । তিনি ভারতীয় রীতিতে সিদ্ধিলাতের পরে রঙে-রেখার এই 
বিষয়টির চিত্রাঙ্কন করলে কবির কাব্যের প্রত রসভাব ও সৌন্দর্য হয়ত 
অধিকতর প্রতিফলিত হোত। কাব্যের আবহুমগ্ডলে, সংলাপে যে ভাবোচ্ছাস, 
যে নাটকীয়তা, যে হৃদয়সজ্ঘাত আছে, তা রেখাচিত্র, মাধ্যমে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট 
হতে পারে নাঁ। তবে পাধারণ ভাবে পুস্তকের পাতা অলঙ্কত করার কাজ 
স্থপিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। 

এই রেখাচিত্রগুলি রচন1 করে শিল্পী নিজেও বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন নি। 
'তিনি এই বিষয়ে বলেছেন, “চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবি-কা 
বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহদও হয়েছে, বললুম, 
রাজি আছি। সেই লময় চিত্রাঙ্গদা সমস্ত ছবি নিজ হাতে এ'কেছি, ট্রেম্‌ 
করেছি। চিত্রাঙ্গদা! প্রকাশিত হছল। এখন অবশ্ত সে'সব ছবি দেখলে আমার 
হাসি পায়।” 
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শিল্পী এই বেখাচিত্ররাজি একেছেন বাংলা ২৮শে তাত্র, ১২৯৮ সাল, 

কটক। ব্ুবীন্দ্রনাথও কাঁব্টি রচনা করেছেন কটকে অবস্থান কালে। 
সম্ভবতঃ খুল্পতাঁত কবি ও ভ্রাতুনপুত্র শিল্পী একই সময়ে উড়িস্তায় প্রবাস-জীবন 
কাটিয়েছিলেন। সেকথা রবীন্দ্রনাথ গ্রশ্থ-সচনায়ও লিখেছেন__- 

“অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া! গেল উড়িস্তায় পাওয়া বলে 
একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে |” 

চিত্রাঙ্গদা চিন্রায়ণের তিন বছর পরে শিল্পী কবিগুরুর আর একটি বই-এর 
পাঁতা অলঙ্কত করার ভার গ্রহণ করেন। বইটি 'নদী'। বাংলা ১৩০২ সালের 
২র1 মাঘ নদী পুস্তকাকাবে প্রথম গ্রকাশিত হয়। তার অল্প কিছুদিন পরেই 
বইখানির মুদ্রিত পৃষ্ঠার উপরেই অবনীন্দ্রনাথ একুশখানি স্কেচ ধরনের বেখাচিন্তর 
অঙ্কন করেন। তখনও তার শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্বই চলছিল। 

কবিতার পউ্ক্তিসমূহ জুড়েই আকা হয়েছিল ছবি। সুতরাং ছবি ও কাঁব্য- 
কথা সেখানে একাত্ম, একপ্রাণ। কি আছে সে ছবিতে? আছে পাহাড়, 
বরফের ত্তূপ, আকাশের কোলে মেঘের বুকে ঘুমস্ত নদী, নদীর জন্ম, খরন্রোতা 
নদী, গাছপালা, শৈলশিখরে আলোর রেখা, নীচে বুনো ছাগল, কাঠের, 
বোঝা পিঠে পাহাড়ী মানুষ, শিকারী, শিলান্ুপ মথিত করে কলম্বন! ন্দীআোত, 
দমতলে ঘোল। জলের আবর্ত, জলের ধারে ঝোপের মধ্যে বকপাখী, নদী তীরে 
জঙ্গলে বুনো শেয়াল, নদীর ধারে গমের ক্ষেত, ছোটগ্রাম, নবাবের সৌধ 
আভাস, ঘাটের সোপানশ্রেণী, সেতু-গুল, জেলে ডিঙ্গি, শিবালয়, কোথাও 
আবার ঝোপ-ঝাঁড়ে নান! রকম পাখী এবং আরও কত গ্রামের ছবি । 

স্কেচগুলি সব কলমে আকা1। তার ফলে বেশ একট] তীক্ষত৷ ও তীব্রতা 
আছে। স্থম্্ম কলমের রেখ|। কিন্ত জৌরাঁলো ভাবের কিছু অভাব নেই। 

ভ্রই ধরনের স্কেচ চিত্র দ্বারা বই-এর পাতা অলঙ্কত করার শের পর্যায়ে 
তিনি একেছিলেন শ্বর্চিত ক্ষীরের পুতুল ও শকুস্তলা বই-ছুটির চিত্রমালা 
(ইং ১৮৯২-৯৪ সাল )। 

বাংলা ১৩*২ সনে অবনীন্দ্রনাথ আকলেন “ক্ষুধিত পাঁধাণ”-এর পরিকল্পনারত 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি । এই মুন্তি-চিত্রথানিও বইটির কলেবরের সৌন্দর্য্য 
বুদ্ধিতে সহায়তা করেছে যথেষ্ট পরিমাণে । বলিষ্ঠ তুলিকার টানে যৌবনোত্বর 
রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকার চিত্তহীরী ব্ধপে হয়েছেন.ছিআাপিত। ্‌ 

এই ধরনের রেখাঙ্কনমূলক প্রারভ্িক পুথি চিআজরাম্সণের পরে 'অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্পী-জীবনে নান! পালা-পর্ধ্যায় চলেছিল প্রায় দশ বছর। ম্বকীয় সাধনার; 
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পথেও অগ্রলনর হন তিনি এ সময়ের মধ্যেই । হ্যাভেলের সংস্পর্শে ও তার 
উত্নাহ-প্রেরণীম্স চিত্র রচনা করে চললেন তিনি অবাধ গতিতে । প্রতিটি 
চিত্রপটে স্বতন্ত্র ভাব-লহুরীর ললিত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়লো নানা বিচিঅ, 
তঙ্গী ও ভাষায়। 

তখন এদেশের মাটিতে বিদেশী শিল্প-প্রবাহ ছুর্দম গতিতে প্রবহমান । 
জনসমাজের চোখ ও মন পাশ্চাত্য কপার আপাতঃ-বূমণীয়তার মোহে আচ্ছন্ন । 
পু ধি-পুম্তকের পাতায়ও মুদ্রিত হয়ে চলেছিল বিলিতী রীতির অতি নিম 
পর্ধ্যায়ের সব ছবি ও নক্সা । ভগিনী নিবেদিতা তা দেখে খুব মর্শপীড়া অস্থভব 
করতেন। তিনি এই ব্যাপারেও উদ্চোগী হয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা 
কামনা করেন। তিনি শিল্পগুরু ও তার শিষ্দ্দের উৎসাহ-প্রেরণ। দিয়ে স্বরচিত 
গ্রন্থাদির বিষয়বস্তর চিত্ররূপ-দানের কাজে উদ্বুদ্ধ ও ব্যাপৃত করলেন । 
কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ অবনীন্দ্-তুলিকার চিত্র-সন্বলিত তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ তার 
( নিবেদিতা! ) জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। মাত্র একখানি চিত্র ও একটি 
নঝ্মার মুদ্রিত রূপ দেখে যাবার অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
আরও একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, অবনীন্ত্রনাথ এবং তার ছাত্রদের তুলিকায়- 
শোভিত গ্রস্থ-পুস্তকের প্রকাশকগণ সকলেই বিদেশী অর্থাৎ ইংলগু দ্বেশীয় । 

ভগিনী নিবেদিতার মহৎ প্রেরণায় অবনীক্্রনাথ যে নবতর শিল্প-ভাবনার 
বীজটি বপন করলেন যে ভারতের প্রাটীন আখ্যান-কাহিনীর রবূপচিত্র 
আধুনিক কালের উপযোগী করে, এ যুগের পুঁথি-পুস্তকে স্থান দিতে হবে, তা 
অনতিবিলম্বে ফুলে ফলে ও রলভাবে হোল প্রাণবন্ত ও পরিব্যাপ্ত। সেই শুভ 
চেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি অবণীন্দ্র-তুলিকায় ওমর খৈয়ামের অনবদ্য চিত্রবূপ । 
ওমর খেয়ামের বিশ্ববন্দিত রুবাইয়াৎ-এর চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তিনি 
বারোখানি। 

চ15হ65810 কৃত একটি বিশে সংস্করণে দেই বারোখানি চিত্র হয়েছে 
সংযোজিত। এই বিশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল বিলাতের স্ট.ডিয়ে! 
প্রকাশনের উদ্যোগে, ১৯১০ সালে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ এই চিন্রগুলি 
১৯০৮৯ সালের মধ্যে অঙ্কন করেন স্থনিশ্চিত ভাবে । ওমর খেয়ামের চিত্রগুচ্ছ 
পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই উপলব্ধি কর! যায় যে, শিল্পী ১৯১০ সালের 
মধ্যেই স্বকীয় পথ ও পন্থা! নির্ণয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । 

ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছ হোল অবনীন্ত্র-রীতির রাজ্যে একটি [.27৫- 
[08:01 ভারতীয় ও. একান্ত নিজন্ব পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শুরু কবে তিনি 
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এতদিন যে অনিশ্চয়তা ও পৰীক্ষা-নিরীক্ষার কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন 
তা এই পর্ধ্যায়ে এনে যথার্থ ত্বকীয়তার দৃঢ় ভিত্তি রচনায় হোল সফল ও 
সার্ঘক। প্রারস্ভ থেকে নানা ভিন্ন ভাব-প্রবাহের স্তর অতিক্রম ক'রে ক'রে 
তার কল্পনা ও আবেগ এখানে জিগ্জ ও হুন্বর হয়ে উঠেছিল। গোড়ার 
দিকে এঁতিহাদিক ও প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর চিত্রে যে আবেগ-স্পৃষ্টতার 
অভাব ঘটেছিল--এখানে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ তৎপূর্বেগ ব্ণ- 
প্রবাহ অকৃত্রিম ও অচেল রূপে ছডিয়ে পড়েছিল পটের বুকে। কিন্তু তার 
মধ্যে আরও অধিক কিছু প্রকাশের আকুলিবিকুলি উপলব্ধি কর! খুব কঠিন 
নয়। হ্াদয়-নন্দনবনে তখনও পথ খোজার পালাই চলছিল। ক্রমে ক্রমে 
এল মানস-জাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণ । $ওমর খৈয়ামের মধ্যে শুরু হোল লেই 
অপ্রাপ্ত ধর ও বর্ঁ-যোজনান নৈপুণ্যময় খেলার পালা । ওমর খৈয়ামের 
প্রেমান্ভূতির উপলব্ি, শিল্পীর আলো-আধারি রূপচ্ছায়া রচনার শক্তি ও 
সুক্্তর অনুভূতির উন্মেষ হয়েছে এখানে । ভাবের আলোড়নে আন্দোলিত 
মন এতদিনে ভাব সংহতির পথ খুজে পেয়েছে। ছন্দোময় তুলিকা অবলম্বন 
করে শিল্পীর কল্পনার বিষ্তার যেন নির্দিষ্ট রূপের লীমান! ছাড়িয়ে, এগিয়ে 
চলেছে রহস্তময় গহন এক অসীম বূসবেদনের পথে । 

এই চিত্রসমূছ একাধারে বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগ-অস্থভূতিমনস। কবিতা- 
নিচয়ের গৃঢ় ভাবের সঙ্ষে একাত্ম হয়েছে চিন্ররূপ। সামগ্রিকভাবে এই চিত্রে 
প্রতিফলিত হয়েছে গভীর চিন্তা ও বিষগ্রতার ভাব। ককণ স্থুরের মৃচ্ছনাই 
যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আবেগ অপরিমেয়, কিন্তু উচ্ছুলতা 
নেই। বর্ণরঞ্জনে তিনি যাছুকরের ভূমিকা নিয়েছেন। তবে তা বাইরের 
চটকমানত্র নয়। সাদা চোখের খোরাকও নয়। শিল্পের তৃতীয় নেত্রের প্রথর 
ৃষ্িপ্রন্ত রচনা । রঙ, রেখা, ছুই-ই চূড়াস্ত নিপুণতা ও অপূর্ব কৌশলে 
হয়েছে নিম্পন্ন। বর্ণ-বিন্যাস শত ধৌত হয়ে “ওয়াশ,-এর চূড়ান্ত পরিণতির 
নিষর্শন হয়ে উঠেছে। সবুজ রঙের প্রয়োগ অতি অপূর্ব । তারপরে বাদামী, 
তাও হাল্ক1 ও গাঢ় ছুই ব্ুকমেই হয়েছে প্রযুক্ত । তদুপরি সোনালী জলের 
আখর ও হলদে রঙের ছোঁপ মিলে প্রভাব হয়েছে ভারী চমৎকার । 

00290816107) বা বস্ত সমাবেশ নিখুত ও অতীব আকর্ধণীয়। চিন্রপটে 
8815005, [781200)5 এবং ভাবতীস় প্রথায় 767:9200%৩ অর্থাৎ দুরাভাস 
অতি মনোরম । বাত্রির অন্ধকার, নিঃশব নিম্তবতা ও দিনের আলোর বিভিন্ন 
পর্ধ্যায় স্টি হয়েছে অতীব চিত্বহান্বীক্ূপে। মৃত্তি রচনায় এক একটি টাইপ, 
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দেখা যায় নিখুঁত রূপের সার্থক সি মহিমায় মত্তিত। শিল্পীর স্বকীয়, 
পদ্ধতিতে আলো-ছায়ার খেলাও অভূতপূর্ব জিনিস। কোন কোনও চিত্রে 
আলো-ছায়ার হুমধুব হ্বন্ব-বৈপরীত্যে অদ্ভূত রসধার1 হয়েছে উদ্বেলিত। চিত্র 
নিচয়ে বেদনা, বিষগ্নতা, গভীর চিস্তামগ্নতা মৃখ্য হলেও, শিল্পীর স্জন চাতুর্ধ্যে, 
বর্ধের মায়াজালে, কুহেলিকাময় হ্প্রালু ভাঁবাভিব্যক্তিতে অভিসিঞ্চিত হয়ে 
প্রতিভাত হয়েছে রুহস্তঘন এক রমণীয় রূপের রাজ্য। তদুপরি ফাকে ফাকে 
লোনার জলের রেখ! ছবিগুলির গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে বিজুলির চকিত চমক । 

আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় এই যে, প্রাকৃ-অবনীন্তু 
ও অবনীন্দ্রোত্তর অনেক দেশী ও বিদেশী শিল্পী ওমর খেয়ামের চিজ্ঞরূপ 
দিয়েছেন। তাদের স্বষ্টিসংখ্যাও স্ুপ্রতুল। বিদেশের কোন কোনও শিল্পী 
ওমর খেয়াম গ্রন্থ চিত্রায়িত করে যশম্বীও হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত 
রুবাইয়াৎ-এর চিত্ররূপ দানে কোন পূর্বন্থরীকে আদৌ অনুসরণ ও অন্থকরণ 
করেন নি। আবার দেশের উত্তরসাধকরাও তাকে হুবহু অঙ্করণ করতে 
সমর্থহননি। তিনি যে ওমর খৈয়ামের চিত্ররূপ দিলেন, তা সম্পূর্ণ মৌল ও 
তার একাস্ত নিজনম্ব। এই স্বকীয়তা সম্বন্ধে অবনীন্দ্র-চিত্র বিশেষজ্ঞ শিল্পী 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি অতি চমৎকার ভাবে প্রযোজ্য-_ 
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ইরান দেশের দীর্শনিক কবির চিস্তা-ভাবনা ও জীবনদর্শনের চরম 
অভিব্যক্তি হয়েছে যে কবিতায়, তাঁর প্রত্যক্ষ রূপদানে ভারতের শিল্পী নিজ 
স্বতন্ত্র জাম রেখে চলারই চেষ্টা করেছেন। মাহুষের চেহারা! চরিত্র 
রূপায়ণে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সর্বজ ইরানী আদর্শ অনুসরণ করেন নি। স্থাপত্য 
বিস্তাসও করেছেন নিজের খেয়াল-খুশী মত। কবি ও কবিতার উৎসক্গেত্র 
যাই হোক ন1 কেন, শিল্পী ভার চিত্রায়ণে অবাধ স্বাধীনতার অনস্ত অবকাশ 
হ্থতি করে নিয়েছিলেন। তবে কোন কোনও চিত্রপটে যে ইরাণী আমেজ 
একেবারেই পাওয়! যায় না, তা নয়। এই প্রসঙ্ষে ডঃ স্টল ক্রামরীশের 
মন্তব্য যেন একটু ছিধা গ্রস্ত । 
১, অজ 9৮৪6 258:6915 (8455, 1942 ) 0, 296 
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এই চিন্রগুচ্ছ সম্বন্ধে একটি মুখ্য কথা হোল এই যে, অবনীন্দ্রনাথ অনেক- 
খানি বাহল্যবজিত পন্থায় করেছেন এই চিত্র-রচনা। তার উদ্দেশ্ত ছিল 
কবিতার মূল ভাব ও হুর প্রকাশ । আর তার তুলির কারুতা, রঙের চাকতা 
ও জলে ধোঁয়। রীতির সার্থক প্রকাশ ক'রে ওমর কবির কবিসত্তার সফল 
বূপায়ণ। 
এক একটি ক'রে চিত্রপটের জুল বিষয় ও রূপকল্পনাকে বিশ্লেষণ করলে 
শিল্পীর ভাবনা, কল্পন! ও এই সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর যে নান্দনিক অনুভূতি 
রয়েছে তাঁর কিছু পরিমাণে অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যাবে। চিত্রে বণিত 
কাব্যাংশ ও তার চাক্ষুষ রূপের অন্তরালে নিহিত রসধারা নিষ্কাশন ও উপভোগ 
করতে সহায়ক হবে। 
আলোচ্য বারোখানি চিনের প্রথমটি ওমর কবির দ্বিতীয় কৃবাইয়াৎ-এর 
চিন্জক্ূপ-_ 
| “ম্বপ্নে যেন ক শুনি-_রাত্রি জানি শেষ প্রহর-_ 
পানশালে মোর দৈববাঁণী, কর্ণেতে কার বাজ ল্‌ ব্বর! 
বলছে হেঁকে, ওঠরে বাছা, ভরিয়ে নে তোব পেয়ালাটুক্‌, 
জীবন-স্থর। শুকিয়ে না যায়, আপশোষে ফের ফাটবে বুক'।” 


ছবিটি একেছেন শিল্পী অতি সাধারণ ভাবে। জোব্বা পরিহিত প্রো 
পুকুষ বসে আছেন। তার পেছনে সবুজ শাড়ী পরিহিত1 এক নারী কাঁধে হাত 
দিয়ে বনে রয়েছেন । অতি বিষগ্ণতার রূপ । শিল্পী তাকে শাড়ী পরিয়েছেন- 
সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরোয়া ধরনে । প্রো ব্যক্তির চেহার! চরিত্রে 'জীবন- 
কর] শুকিয়ে? যাবার আশঙ্কা ও চিস্তার ছাপ। তিনি জীবন উপভোগের 
জন্ত ব্যাকুল। বৃঙ, রেখা! অতি উন্নত ও অপূর্ব । 

সাত সংখ্যক কবিতার রূপচিজে বিষমনা এক তকুণী হাটুতে দুই হাত 
রেখে পা-ছড়িয়ে বসে আছেন একটি বারান্দার। তিনি গাভীর চিন্তায় 
নিমগ্রা। সামনে রেপিঙ-এ একটি পাখী । 





১১ 0501005 ৮৮৮ 0158009, লও সাও] ০, 


রর 


ওমর খৈয়াম £ কবিতা-১৩ বুক £ ইন্ডিয়ান মিউজিয়া 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 5 ৃ 





শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৯১ 


“আজ ফাগুনের আগুন-জালে হুতাশ-বৌনা শীতের বাঁস 
পুড়িয়ে সেলব ছাই ক'রে দাও, দাও আহুতি ছুখের শ্বাস। 
আযু-বিহগ-খোজ রাখো কি মেলিয়ে ভান উড়ল হায়, 
পেয়ালাটুকু শেষ ক'রে নাও এক চুমুকে ফাগ্তন বায় ॥” 


পরবন্তী তের নম্বর কবিতার চিত্রে বারান্দায় তকণ-তরুণী। সাঁমনে 
সপুষ্প গোলাপ গাছ। তকণ হাতে একটি ফুল নিয়ে জীবনের অসারত' 
ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত। কিন্ত তরুণী অন্যমনা। মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। 
এই চেহাঁর] ছুটি পুরোপুরি ভারতীয় কূপ ও পরিচ্ছদ মণ্তিত । দেয়ালে কুলুঙ্গিতে 
পানপাত্র। হলদে ও বাদামী রঙের চটকের মধ্যে ঘন কাল্চে সবুজ ও সোনার 
জল অদ্ভুত রপনঞ্ার করেছে। 

কবিতার মন্্ম তরুণী-হৃদয়কে স্পর্শ করেনি কি? শিল্পী তাঁর মুখ ফিরিয়ে 
দিয়ে সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন । রূস্শ্টি তাতে বিদ্রিত হয়নি । 


“সগ্ভ-ফোট1 এই যে গোলাপ, গন্ধ প্রীতি উজ্জ্বল মুখ, 
বলছে নাঁকি-মিধ্যা এসব, এই ক্ষণিকের দুঃখ সুখ ! 
পূ্থী-বুকে উঠ.ছি ফুটে গর্দে পরি” রুডীন সাজ-_ 
পাপড়ি টরটে ছড়িয়ে মোদের জীবন-বেণু পথের মাঁঝ ॥” 
আঠার সংখ্যক পদ্যের চিত্রে দেখা যাঁয়, একটি সমাধিক্ষেত্রে পাঁশে উচু 
জমিতে উপলক্তপের উপরে চিন্তামগ্র বিষ চেহারার জনৈক প্রবীণ বান্তি 
স্মাপীন | হাতে তাঁর একখানি গ্রন্থ । সমাধিস্তস্ভের পাশে সপুষ্প ছোট ছোট 
গাছপালা । জমি সবুজ। স্থবিস্তীর্ণ আকাশ নীল । প্রবীণ ব্যক্তির গায়ে বাদামী 
জোববা ও মাথায় পাগড়ী । 
তিনি ভাবছেন ও বলছেন-_ 
“দীর্ণ-হিয়া কোন সে রাজার রক্তে নাওয়া এই গোঁলাপ-_- 
কার দেওয়া সে লালচে আভা, হৃদয়-ছাঁচা শোণিত ছাপ! 
ফুল-বাগিচায় ওই যে ফোটে বঙেবু বাহার আঁশমানিরু--- 
কোন ক্রপসী সীমস্তিনীর আখির দিঠি করুণ, স্থির ॥* 


কবিতা চব্বিশ। চিত্রপটে দেখা যায় পাহাড় সদৃশ কিছুর কোল ঘেষে 
তীত্র আলোকশিখার মধ্যে নতজান্থ এক পুরুষ মৃত্তি প্রার্থনারত। তার দুটি হাত 
ছুই কানের পাশেন্স্ত। সাধারণ মুসলমীনের্‌ চেহার1। গাঁয়ে গাঁ বাদামী 
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আলখাললা, মাথায় সাদা টুপি ও চাদর । প্রেক্ষাপট নীল। সামগ্রিক তাবে হলদে 
রঙের প্রভাব বেশী। 

কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জীবনের অসারতার বাণী। জগতবাসীকে 
সতর্ক করার, জাগ্রত করার, আহ্বান-ধ্বনি। 


“সগ্চ ফলের আশায় মোর] ম'রছি খেটে বাত্রি দিন, 
মরুণপারের ভাবনা ভেবে আখির পাতা পলকহীন ; 
মৃত্যু আধার মিনার হ'তে মুয়োজ্জিনের কঠ পাই__ 
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই” 
উনত্রিশ সংখ্যক পদ্যের রূপায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে জলের ধারে উপল- 
স্তপে একটি বিষঞ্ধ ও চিস্তামগ্র ৫প্রীঢ মৃত্তি। পাঁশে তার স্থরাধার। সমগ্র 
পটব্যাপী সবুজ, লালচে, ও বাদামী রডের খেলা ও মেলা । ড/991 রীতির 
চূড়ান্ত পরিণতি ও লুস্্ররেখার অপূর্ব সমাবেশ । কাব্যের সঙ্গে চিন্র-ভাবনা 
ও বূপকল্পনা! একাত্ম হয়ে গিয়েছে । গভীর অন্ভূতিময় চিত্র। কবির 
জীবন-জিজ্ঞাসার .সার্থক প্রতিচ্ছবি । 
“কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্ব মাঁঝ, 
আসছি ভেসে কিসের শোতে হেথায় বা মোর কিসের কাজ ? 
কোথায় পুনঃ, কেই বা জানে, ফিরতে হবে একটি দিন-_ 
উধাও মে কোন মরুর "পরে হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন ॥” 


আটত্রিশ নম্বর কবিতার চিত্র। সেখানে বূপবন্ধ হয়েছে একটি তাবুর 

মধ্যে কার্পেটের উপরে ছুটি তরুণ-তরুণী । তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ। সামনে 
পানপাক্র। গভীর অন্ুভূতিময় চিত্র। অতি স্থক্ম রেখা ও মোলায়েম বর্ণের 
মিলনে নিগৃঢ় মরমী ভাব হয়েছে পরিষ্ফুট । কবিতাটির মৃল মর্শানগগ চিত্র- 
ভাবনা সফল ও সার্থক রূপে হয়েছে প্রকাঁশিত। জীবন-আফু নি:শেষের 
পথে। মরণ-উষার আভাস পাওয়] খাচ্ছে। পার্থিব স্থখ সম্ভোগের পালাকে 
দ্রুত সমাপ্তর জন্য আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে । তারই বর্ণনা কাব্যে ও চিত্রে, 
সমুপস্থিত। 

“এক লহম] সময় আছে সর্ধনাশের মধ্যে তোর-__ 

ভোগসায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর। 

আম্ুর তাঁর! পড়ছে খ'সে মরণ-উষার চরণ 'পর-_ 

যাআ! যে কাল করতে হবে, ফুরিয়ে নে সব ত্বরিৎ কর ॥” 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৯৩ 


ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি যেমন জীবনের অসারতার কথা ব্যক্ত 
করেছেন, শিল্পীও তেমনি এমন একটি মানুষের চেহার! পটে ধরে দিয়েছেন 
যিনি জীবন প্রবাহে ভেসে ভেসে অবশেষে কুলে ভেড়ার জন্য উদ্গ্রীব। তার 
জীবন ভোগের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এসে এখন ত্যাগের জন্য উন্মুখ । শেষ 
পরিণতির অনুভূতিতে দেহ মন আচ্ছন্ন। অতএব চিন্রপটে দেখা যায় পক্ককেশ 
এক প্রবীণ ব্যক্তি বিছানার উপরে তাকিক্কায় দেহ বিন্ন্ত করে বসে আছেন । 
চিবুকে হাত রেখে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন । দৃশ্যটি রাতের অন্ধকারময় | 
নীচে কাচের ভোমযুক্ত লঠনের মধ্যে জলস্ত দীপ। ব্যাক্গ্রাউণ্ডে বাদামী 
ও কালো রঙ ধুয়ে ধুয়ে কোমল ছাক়াপাত হয়েছে । জীবনে শেষ সন্ধ্যা- 
সমাঁগমের চরম অনুভব, আবেগের কাব্যকথাটি এই £ 


“ভর্দে, অধে, ভিতর বাহির, দেখছ য1 সব মিথ্যা ফাক, 

ক্ষণিক এসব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাক; 

পথথীটা তে! মায়ার খেয়াল স্্ধ্য বাতির ফান্ুস-খোল্‌ 

ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তাঁর ক'রছি গোল ।” 

পঞ্চাশৎ কবিতা কবির ঈশ্বরে সম্যক আত্ম-সমর্পণ। শিল্পী দেখিয়েছেন, 

জীবন-তরণীতে ভেসে ভেসে একটি মানুষ জীবনের শেষ প্রাস্তমুখে চলেছেন 
এগিয়ে। বুদ্ধ ব্যক্তিটি হাটু গেড়ে নমাজের ভঙ্গীতে বদে আছেন একটি 
ডিডিতে। সামনে একটি ছোট বিড়াল। আকাশের রঙ কাঁলে1। কিন্তু 


চন্দ্রমা বিরাজিত। 
এই সব চিত্রের অন্যতম মুখ্য বিশিষ্টতা হচ্ছে, মুসলমান টাইপের বিচিত্র ও 


বিভিন্ন ভাবের সার্থক রূপায়ণ। আর চিত্রপটে রঙ-রেখায় [০015 হরির 
অনবদ্য কৌশল। বস্ত সমাবেশে অদ্ভুত রকমে ওজন জ্ঞান ও ভারপাম্য রক্ষার 
নৈপুণ্য এবং জলে ধোঁয়া রীতির চরম সাফল্যস্চক পরিণতি 
আলোচ্য শিল্পবূপটির অনুপ্রেরণা যে কাব্যাংশ তা এই £ 
“নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন, যেই নিয়েছে খেলার ভার, 
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা! ভার 3 
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন ধিনি কিল্তিমাৎ-_ 
সবটা জানেন তিনিই শুধু--জয় পরাজয় তাঁরই হাত ॥” 
তিয়াত্তর কবিতায় কবি নতুন স্প্ির কল্পনায় বিভোর । জীবনের শেষ 
লগ্নে তিনি তীর চির-প্রিয়ার কাছে সেই প্রস্তাব রাখলেন। শিল্পী তার মূর্ত 
রূপায়ণেও এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ও নারীকে দিলেন মুখোমুখি বসিয়ে। পানপাত্রও 


১৩ 
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আছে পাশে। চারদিকে পুষ্প-পত্রালিময় গাছপালা, ঝোপঝাড়। তার 
সবুজ, হলদে, বাদামী রঙের মধ্যে প্রাণের পরশ ও জীবন-প্রাচুর্য্যের স্পন্দন 
হয় অনুভূত। পাহাড় রয়েছে চিরায়ত শক্তি ও স্থিতির প্রতীক হয়ে। আকাশে 
ফালি চাদ আশার আলে করছে বিকিরণ । স্বপ্রময় পরিমগ্ডল । অতি মোলায়েম 
দ্িপ্ধ বর্ণালি। রেখাভঙ্গী কুস্ম স্কুমার। ধুয়ে ধুয়ে রঙকে আরও স্গিপ্কতর ও 
মধুরতর করে তোলা হয়েছে । গাছপাল। ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে রূপভেদ 
তার মধ্যে যেন যৌবন ও বার্ধক্যের বিপরীত লীলা-প্রভাব চলছে। 
কবিতাটির অক্ষর-রূপ হচ্ছে ঃ 
“নিয়ৎ-দেবীর চরক] সুতোর ধরতে পারি খেইট। আজ, 
ভাগ্য সাথে ষড় ক'রে তার ঢুকতে পারি দুয়ার মাঝ, 
নিঠর পায়ে চূর্ণ করি+ বিশ্ব স্ছজন কল্পনায়, 
নৃতন স্থষ্টি গড়তে প্রিয়া পারব নাকি ছই জনায় ॥” 
শেষ কবিতায় ( পঁচাত্তর ) কবি তীর শেষ নিবেদন জানিয়ে গেলেন তার 
চিরআকাজ্কিতা, চিরবন্দিতাকে । 
“বিভোর প্রাণে আসবে যে দিন-_ আকুল মিলন প্রতীক্ষায়, 
তৃণাসনে অতিথ সভা! ছড়িয়ে কোথা তারার প্রায়, 
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান, 
উপুড় ক'রে রেখো সেথায় আমার শুন্য পাত্রথান ॥”৯ 

শিল্পীর তুলিকায় দেখা! যায় সমাধিস্তস্তের লামনে এক তরুবী। চোখে 
মুখে বেদনা বিহ্বলতার চেয়ে সচকিত ভাবটি অধিক। স্থানটি সাধারণ 
কবরথান1; কাশফুলের কিছু পমমরোহ। আরও কত গাছপালা, তৃণ ঘাসে 
আচ্ছাদিত পটভূমি । আকাশে অন্তরাগ রেখা । সার! পটে সবুজের মেল! । 

ওমর খেয়ামের কবাইয়াৎ আলোচন! প্রসঙ্গে স্প্রসিদ্ধ রূসজ্ঞ সাহিত্য 
সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন-_ 

“এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে” এই কথা অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 
প্রসঙ্গেও প্রয়োজ্য। তিনিও কাব্যানসারী চিত্রপটে ভাবের প্রবাহ আনয়নের 
চেয়ে টেকৃনিক-আঙ্ষিকের চূড়াস্ত কৌশল, রঙ-রেখার অপরিসীম মাধুরধ্য, 
মনোহারিত্, “ওয়াশ' পদ্ধতির চচ্চা, চেষ্টার অশেষ স্পরিণতি পাধনের দিকেই 
লক্ষ্য রেখেছিলেন যেন বেশী । 











১. কবিতানিচর কবি কান্তিচন্ত্র ঘোষ অনুদিত বাংল। সংস্করণ থেকে গৃহীত ' 


র্‌ 
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উপযুক্ত চিত্র সম্বলিত ওমর খেয়াম প্রকাশনার তিন বছর মধ্যেই অবনীন্দ্র- 
নাথ আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার চিন্ত্রক্ূপ দানে। 
রবীন্দ্রকাব্যান্ুপারী চিত্র-প্রচেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি শিল্পীর বিদেশী ধারায় শিক্ষা 
প্রস্থত ও পূর্বে আলোচিত রেখাঙ্কন চিন্রাবলী। কিন্ত গ্রস্থ-চিত্রণের দ্বিতীয় 
পর্ধে তিনি ত্বকীয় পন্থায় সিদ্ধ-শিল্পী। তিনি এবারে কবির কাব্যকলাকে 
চিন্রকলায় রূপাস্তরিত করলেন নান! বর্ণে ও ছন্দে । এ চিত্র কবিতার প্রাণধর্শের 
নিধিক্ত দপ। আর তা যথার্থ ই উচ্চাঙ্গের কলাকৃতি। 
বর্ণাঢ্য পুঁথি চিত্রায়ণের প্রথম পর্ব রচিত হয়েছিল “চন্দ্রকল!” (6 
(055০6071000) ) বইটির ইংরেজী সংস্করণের চিত্র অস্কন করে। 
১৯১৩ সালে এই বইটির সচিত্র ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ম্যাক্মিলন 
কোম্পানীর উদ্যোগে । এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সংযৌজিত হয়েছিল 
দু'খাঁনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই জাতীয় চিত্ররূপ দানে অবনীন্দ্রনাথের 
প্রথম পর্যায়ের শিষ্রাও অংশ গ্রহণ করেন । 
শিল্পাচার্য্ের প্রথম ছবিখানি “সমুদ্রতীবে শিশু"র। 
“জগত পারাবাবের তীরে, 
ছেলেরা করে মেল! । 
অন্তহীন গগনতল 
মাথার পরে অচঞ্চল, 
ফেনিল ওই স্থনীল জল 
নাচিছে সারাবেল] | 
উঠিছে তটে কী কোলাহল-_- 
ছেলেরা করে মেলা। 
বালুকা দিয়ে বাধিছে ঘর, 
ঝিনুক নিয়ে খেলা ।৮ 
ছবিটি কেমন? 
গুঢ় অর্থময় বিশ্বের বিচিত্র উদ্যানে, অন্তহীন জীবন পাঁরাবারের বেলাতমিতে 
মানুষের আনাগোনা ও ক্রিয়া-চাঞ্চল্যের বূপ-প্রতীক এ চিত্র। ছোট্ট চিরস্তন 
শিশুটি বালুকাময় বেলাভূমিতে ঝিশ্নুক নিয়ে ক্রীড়ারত। সম্মুখে শ্বেতশ্ুত্র ফেনিল 
তরঙ্গ বিক্ষি জলধি। দিগন্তে নীল আকাশের সাদ! মেঘপুণ্ডেও তরঙ্গ-লীলা । 
তাঁও প্রায় সমৃদ্রের উন্মিতঙ্কের অনুরূপ । কবিতার সবল স্বচ্ছ অথচ তাঁৎপর্যময় 
বর্ণন। ক্ষুদ্র চিত্রপটে অদ্ভুত বূপ-মহিমায় ভাম্বর। 
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দ্বিতীয় চিত্রে রূপ গ্রহণ করেছে “রাজার বাঁড়ী”। 
“সাত মহলা কোঠায়, সেথা থাকেন স্থুয়োরানী, 
সাত-রাজার-ধন-মাঁণিক-গীথ! গলার মালাখাঁনি। 
আমার রাজার বাঁড়ি কোথায় শোন্‌ মা, কানে কানে-_ 
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে সেইখানে ।” 
ছবিটিতে দেখা যায় একটি বালক, তার সামনে একটি ভিতের উপরে গামলা 
আকারের টবে তুলসী গাছ। তার নীচে আরও ছোট গাছ। বালকটির চেহারা! 
ও অভিব্যক্তিতে কৰিতার মূল ভাঁবটি প্রকাশ পেতে কোন বাঁধা সৃষ্টি হয়নি। 
এরপরেই আসে ইংরেজী গীতাগুলি ও ঢ£316 03801761155-এর কয়েকটি 
কবিতার চাক্ষুষ রূপদ্ানের প্রসঙ্গ ।»এই চিত্রগুচ্ছের রচন] শুক ও সম্পন্ন হয়েছিল 
১৯১৮ সালের মধ্যে বা পূর্বে কোন এক সময়ে । কারণ, আলোচ্য বইটির 
প্রথম চিত্রযুক্ত ইংরেজী সংস্করণ মুক্রিত হয় ১৯১৮ সালে। ইহীরও প্রকাশক 
ম্যাকমিলান কোম্পানী । ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে অবনীন্দ্রনীথের ছবি স্থান 
পেয়েছিল পাঁচখানি, আর ঢা:816 080561015-4 সাতখানি । ছবিগুলির, 
কিছু সংখ্যক বর্ণাঢ্য ) আর বাঁকি কয়েকখানি সাদায়-কালোয় মুন্রিত। 
মুদ্রণরীতি যাই-ই হোক না কেন, স্ুশ্্র মোলায্কেম তুলির টানে, কল্পনার 
গভীরতায় ও ভাবের নিবিড়তায় কবিতার মূল স্থর চিত্রপটে প্রতিধ্বনিত 
হয়েছে সার্থকরূপে । গীতিকবিতার স্বচ্ছ সাবলীলতা৷ চিত্রে প্রত্যক্ষ উপলব্ির 
ত্বাক্ষর নিয়ে হয়েছে রূপায়িত। গীতিকাব্যের কল্পনার এশ্বরধ্য, স্থরের 
অন্তরঙ্গতা, আবেগ অন্তুভূতির বহুচারিত। চিন্রপটে অক্ষুণ্ন রয়েছে বল যায় 
অনায়াসে। কবিতার চিত্ররপ দ্বানে শিল্পী কবির মানসচেতনাকে, তার 
প্রকৃতি পুজার ভাববৈচিত্র্যকে এড়িয়ে অন্য পথে, ভিন্ন মুখে যাঁননি। এ যেন 
কবিতাগুচ্ছের ত্বচ্ছ সরল চাক্ষুষ টীকা ব্যাখা। । 
যে কবিতানিচয়ে কবির আবেগ মৃচ্ছনা কিছু পরিমাণে শাস্ত স্তিমিত, 
শিল্পী সেখানেও পিছিয়ে থাকেন নি। সেখানে চিত্রপটে দেখা যায় 
ভাবোচ্ছাসের পরিবর্তে পরিণত প্রজ্ঞা দৃষ্টি, মননশীল জীবনবোধ, মানব মনের 
দুরূহ ভাঁবরাশির তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতনতা । ভার্সমুদ্ধ কবিতা চিত্র-রূপে 
গিয়ে বার্থ হয়নি। কবির কবিতায় শঝের বঝঙ্কার, কথার কাকলি ও অর্থের 
আবেদন উচ্চাঙ্গের ও স্বতন্ত্র রূপের তো! বটেই । কিন্তু কলার কুগ্চন, তুলির 
নহজচারী কুক্মতা, বর্ণিকাভঙ্গের নিগৃঢ় মায়াজাল, রূপাবলীর বিচিত্র ভাব- 
গহিমা কবিকৃতির লক্ষে সমতালে চলারই প্ররয্লাস করেছে । সুষ্ঠু আঙ্গিক 
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বিশ্তাসে কাব্যকলা! ও রূপকলা অভিন্ন আত্মার বন্ধনে হয়েছে গ্রথিত। 
শিল্পীর পটে মাহুষের মৃত্তি ও আকৃতি যেখানে আভরণহীন সেখানেও 
কবিতার ছন্দালঙ্কার ও ভাবালঙ্কারের সজ্জা রঙ-তুলির মোহিনী-মায়ায় 
অটুট ও অক্ষুপ্ন রয়েছে যথার্থরূপে। 
কবিতাবনীর বিষয় ও চিত্রপটের রূপরেখা ছুই-ই সমান সুন্দর, সমান 
আকর্ষণীয় ও রমণীয়। এখানে কবিতাগুচ্ছের বাংল! রূপ উদ্ধত হোল।১ 
ইংরেজী গীতাঞ্জলির ৩১ সংখ্যক পচ্যের কথা ও চিত্রর্ূপ : 
“বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে 
এত কঠিন করে»। 
প্রভু আমায় বেঁধেছে যে বজকঠিন ডোরে। 
মনে ছিল সবার চেয়ে আমিই হব বড়ো, 
রাজার কড়ি করেছিলাম নিজের ঘরে জড়ো । 


জেগে দেখি বাঁধা আছি আপন ভাগাবেতে।” (খেয়া! ) 
ছবিটিতে দেখা যায় ছুই হাত শিকলে বাঁধা একজন বলিষ্ঠ পুকুষ। তার ভাব- 
'ঙ্গীতে বীধন ছি'ডবার অদম্য চেষ্টা । মুখে চোখে বেদন। ও বিরক্তির প্রকাশ। 
৪* সংখ্যক কবিতা-- 
“দ্বীর্ঘকাল অনাবুষ্টি, অতি দীর্ঘকাল, 
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক চক্রবাল 
তয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে 
সরস সজল রেখা-_কেহ নাহি আনে 
নব বারি বর্ষণের শ্যামল সংবাঁদ।” ( টনবেছ্য ) 
চিত্রপটে আবছ। ধরনের একটি জলার ধারে সারস ঠোঁট উচু করে তৃষণর 
বারি কামনীয় রত। আর বিশেষ কোনে! অনুষঙ্গ নেই। পটখানি জুড়ে 
একটা রুহস্যঘন বূপাভাস। 
৪৫ সংখ্যক পছ্যের কথা-কলি এই £ 
«তোরা শুনিস্নি কি শুনিস্নি কি 
তার পায়ের ধ্বনি 
এঁ যে আসে, আসে, আসে ।” 
__ হ১ঙ্্ীতাঞ্জলির বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে এই সচিত্র ইংরেজী সংস্করণের বিষয় বিশ্যাস অভিন্ন 
নয়। পুরাতিন চিত্রযুক্ত বইটির কিছু কবিত। পরে অন্যাস্ত কাব্যগ্রন্থ স্থানান্তরিত হয়েছে। 
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চিত্ররূপে, ঝাকড়া চুলের ও চাদর গায়ে একটি লোক দরজার মুখে হাত 
তুলে দড়ান। তার চেহারায় সচকিত ভাব। বেদ্না-ব্যাকুলতার ভাবও- 
অস্পষ্ট নয়। 
সচিন্ত্র গীতাগ্ুলির ৭৩ অঙ্কের কবিতা স্থবিদিত। 
“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ ।” 
অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দে মুক্তিকামী পুরুষটি অবনীন্দ্র-তুলিকায় 
অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। চারদিকে তার অগ্নিশিখ। সম পুঞ্ পু লাল ও মেটে 
রঙের স্তুপ । * 
১০১ সংখ্যক কবিতার চিত্রই অবনীন্দ্রনাথের গীতাঞ্চলি রূপায়ণের শেষ, 
নিদর্শন । 
“গাঁন দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে 
চির দিবস মোর জীবনে । 
নিয়ে গেছে গান আমারে 
ঘরে ঘরে দ্বাবে দ্বাবে। 
গাঁন দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে ।” 
ছবিতে একটি নারীমৃত্তি। আলুলাফ্িতাকেশা । বিরহবিধুর! । হাতে একটি 
একতারা যন্ত্র। তাই নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন । পশ্চাৎপটে 
মনে হয় সফেন সমুদ্র । 
ঢা810 2806010£-এ স্থান পেয়েছিল নৈবেছয, খেয়! ও গীতাগুলির 
কয়েকটি কবিতা, আর তখনকার বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু 
কবিতা । এই বইর্ানিতে অবনীক্নাথের ছবি স্থান পেয়েছিল সাতটি । 
ইহার বূপালেখ্যে দেখা যায় একটি গাছের পত্রহীন মোটা! ডাল ধরে একটি 
নারীমুত্তি। মাথায় ঘোমটা । অত্যন্ত সাদাসিধে ভাঁব ও রূপ। 


কবিতা ৩ ঃ 


“বসন্তে কি শ্বধু কেবল ফোট! 
ফুলের মেলারে। 
দেখিননে কি শুকনো-পাতা 
ঝর] ফুলের খেলারে।” 
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শিল্পী তাই পত্রহীন ভালে ও ঝরা ফুলে বসস্তের লীলাখেলার বিকল্প রূপ- 
বৈচিত্র্য প্রতিভাত করার প্রয়াসী হয়েছেন। কাব্যান্ুগঅঙ্কন-প্রচেষ্টার সার্থক 
প্রতিফলন হয়েছে বলা যায় । 


কবিতা ১৭ : 


গেকুয়া বসন ও উত্তরীয় পরিহিত পুজারী দেবভার মন্দির ছাবে দাঁড়িয়ে 

ডান হাত বুকে চেপে, আর বাঁ-হাঁতটি তুলে বলছেন। কাঁকে বলছেন? 
কি বলছেন? বলছেন তিনি-_- 

“ঘরের থেকে এনেছিলাম 

প্রদ্দীপ জ্বেলে 
ডেকেছিলাম, “আয়রে তোরা পথের ছেলে । 
বলেছিলাম, “সন্ধ্যা হল 
তোমরা পৃজার কুস্থম তোলো, 
আশার প্রদীপ দেবে পথে কিরণ মেলে ।” 


কবিতা ২২ £ 


ছবিটিতে খোলা মাঠের দৃশ্য । দিগন্ত রেখার উপরে শ্বেত সবিতৃ। মাঠের 
মাঝে ছোট ধুতি পরিহিত ও উত্তমাঙ্গ অনাবৃত একটি গ্রাম্য বালক হাটু গেড়ে 
বসে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে অবিরাম । তার গলায় মালা, কানে কুণ্ডল ও মাথায় 
ঝু'টি। চিনত্রাঙ্গিকের মহিমায় ও ভাবের গভীরতায় এই পটখানি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ 
রচনাবলীর পর্ধ্যায়ভূক্ত । অতি সুক্ষ স্থকোমল স্বপ্রালু ছবি। ড/৪$ পদ্ধতির 
চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে এই চিত্রে। মূল পটের পেছনে লেখা আছে ইংরেজী 
কবিতাটির একটি লাইন 71) 4১00]0]) 0001:01706 19 6160. 0£ 65:5855 
06 11500, 


কবিতাটিও “বাঁশী” ছবিতেও বীশরীর সব লহবীর আমেজ । 
“এ তোমার এ বাশিখানি 
শুধু ক্ষণেক তরে 
দাওগে। আমার করে । 
শরৎ প্রভাত গেল বয়ে 
দ্বিন যে এল ক্লান্ত হয়ে..*।” 


২০ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


কবিতা ২৫ £ 
“ভোবের পাখি ডাকে কোথায় 
ভোরের পাখি ভাকে। 
ভোর না হতে ভোরের খবর কেমন করে রাখে। 
এখনে! যে আধার নিশি 
জড়িয়ে আছে সকল দিশি 
কালী বরণ পুচ্ছ ভোরে 
হাজার লক্ষ পাকে ।” 
শিল্পী ছবিতে দেখিয়েছেন গভীর অন্ধকারে গাছের ডালে পাখী । জলের 
মধ্যে আলোর রেখা সবে ফুটে উঠ্ছ। গাছ ও পাখীর গায়ে মাঝে মাঝে 
1311) 11806-এর প্রয়োগ দেখা যায়। খুব গাঢট রঙে রচিত চিত্র। দৃশ্যটি 
রহস্যঘন। 
কবিতা ৩৫ £ 
ছবিটি রেখাঙ্কন। একটি লোক সজোরে দ্বার উনুক্ত করতে সচেষ্ট। 
তার অভিব্যক্তিতে বেদনা, হতাশ! ও অভিমান হয়েছে প্রন্ফুট। 
“তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে, 
কেমন করে সইব। 
বাতাস আলো গেল মরে 
এ কীরে ছুর্টেব।” 
কবিতা ৪৯ £ 
চিত্রে দেখা যায় ঘাগর! পরিহিতা ও উড়নি আবৃতা একটি ব্যথাতুরা রমণী 
হাতের বীণাটি উচু করে ধরে আছেন। রঙ-বেখা! অতি মাত্রায় স্থকুমার ও 
মোলায়েম । কাব্য-কথার রসনিধিক্ত সার্থক রূপ । 
“যখন তুমি বাধছিলে তার 
সে যে বিষম ব্যথা; 
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও 
সকল দুঃখের কথা ।” 
এই গ্রন্থের শেষ চিত্র হোল কবিতা ৬৫ অবলম্বনে । পটের বুকে অতি 
মানবায় দীর্ঘায়ত হ্বগায়মান এক পুরুষমুত্তি। অনেকট! বুদ্ধদ্বেবের অনুরূপ 
মৃন্তি। তার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত। একটি পাদপাঠে তিনি দীড়িয়ে আছেন। 
নীচে অনেক বাড়ী-ঘরের লক্কেত। 
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মূল বাংলা পদ্য £ 
“এদিন আজি কোন ঘরে গো 
খুলে দিল দ্বার__ 
আজি প্রাতে হ্র্ধ ওঠা 
সফল হল তার ।” 


কবিতাবলীর ভাবাহুসারী এই চিত্রমীলার কয়েকটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে 
ব্যথা, বেদন! ও মানসিক যন্ত্রণার ভাব। কিন্তু শিল্পী তাকে এমন রূপের ভাষায় 
বাস্তবায়িত করেছেন যা দেখে মাশষের মন ব্যথিত হয় না। কবিতাগুলিও 
যেমন হৃদয়কে আন্দোলিত করে, কিন্তু বেদনা-মথিত করে না, সরস কাব্া- 
স্ুভূতিতে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু রূঢ বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ব্যথাতুর করে তোলে 
ন1। চিত্রগুচ্ছও ঠিক তদহ্ুরূপ । এ যুগের অনেক কবিতায় ও চিত্রপটে যে 
যুগ-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, এখানেও সেই। ব্যথ1, বেদনা, নিরাশা, ব্যর্থতা এখানে 
কোমল, মধুর ও রসমিপ্ধ। এবং তা একাস্তভাবে মনেপ্রাণে অন্থতব ও 
উপলব্ির বিষয়। মনকে তা নিপীড়িত করে নাঁ। শুদ্ধ করে, পবিভ্র করে। 

ববীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার ছ্যূতি ও অবনীন্দ্র-চিত্র-চক্দ্রিমার কিরণজালের 
মিলন-পর্বব অস্তে শিল্পীর কাছে আবার পুঁথি চিত্রায়ণের তাগিদ এল ভগিনী 
নিবেদিতা রচিত গ্রস্থাবলীর জন্য । একটি বিষয় নিগ্ধারণ করা আজ অত্যন্ত 
দুরূহ । বিষয়টি: এই সকল চিত্রের রচনা কাল। নিবেদিতার 05016 
72155 0£ [71000157-এর প্রথম সংস্করণ হয় ১৯০৭ সালের জুন মাসে। 
স্বতরাং এই বইটির প্রথম মুদ্রণে যে ছবির প্রতিলিপি সংযোজিত হয়েছিল, তা 
১৯*৭ সালের মধ্যে অবশ্ঠই অস্কিত। কিন্তু বাঁকি সচিত্র গ্রস্থ ক'খানি ১৯১৩ 
সালের পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ছবিগুলি শিল্পী কবে রচনা! করেছিলেন তা 
সঠিক জান! যায় না । তবে ১৯১৩ সালের মধ্যে এঁকেছেন নিশ্চয়ই । অতএব 
পুস্তক-প্রকাশনার তারিখ অন্ুপাঁধে চিত্র-পর্যযালোচন! ব্যতীত অন্ত কোন উপায় 
নেই। 

১৯০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ভগিনী নিবেদদিতার 0515 5165 
০৫ [710001510,-এ অবনীন্দ্রনাঁথের চিত্র একখানি ও মলাটের জন্য একটি বজের 
নকশাই মাস্্ স্থান পেয়েছিল । বজ্রের নকশা-কল্পনার মূলে ছিল নিবেধিতার 
নির্দেশ, উপদেশ ও প্রবল অনুপ্রেরণা । ছবিখানি £ রাত্রিতে ভারতীয় গল্প- 
কথকের |” কথক ঠাকুর প্রদীপের আলোতে পুথি খুলে পুরাণের গল্প-কাহিনীর 
অন্ন ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত | 
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তগিনী নিবেদিতা বইটির ভূমিক1 সমাপ্ত করেছেন এই কথা লিখে_ 

06 10261501606 0£ 4706 [00122 50015761161 90 181৮ 
6৪11) 230 00০ 771000150615016 06 101858 01 09০ ০০৮০], 21:65 00 
07155 ০0৫ 00০ 0150776711151)60 [150191) 21050 100. 4১085170018 
1969 8£01:০7, 

অবনীন্ত্রনাথের পাচখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রশোভিত দ্বিতীয় গ্রস্থ হোল ভগিনী 
নিবেদিতা ও ডঃ আনন্দ কুমারত্বামীর মিলিত চেষ্টায় লিখিত “503 ০: 
0176 17310005 210. 13700171505? | প্রকাশন! কাল ১৯১৩ সাল। প্রকাশক 
৫9০18০ ত্তে* 321090 8. 0০. [,00007 1 এই বইখানিতে অবশীন্দ্রনাথের 
আরও পাঁচজন ছাত্র-শিষ্কের ছ্বিত সংযোজিত হয়েছিল। গ্রস্থ-ভূমিকায় 
ডঃ কুমারত্বামী লিখেছেন-__ 

55 11105080005 816 16009003০60. £০00 আ৪০ 20101 
01:8,5/11859 2%:০০06০0 50০018115 601 01015 10090 05 [0191 2101505 
180০] 02 90021515102 06 1]. £102011701902,0818£016 
(0, 1. 0. ড152 70117051098] 06 002 0810009 ১০1)0901 0 &:6 আ1)0 
1095 101005616 2010:100660 501202 01 0005 01০00165. 

186 56011551182 00155 02 90%2.062£6, 0101006 11) 006 
01:6532106 591169১ 01 1110502.0018 1705 2101565 00 10100 01065 008৬6 
1702613 1811011881 60100 ০1110190090) 2170 7100 21:52 01005 ৮৮০1] 2016 
€০ 90££650 00617 80019011265 50111600981 200: 1209621181] 
০1)1101010)610,) 

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ যে পাঁচখানি ছৰি একেছেন তা সবই বুদ্ধ-জীবনী 
অবলম্বনে । বিষয়বস্তরর মহিমাও যেমন, কূপের মাধ্যমে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী ও, 
তদপেক্ষা কিছু হীনপ্রভ নয়। বক্তব্যের মহিমা-গৌরবের যথার্থ অন্থপুরক 
হয়েছে শিল্পীর কলাকৌশল । চিত্রনিচয়ে তিনি কিছু প্রতীকধন্মিতারও 
আশ্রয় নিয়েছেন। মোজা কথায় স্পষ্ট ভাষায় সব কথা বলেন নি বুদ্ধ-জীবনের 
দার্শনিক সত্যকে গভীর অনুভূতি ও বঙ-বরেখার মাধ্যমে শ্বাতত্ত্য-সমুজ্জল করে 
তুলেছেন। বরণীয় বিষয় গৌরব, স্বদেশের এঁতিহ কীন্তির প্রতি সশ্রন্ধ প্রেম, 

তঘর্ষম্ম আখ্যায়িকার মূল ভাব, যুগপৎ সতেজরূপে ও নিগ্কভাবে হয়েছে 
প্রকাশিত। নিছক ভাবোচ্ছাসের রূপচিত্র নয়। ত্রখানে প্রস্ফুট হয়েছে 
পরিণত বয়দের প্রজ্ঞাদৃ্ি, মননশীল জীবন-চেতনা ও পূর্বস্বতি মন্থনের 
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তাৎপর্যবৌধ | ইতিহান কিন্তু অবহেলিত হয়নি । চিত্রশৈলীর দুঃসাহসিক 
পরীক্ষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই চিত্রে একটি সার্বভৌম আবেদন সত্তাশ্রযী 
স্্টরূপে হয়েছে প্রতিফলিত । 

প্রথম চিত্রটি বোধিসত্বের দাত। ছবিটি প্রতীকধম্মী। পূর্ণ আখ্যানের 
বর্ণনারিক্ত । অহতপ্তা ও শোকার্ত! বারাণসীর রানীর পৃষ্ঠপটে হাতীর বিশাল 
দাত। এই ইঙ্গিত-প্রতীকের মাধ্যমেই বানীর প্রতিহিংসার জালা ও তার 
পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়েছেন শিল্পী | 

দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধের জয় অর্থাৎ মার ধর্ষণের ঘটনা অল্পকথায় ও স্বল্প 
আয়োজনে স্ন্দর ও চিত্রগ্রাহী । 

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ চিত্রেও পুঙ্থাস্তপুত্খ বর্ণনার চেষ্টা নেই। রাঁজকুমার ও 
একটি মাত্র অশ্ব। মনে হয় তিনি যেন মেঘলোকের মধ্য দিয়ে চলেছেন এক 
অজানা জগতের অভিমুখে--সেই ঞব সত্য লোকের সন্ধানে । 

অতঃপর সম্গ্যাসী বুদ্ধের মৃত্তি স্থির, শান্ত ও সৌম্য । হাতে ভিক্ষাপাত্র। 
গৈরিক বসনে দেহ আবৃত। মন্তক তার প্রভামগ্ুলবেষ্টিত। 

এল মহাপরিনির্বাণের দ্িন। চিতার লেলিহান শিখ! । পদ্মোপরি 
তথাগতের চরণ-চিহ্ন। শিষ্াত্রয়ের (ভিক্ষু ) শোকবিহ্বল চিত্র । 

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসম্বলিত নিবেদিতা তৃতীয় গ্রন্থঃ “ঢু০০ ৪115 ০? 
[39190 [7150015”1 সচিত্র সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ লালে। 
এখানে তার ছবি যুদ্রিত হয়েছিল মাত্র একখানি । বুদ্ধের জন্ম । এটির 
রূপকল্পনা, বঙ-রেখার বিন্যাস সমস্তই শিল্পীর প্রথম ভারতীয় ধরনের চিত্র- 
প্রচেষ্টার অন্থরূপ এবং প্রারভ্তিক পর্ধ্যায়ের কৃষ্ণলীল! চিত্রের ন্যায় অপরিণত 
রূপের । 

১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অবণীন্দ্র-তুলিকাঁর আর এক সিরিজ 
--অপূর্ব, অভিনব এবং অতিমাত্রায় চিত্তামোদী পুঁধি-চিন্র। তা হচ্ছে, 
শা, 3, 9190165 316 কৃত 860591 চ৪£ 78155 বইটির 
ছ'খানি সের ধরনের ছবি। এরও প্রকাশক বিদেশী--] 010 1,906, 
[01090 1 

ছণটি ছবির ক্রমপর্ধ্যায় ও বিষয়বন্ত নিয়োক্তরূপে আলোচনার যোগ্য : 

দুর্ঘটনায় বা আচম্বিতে যার ভাগ্যোন্নতি। পটে দ্বেখা যায় বুদ্ধ 
এক ব্রাহ্ণ কাঁলি-কলম-কাঁগজ নিয়ে দাড়ান। সামনে কালো গরু বা মহিষ 
জাতীয় একটি প্রাণী মুখ তুলে রয়েছে । অপূর্ব রঙ ও আলোর খেলা। 


২০৪ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


অংশতঃ বাস্তববাদী পন্থায় অঙ্কিত। আদর্শ ও বাস্তবের ঈদৃশ সমন্বয় 
চিত্রখানিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে । 

তাঁতী পদ্মলোচন হু'কাঁয় তামাক টানছে, আর গ্রামের জ্যোতিষীকে হাত 
দেখিয়ে ভাগাপরীক্ষা করাচ্ছেন। চমৎকার গ্রামীণ পরিবেশ । খড়-কাশের 
বেড়া। কালো ও বাদামী বঙের প্রয়োগাধিক্য । চরিত্র-চিত্রণ অতুলনীয় । 
মুখভঙ্গী ও ভাবের অভিব্যক্তি ঘেমন স্বাভাবিক, তেমনি সার্থক ও সুন্দর । 


মুদির ছোট ছেলে ক্ষুর্দিরাম। পা ছড়িয়ে বসে দীড়িপাল্লা! নিয়ে 
জিনিসপত্র ওজন করতে ব্যস্ত । এখানেও চরিক্র-চিত্রায়ণ ও পরিবেশ রচনা 
বিশেষ কৌতুহলকর ও আনন্দদায়ক । কালো, হলদে ও বাদামী রঙের 
প্রাধান্য । রর 


কালোপরী ও নিন্রাপরী। মেঘের অন্তরালে ছুটি নারীমৃত্তি। আবক্ষ 
দৃশ্যমান | কেশে-কবরীতে নানা বত্বীলঙ্কার । আকাশে বৃত্তাকার টাদ। এখানেও 
বাদামী ও কালোরঙের নিবিড় বাহার । মেঘের খেল! ও চাদের রূপমাধুরী 
ভারী উজ্জল ও চমৎকার । পরীদ্ধয়ের গহনাগাটির সোনালী ঝলক যেন 
বিজুলির চমক। অদ্ভুত রঙ-রসের আকর্ষণীয় চিত্র। কোন অত্যুজ্জল 
বর্ণের সমারোহ নেই, নেই কোন জাকজমক ও আড়ম্বর। কিন্তু বূপমাধূর্ষ্যের 
অতলাস্ত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে পটের গায়েতে। যেন স্বপ্ররাজ্যের 
মোহিনীরা চলেছেন কোন এক মায়ার দেশে । বধিকাভঙ্গের নিবিড়তা ও 
চাঁতুর্য্যই এই চিত্রের প্রধান সম্পদ-নুষম]। 

বড় রানী ও সন্গ্যাসী (রাজকুমারী ও কলাবতী )। বড় তালপাতার 
নীচে সন্্যাসী। লাল শাড়ী ও উড়নি মণ্তিতা বউ-বানী। বধুটির চোখ মুখ 
আবৃত। নন্নামীর বিরলবেশ। কোৌপীন মাত্র সম্বল। চুল দাঁড়ি 1০91, 
পাঁশে চ্যাপ্টা কমগুলু। 75০০ স্থ্টি অতান্ত নৈপুণ্যময় ও বাস্তবান্ুগ। 

দেড় আঙ্গুল আয়তনের মানুষ । উপরে বিশাল বপু একটি ব্যাঙ, 
লাফিয়ে আসছে। তার নীচে ক্ষুদ্রাকার সেই মানুষটি । পরনে তার লাল 
কাপড় । চিন্রথানি সাব্বিকরূপে কৃষ্কবর্ণের রুহম্তাবরণে আবৃত। তার মধ্যে 
ব্যাঙের অতি-বিষ্ষীবিত গোলাকার অক্ষিছুয় জলজ্বল করছে। ক্ষুদে মানব 
ক'টির গায়ে জোরালো আলোর ঝলক চিত্রপটে বিস্ময়কর এক রসপ্রবাহ এনে 
দিয়েছে। 

বাংলার রূপকথার কাহিনীর ইংরেজী সংস্করণের জন্য চিত্র রচনা 
করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । কিন্তু তিনিই তো আবার কত শত রূপকথার 
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অপরাজেয় কথক । কত বিচিত্র বাকৃভঙ্গীই ন! প্রকাশ করেছেন তিনি তার 
শিশু-সাহিত্যের মধ্যে । শৈশবে তিনিও শুনেছেন, “পড়ন কথার মত কত 
শত গল্প-কাহিনী, আর তা! শুনতেন দাসী, চাকর থেকে শুরু করে বড় হয়ে 
পেশাদার কথকের মুখেও । শৈশবে শোন! এবং তারুণ্যের রসে সিক্ত সেই 
গল্প-কথা পরবর্তীকালে তার রচিত সাহিত্যের পাতাকে করেছে আনন্দরস- 
নিরবের উৎস। সেই কল্পনার উৎসকে তিনি আবার খুলে দিয়েছিলেন 
ইন্্রধহতুল্য বহু বর্ণাঢ্য চিন্রশৈলীর মাধামে । 

পল্ম দাসীর মুখে শোনা ছড়া কাটার স্বর আবার ধ্বনিত হোল তার রচিত 
গল্পে ও চিত্রে। কত দিন বদলের পাল] এসেছিল তীর জীবনে । কত আসর 
জমে ছিল ও ভেঙ্গে ছিল তার চলার পথের ছু'ধাঁরে, কিন্তু তার সৌখীন মেজাজ 
ও মজলিশী মন বদলাম্ম নি এতটুকু। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথ অনন্য ও 
অলাধারণ। শ্তকু থেকে শেষ পর্ধাস্ত তিনি তার সহজাত রুহস্যবোধ ও কল্পনা- 
বিলাসকে অটুট ও অপরিবর্তনীয় রেখে ব্যক্ত করেছেন লেখায়-লেখায়, 
নানা-রচনাঁয় ও ছবিতে-ছবিতে। প্রবীণ অবণীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যেও বারে 
বারে সেই শৈশবধমী কল্পনার ধারা উপছে পড়েছে বিচিত্র ও সহজ 
কৌতুকপ্রিয়তার পথ বেয়ে। আলোচ্য রূপকথার চিত্রেও সুস্ম কৌতৃকরসের 
সঙ্গে বাঙ্গ-বিদ্রপ ও গ্লেষ-কটাঁক্ষের নিদর্শন আছে অনেকখানি । তবে কোন 
নির্দমনতা নেই। এই কৌতুকবোধের মধ্যে শিল্পীর সমীজ-সচেতনতার ছাপও 
দুর্ভ নয়। 

টেকনিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যপন্থী 
শিক্ষার মূল কাঁঠামোটিও মাঝে মাঝে অন্তগৃটভাবে কাজ করেছে এই চিত্র 
চয়নিকাঁর মধ্যে । 

সেদিনের প্রখ্যাত কলা-পত্রিকা “বূপম্”-এ এই বইখানির চিত্রমীলা সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২১ সাঁলের এপ্রিল সংখ্যাতে । সেখানে সম্পাদক 
মহাশয় লিখেছেন-_ 

“140. 118£01675 512 8 00012010918117)61765 113 50101015 01001510152 
1060635815 701000119] 80205017616 0£ 006 50011952150 50008 01 
00210 16606 6065 7020০001121 10101000101 6102 5001165 101) 
16200911521] 06110805 200 01817. 

গ্রন্থ পুস্তকের পাতা অলঙ্কত করার উদ্দেশ্যে অস্কিত অবনীন্দ্রনাথের শেষ 
ক্রি নিদর্শন পাওয় যায় 9০০৮ 0:00081:-এর 40108100001 79851010017? 
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নামক গ্রন্থে (04015608155 :6613, 1920) 1 এই বইখানিতেও অবনীন্দ্রনাথের 
চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল ছয়খানি। যেমন £ 

(ক) রাজা অশোক, (খ) নিশাতবাগে জাহাঙ্গীর ও তার বেগম, 
(গ) চশমশাহী জলের ধারে বালিকার চিত্র, (ঘ) নশিম গ্রন্থ হাতে জনৈক 
কবি, (ড) নিশাকালে শালিমারে সম্রাট শাজাহান, (চ) ভাগ্য এবং সুখের 
পিয়াঁপী । 

অবনীন্দ্রনাথ কখনও কাশ্মীর ভ্রমণে যাননি । কিন্তু তার কল্পনার নয়নাঞনে 
রঞ্জিত ও তার হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিদ্বিত কাশ্মীরের যে রূপ, তাকে তো 
সেখানকার বাস্তব দৃশ্য ও পরিবেশ আদৌ পরাভূত ও হীনপ্রভ করতে 
পারেনি । ওখানকার প্রাকৃতিক আবহমগ্ুল ও সৌন্দর্য্য-হুষমার বাস্তব রূপের 
সঙ্গে তো চিত্রীর চিত্বপটে উদ্ভূত রূপলহরী এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে। 
বাস্তব ও কল্পনা মিলে এমন এক আলো-আধারি মায়াময় রূপের রাজ্য স্থষ্টি 
হয়েছে, যার মধ্যে ধরাতলের স্বর্গ যেন সত্যপত্যই প্রত্যক্ষের বস্ত হয়ে উঠেছে । 
সর্বাপেক্ষা মনোরম এই চিত্রের বণিকাভঙ্গ । দিবারাত্রির সমক্লাবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে কাশ্মীর-প্ররূতি যে কত বিচিত্র ও ভিন্নরূপে আবিভ্তা হন, তা 
অবনীন্দ্রনাথ ব্বচক্ষে না! দেখেও সত্যরূপে ও স্থসিদ্ধ উপায়ে চিত্রাগিত করেছেন। 
বাদশাহ শাজাহানের চেহারা! ও ভাবভঙ্গী বিশুদ্ধ মুঘলাই। কিন্তু এখানে 
মুঘল চিত্রের বাহাড়ম্বর ও কৃত্রিম জাঁকজমক বাহুল্য একেবারেই নেই। 
বাস্তবাহছগ প্রথায় অঙ্কিত হুলেও, উগ্রতা ও যথার্থ অন্থকরণের কোন প্রশ্ন 
ছিল না। এই চিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়, এশ্বরধয-মহিমার স্থসংযত 
ব্ঙনা। স্থাপত্য-বিন্তাস রমণীয়। প্রকৃতির রূপমাধুবী এখানে অঢেল। 
কিন্তু তাতে উচ্ছলতা নেই, আছে প্রশান্ত রূমণীয়তা। পাহাড়-পর্বতের 
রূপারোৌপে এই বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই চিত্রের মধ্যে শিল্পীর ইতিহাস- 
সচেতনতাও অলক্ষণীয় নয়। 

এই চিত্র-কল্পন] সম্পর্কে গ্রস্থকার ও'কোনর সাঁহেব বিশেষভাবে প্রশংসা- 
মুখর। তীর উচ্ছুসিত প্রশংসার বাণী বঙ্গান্বাদের মাধ্যমে উদ্ধৃতির যোগ্য। 
কারণ তার মধ্যে চিন্রের বূপরহস্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি চম্ৎকারভাবে। 

“রনিকের বিচারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুবের চিত্রনিচয় অবশ্যই সম্মান ও 
হুখ্যাতির উচ্চ মর্যাদীলাভ করবে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক ও 
নবজাগবরণের অন্যতম হোতা ও নব্যচিত্র আন্দোলনের উদ্বোধক তিনি। তার 
এই সৃৃ্টিসস্তান্ব কেবল ভারতে নয়, পরস্ত প্যারিস, লগুন এবং নিউ ইয়র্কেও 
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প্রচুর আগ্রহ ও সপ্রশংস দৃষ্টি লাভ করেছে। তাঁর কোমল, কমনীক্ক রেখা 
রচন1 ও মধুর মাধুরী সৃষ্টির শক্তি এই চিত্রের মধ্যে স্বতংস্ফৃর্ত ভাবে হয়েছে 
পরিষ্ফুট। এই কলা-নিদর্শনসমূহে আমাদের চোখের সামনে শিল্পীর যে 
অলৌকিক ও কাব্যময় অন্তর প্রতিভাত হয়েছে তা বিচার করলে ইহাকে 
নিছক বুক্‌ ইলাস্ট্রেশন্‌ বল! চলে না। পরস্ ইহা উচ্চাঙ্ষের মৌলিক সৃষ্টি। 
এই চিত্রমালায় কাশ্মীর প্রদেশের আত্মার কথা রেখা বর্ণের অক্ষরে হয়েছে 
লিখিত। সেখানকার প্রারুতিক সৌন্দর্যের ইহা অপূর্ব ব্যাখ্যান ও নিগৃঢ় 
অথচ প্রাঞ্জল পরিচায্িক। এই স্বর্গীয় সষমামণ্ডিত দেশে ধীর! যাঁওয়া-আসা 
করেন, তাদের চোখে ইহার বাহ সৌন্দর্ধ্য সহজেই ধরা পড়ে! কিন্ত ঠাকুর 
মহাশয়ের চিত্রে কাশ্মীরের বাহ্‌ সৌন্দর্যের অতিরিক্ত অনেক নিগৃঢ়তত্ব 
প্রকাশিত হয়েছে।” 


॥ ৮ ॥ 


অবনীন্দ্রনাথ বলতেন-_ 

“আমি মুঘল সিদ্ধ, নন্দলাল শিব সিদ্ধ, আর ক্ষিতিন চৈতন্য সিদ্ধ।”১ 

কথাটি তাৎ্পর্ধ্যপূর্ণ ও কৌতুহলজনক সন্দেহ নেই। ইহা কেবলমাত্র অর্থ 
গৌরবে ও স্বয়ং শিল্পাঁচার্য্যের উক্তি হিনেবেই তাৎপর্ধ্যময় নয়। কার্ধ্যকরীভাবে, 
প্রত্যক্ষরূপেও তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানা চিত্রপটে, বহুতর রূপে ও অজন্র 
ভঙ্গীতে । 

গুরুর আসনে অধিষ্িত হওয়ার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ মুঘল ইতিহাসে বণিত 
সুখ-এরশ্বধ্যময় স্বতির রাজ্যে বিচরণ করেছেন বারে বারে। ঠৈশোরে 
প্রপিতামহের গ্রন্থাগারে একটি “মুরাক্কায়” (আযালবামে ) নিবদ্ধ যে চিত্রপ্ুচ্ছ দেখে 
মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁও মধ্যযুগীয় মুঘল চিত্র । মুঘল যুগের চিত্রকলা! ও 
কারুশিল্পই ছিল তার দেশজ চিন্র-ভাবনার আ্রোতধারার উত্স। তিনি তা 
দেখলেন ও আনন্দীভিভূত হলেন তো৷ বটেই। আর তাতে খুলে গিয়েছিল 
তার হৃদিকন্দরে নিহিত শিল্প-ভাবনার রুদ্ধদ্বার । তিনি পাশ্চাত্য প্রথার আদর্শ 
ও ইজেল ক্যানভাদকে পাশে সরিয়ে, তেলরঙের মোটা তুলিকে তুলে রেখে 
ধরলেন সুন্্ম সরু তুলিকা। তবে তেলরঙের আধারটিকে পুরোপুরি ও-পাশে 
সরিয়ে রাখেন নি কিছুদ্দিন। 

মুঘল বিষয়ক চিত্রের প্রথম পর্ধ্যায়ের দুই একখানি তিনি তেলরঙ-এর 
মাধামেই অঙ্কন করেন। 

তার অস্কিত মুঘল ইতিহাসের প্রথম চিত্র ঃ “মৃত্যুশষ্যায় শাজাহান? । 
ছবিখানি প্রথম একেছিলেন তেলরডে। পরে জলরওে তার আর একটি 
সংস্করণ তৈরী করেন স্বহস্তেই। সেটি আরও উৎকৃষ্ট হয়েছিল । 

মন্মর প্রাসাদের যমুনামুখী উন্মুক্ত কক্ষে রোগশয্যায় শাসিত শাঁজাহান। 
চারটি স্থউচ্চ স্তস্ত ও জালি কাজ-যুক্ত রেলিঙ-বেষ্িত প্রশস্ত কক্ষে পালস্কোপরি 
সম্রাট শায়িত। পর্প্রান্তে গালিচার উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন 
শোকমগ্রা জাহানার1। সআাটের চেহারায় বাদ্ধক্য ও রোগক্রি্টতার ছাঁপ। 
দুরে যমুনার ও-পারে দেখা যাচ্ছে তাজমহলের শুভ্র-সমুজ্জল রূপ। সম্রাট 
সেদিকে তাকিয়ে শেষলগ্ন অর্থাৎ তাজবিবির সঙ্গে পুনগ্সিলনের জন্য 


সাপ 


১. ও" সি. গাঙ্গুলী ও ক্ষিতিন মজুমদারের মুখে.শোন1। 
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অপেক্ষমান । উচ্চ আকাঁশে চারু চন্দ্রিমা। কিন্তু তার উপর দিয়ে ভেসে: 
চলেছে মেঘের কাঁলে। ছায়া । কিরণজাল তাতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ! পাচ্ছে। 
শিল্পী বোধ হয় বিষণ্ন রুগ্র সম্রাটের শেষ অবস্থার বিষাদময় পরিবেশকে 
সার্থক রূপায়ণের জন্যই চন্দ্রমাকে মেঘের অন্তরালে স্তিমিত পে রেখে দিলেন । 
সমগ্র পশ্চাৎপটটি ঘন ছায়াতে আচ্ছন্ন। স্থাপত্যাংশ মুঘল স্থাপত্যের সফল 
অনুকরণ । স্থাপত্য দেহের অলঙ্কার নকশ] পুরো মুঘলাই। তবে মাঝে 
মাঝে শিল্পী তাকে সরলতর করে, পরিপাটি করে, তোলার চেষ্টা করেছেন। 
পরিবেশ রচনা, রূপস্থ্টি ও বর্ণ-বিন্তাসে যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। মধ্যযুগীয় 


চিন্ত্রকে সর্বাংশে অন্ুকরণের চেষ্টা দেখা যায় না। 

জাহানারার চেহারা অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য €:2:15 ম০:15-এর নারীমৃত্তির 
অনুরূপ । অতি 9107012 ও 91620051| মুঘল রাঁজছুহিতা। কিন্ত পৌঁশাকে- 
আসাকে, ভাবভঙ্গীতে কোন আড়ম্বর নেই। সাধারণ গেরস্তস্থলভ বেশভূষা। 
সমাটের কক্ষে, আশেপাশেও কোন আসবাব আড়ম্বর নেই। কন্যাসহ বন্দী- 
জীবন। স্থতরাং সারল্য-স্ষমাই যথাযোগ্য । ও-পাঁরে তাজমহলের ক্ষুদ্রাকার 
শ্বেভ-শুভ্র রূপ বস্ততঃই “কালের কপৌলতলে একবিন্দু অশ্র'-র মতই সমুজ্জল। 

জাহানারাঁর চেহারা! ব্যতীত আর কোঁনও দিকে এটিকে ছ.৪1]5 আ০011৩- 
এর মত মনে হয় না। 00200098601. বেশ পরিণত ও মৌলিক। প্রথম 
প্রচেষ্টা হলেও আসল মুঘল চিত্রের আদলও দেহভঙ্গীকে কপি করেন নি। 
এই চিত্রখানি বস্ততঃই শিল্পীর প্রারস্িক রচনা । কারণ এর আগে মুঘল বিষয়ক 
তো নয়ই, ভারতীয় রীতির সাধনাই শুরু হয়েছিল তার স্বল্নকাঁল পূর্বেব | 

ছবিখাঁনি সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিত! অতি মাত্রায় প্রশংসামুখর হয়ে “মভার্ণ 
রিভিউ”-তে একটি টীক] ব্যাখ্যা! লিখেছিলেন ( মে, ১৪৯০৭ )। তার কিছু অংশের 
অনুদিত বূপ-_- 

«চমৎকার রাজত্বের শেষ ভাগে এসে গেল সাত বছরের বন্দী-দশা । 
যার সম্মুখে বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবী (ভারতবর্ষ ) মাথা নত করতো, তিনি 
শেষ পর্ধ্যস্ত গর্ধিবিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করলেন তীর একটি মাত্র নিজ কন্যার অতি 
স্থমি্ট গভীর শ্রদ্ধা ও সেবা লাভ করে ।-*. 

এবারে শেষ দিনটি এসে গেল ! 

শোনা যায় যে মৃত্যুমুখা বাদশার তীব্র আকৃতি ও অন্ুরোধেই এ দিনটিতে 


১, এ বিষয়ের পুর্ণাঙ্গ আলোচনা, এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে জষ্টব্য। 


১৪ 
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তার পালঙ্কটিকে আগ্রা! দুর্গের জেস্মিন টাওয়ারের (জুঁই-গম্বজ) ও-ধারে 
নদীর উপরে ঝুল বারান্দায় এনে রাখা হয়েছিল। পিতার পদতলে জাহানার! 
ক্রন্দনরত ; অন্তান্ত সকলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছেন । মহিমান্বিত বন্দীকে 
সাহায্য বা সেবা করার জন্য আর কেউ রইল নাঁ। গালিচার কিনারায় মেঝেতে 
পড়ে রয়েছে সম্রাটের জুতাজোড়া ও বাঁদশৃহী শিরন্ত্রানটি। শেষবারের মত 
ওদের ত্যাগ করেছেন সমাট। কারণ তখন তাঁর সমস্ত পার্থিব বস্ত-সামগ্রীর 
প্রয়োজন মিটে গিয়েছে । গভীর নিস্তবূতা ও বাত্বির গাভীরধ্য এবং ভাসমান 
মেঘমালার হুন্সি্ধ আবরণে অদ্ধাবৃত শশাঙ্ক সেই শাস্তিময়ী বাদশাহ নন্দিনীর 
আত্মাকে আচ্ছন্ন করে আছে। 

কিন্ত ত্বয়ং শৃজাহান? তিনি সেই মুহূর্তে একটি আশার আনন্দে মগ্ন। 
দুর্গ প্রাকারের নীচে প্রবহমান! নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তার মনকে পূর্ণ করে দিচ্ছে 
একটি কথায়, যে জীবন-নদীর শেষ কিনারায় তার আত্মা উপনীত হয়েছে। 
অদূরে, নদীর বকের ও-ধাঁবে যেন শ্বেত আবরণে আবৃত অতি হুম্ছ্ ও দ্বগগায় 
কোন সত্ত! তাঁজের রূপ ধরে দীড়িয়ে আছে--সেই বেগমের জন্য নিম্মিত তাজ, 
তারই মুকুট যা! সম্রাট তারই জগ্ত করিয়েছিলেন তৈরী । কিন্তু সেই রাত্রিতে 
তা বেগমের মুকুটের চেয়েও ঢের বেশী কিছু হয়ে উঠেছিল। এ দিনে তিনি 
মৃত্তিমতী হয়ে আবিভূতা! হয়েছিলেন সেখানে ।**" 

শাজাহাঁনের এইভাবে মৃত্যু, এ জগত থেকে এই বিদায় দৃশ্ঠ, বাস্তবিকই 
একটি মহিমময় রাঁজকীয় জীবনাবসান। তবে একজন নারীর হৃদয়ে তার যে 
স্থান, তিনি সেখানে যে রাঁজাসনে সমাসীন তার মত সত্য আর কিছু নয়।” 

অবনীন্দ্রনাথ এই ছবিখানি একেছিলেন তাঁর একটি কন্তার অকাঁল- 
বিযোগের অব্যবহিত পরে । সে কাহিনী তিনি আত্মম্মতি বর্ণনে উজ্জল করে 
রেখেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল শিল্পীর যৌবনকালে। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও 
স্থদূর পেছনে ফেলে আস! দেই ছুঃখের স্মতি-জড়িত চিত্রখানি রচনার গোড়ার 
কথ! ভুলতে পারেন নি। শিল্পীর অন্তরের অন্তরালে সঞ্চিত সেই দুঃখ বেদন1 
বোধ হয় মাঝে মাঝে গভীর একটা আবর্ত সৃষ্টি করতো । আর তা কখনও 
কখনও উদ্বেলিত হয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে।। 

শেষ বয়লে মেই রকম একদিন অবসরকালে কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে 
আলোচন! কালে তিনি 'শাজাহানের মৃত্যু” চিত্রটির প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন-_ 

“আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে । শোকে তাপে আমি জর্জরিত। হ্যাঁভেল 
সাহেব বললেন, করোনেশন উপলক্ষে দিল্লীতে এক্জিবিশন হচ্ছে। তুমি 


শিল্পাচার্য অবীন্দ্রনাথ ২১১ 


"একটা কিছু পাঠাও । আমি কি করি, মনও ভাল না । রঙ-তুলি নিয়ে আঁকতে 
আরম্ভ করলাম । আমার মেয়ের মৃত্যু-জনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে 
বডীন হয়ে উঠলো । শাজাহানের মৃতার ছবি আকতে আরস্ত করলাম। 
আঁকতে আঁকতে মনে হুল, সআটের চোখে মুখে, ভার পিছনের দেয়ালের 
গায়ে আমার সেই ছুঃসহ শোক যেন আমি রঙিন তুলিতে করে ভরে দিচ্ছি। 
ছবির পিছনের মর্মর দেয়াল আমার'কাছে জীবন্ত বলে মনে হল। যেন একটা 
আঘাত করলেই তাঁদের থেকে রক্ত বের হবে। দিলীতে সেই ছবি পুরস্কার 
পেল। কিছুদিন পরে হ্যাঁভেল আমাকে বললেন, এই ছবিটার একটা নকল 
আমাকে দাও। আমি ছবিটা কপি করতে আরম্ভ করলাম। নন্দলাল 
আমার পেছনে বসা। ছবি আকতে আকতে আমার মনে হচ্ছে, ছবির 
পিছনের মন্মর দেয়াল যেন যুগ যুগান্তর ধরে আমার সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে। 
ছবির যা কিছু ঘব যেন আমর কাছে জীবস্ত। এই ভেবে আমার তুলি নিয়ে 
মেই পিছনের প্রসারিত দেয়ালের উপর তুলির টান দিতে যাচ্ছি, অমনি 
নন্দলাঁল আমার হাত টেনে ধরেছে £ করেন কি, ছবিটা ত' নষ্ট হয়ে ঘাবে। 
অমনি আমার জ্ঞান ফিরে এল ৮১ 

মূল চিত্রটি অস্কনের তিন চার বছর পরে বোঁধ হয় কপিটি করেছিলেন। তা 
ন] হলে নন্দপাঁল বঙ্গ সেখানে থাকতে পারেন না । কারণ, তিনি আর্ট স্কুলে 
ভন্তি হন ১৯০৫ সালের শেষ ভাগে, কি পরে। 

১৯০২-৩ সালে দিল্লীর দরবার প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি প্রদ্প্রিত 
হয়েছিল তিনখানি। উপযুক্ত শাজাহানের মৃত্যু” ব্যতীত আর ছু'খানি ছবিও 
মুঘল বিষয়ক । একখানি “বন্দী বাহাছুর শাহ", দ্বিতীয়টি “তাঁজ নির্মাণ? । 

শেষোক্ত ছু'খানি ছবির বিষয়বস্ত ও রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রদর্শনীর 
ক্যাটালগের বর্ণনা যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রথম ছানি ছবি তেল- 
বঙের। তৃতীয়খানি জলরঙের। প্রথমখানি প্রদর্শনীতে বৌপ্যপদক লাভ করে 
সম্মানিত হয়েছিল । 

ছিতীয় চিত্রখানি সন্বদ্ধে ক্যাটালগের বর্ণনা 

“71950806816 ০0৫92190017 91921) আ25 1)810]5 ৪০ £09০90 ৪3 
€)০ 101000165 0165100.915 065011060.,171)6 05058] ০0102090101 
0৫00০ 90216 15 1:201161: [0016 01:817091010 [1১2 052 056 13076 
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১. ঠাকুরবাড়ীর আভিনায় £ জসীমউদ্দীন । পৃঃ ৮*-৮১ 


২১২ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


0:5৩ 01:90: 58065, 0১০ 01:00:00) 0£ 50006 ০0£ 0১০৪০ 
96196 926 00 01001500, 4১ 00035891678: ০£ 06 828০ 
107৬6] 25 01) 90101121915 1121:77015 015912560. 1 00 ০0102 
0 00৪ 010 1011755 509001096 ৮7101) 0156 15106 200 £010. 01635 01 
1015 £0210.+ 

তৃতীয় চিত্রের বিষয় হোল, সম্রাট শাজাহানের কাছে কারিগরগণ 
তাজমহলের মডেল তৈরী কবে এনে হাজির করেছেন। এই ছবিটিরও যে 
বর্ণন। পাঁওয়! যায় ক্যাটালগের পাতীয়, তা হচ্ছে__ 
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ছবিখানি “মভার্ন রিভিউ'তে মুদ্রিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের জুন মাসে। 
তৎসহ লিখিত বর্ণনায় ছবিখাঁনির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়-_. 
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10210981021: 0 016 0181 00০১ 15 01321: আ100 1015 0120. 480 
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অবনীব্ত্রনাথ অঙ্কিত পরবত্তী মুঘল বিষয়ের চিত্র শাজাহানের তাজমহল 
কল্পন। (91212 ]21)210 01:68100105 0:05] )। ছবিখানি ১৯০৯ সালের মধ্যে 
অঙ্কিত হয়েছিল । কারণ ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের “মডার্ণ রিভিউ?তে, 
আর বাংলা ১৩১৬ সনের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী”তে এর প্রতিলিপি মৃত্রিত 
হয়েছিল। তৎসঙ্গে ছুটি পন্রিকাতেই ছবিখাঁনি সম্বন্ধে এত আলোচনা! বর্ণন। 
প্রকাশিত হয়েছিল, যার পরে আর কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার কোন 
প্রয়োজন বা অবকাঁশ কিছুই থাকে না। ছবির বিষর্বস্ত, আঙ্গিক, রীতির 
রিশিষ্টতা, ভাবব্যপ্কনা সবই সে আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে প্রাঞ্জল রূপে । 

“মভার্ণ রিভিউ'তে লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা । তীর অনবছ্য লেখনীর 
বর্ণনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধতিব যোগ্য । সেই অংশটি হোল-__ 
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সেদিনের প্রথিতযশ।1 সাহিত্যিক ও সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
লেখনী মুখেও এই ছবিখানি অতি চমৎকার ভাবে ও ভাবায় “প্রবাসী'র পাতাতে 
বণিত ও প্রশংদিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন__ 

“শাজাহান দীন ছুনিয়ার মালিক শাহানশা, আর আজুমন্দ বাহু তাহার 
মহিষী--উভয়ে প্রেমের বাজ্যে সম্রাট ও সম্রাজ্জী। দুইটি মানব হাদয় প্রণয়মন্ত্র 
এমন দৃঢ় দীক্ষিত হইয়া! উঠিয়াছিল যে তাহাদের ন! ছিল বিরহ, ন! ছিল বিচ্ছেদ ; 
হৃদয়ে হদয়ে গিয়া গিয়া! জীবনে মরণে একাকার হইয়া! গিয়াছিল। 

সতট শাজাহান যাইবেন যুদ্ধে। সেই স্থদূর দাক্ষিণাত্যেও প্রণয়িনী তাহার 
সঙ্গের সাথী । যখন নরনারীর প্রেমের চরম সার্থকতা, সেই শুভ মূহুর্তে 
শাজাহানের হৃদয়ে নির্ধাত বেদন! বাঁজিল ) সন্তান প্রনবের পরে মহিষীর মৃত্যু 
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হইল। সম্মিলিত হৃদয় দ্বিধা ভাঙ্গিয়া গেল। মৃত্যু মনে করিল, হরণ 
করিলাম, কিন্তু গ্রেমে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাকে বিনাশ করে কার সাধ্য? 

উজ্জল তরঙ্গ1 নদীর ধারে শ্যামল হন্দর উদ্যানের মধ্যে বাদশাহের উজ্জ্বল; 
সুন্দর চিরনবীন প্রেমের স্মরণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। তাজ বিবির সমাধি 
আজ শাজাহানের পবিজ্র তীর্থ; ইহ! তাহার মিলন-মন্দির । 

দিনাস্তের রবিকর আকাশের মলিন মুখে যখন বিদায় চুম্বন আকিয়া 
দিতেছে; শিশুশশী মেঘের আড়ে লুকোচুরি খেলিতেছে, তখন শাজাহান 
সকল কর্ম হইতে অবসর লইয়া একাঁকী তাহার প্রেয়পীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া 
তীর্ঘযাত্রা করিয়াছেন, এ দূরে জমাট বাধ] অশ্রুবিন্দুর মত শুভ্র মন্্ররের সমীধি, 
এ মন্মরের চারিদিকে সম্রাটের মন্মরোন। নিবিড় হইয়া! আছে। কল রোদনে নদী 
তাহারই অন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, পুগ্জিত মেঘের মত বেদনার পশ্চাতে 
নিষ্ঠ। ও প্রেম শাস্তির রেখ'পাত করিয়াছে; অন্তরের প্রদীপ আজ নিভিয়া 
গিয়াছে বটে, কিন্ত নিষ্ঠার বেদীতে প্রেমের হোঁমাগ্ি জলিয়া উঠিয়াছে ; সআাট, 
ধীর প্রশান্ত ভাবে প্রেয়পীবর সমাধির পার্খে যজ্ঞাহুতি দিতে চলিয়াছেন। 

যিনি একদিন দেবীর মত এক বুক প্রেম ও সেবা, শত্রু! ও সাত্বনা, শান্তি 
ও সন্তোষ বহিয় সম্রাটের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পত্বী, মাতা, 
সম্রাজ্ঞী আজ ইহজগতে নাই বলিয়া কি কোথাও নাই? আছেন, তিনি 
আছেন, সম্রাটের অন্তর আজ তাহার সিংহাসন, অনাবিল প্রেম আজ তাহার 
মুকুট, আজ তিনি রাজরাজেশ্বরী। আর আজ তিনি দেবী! পরমেশ্ববের 
শ্রীচরণতলে বপিয়! তিনি বিরহীর শাস্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন । 

প্রাণ যেমন দেহকে চায়, অন্তবের শ্রদ্ধা তেমনি বাহিরে বিকাশ পাইতে 
চাহে । শাঁজাহানের অন্তর আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে, 
ধর্মের প্রশাস্ততায় তাহার অন্তর বাহির থমথম করিতেছে, কিন্তু বাহিরেও ইহার 
বিকাঁশ চাই-_-এমনি শুভ্র অনাঁবিল বিরাট স্থন্দর যা হোক একটা কিছু । ভাব 
আজ আকার পাইবার জন্য প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিতেছে। 

কোনো এক অজ্ঞাত সায়াহের ধূসর আলোকে শাজাহানের চিত্তে তাজ- 
মহলের অপূর্বব কল্পনা হয়ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রেমকে বরিষ্ঠ 
হুন্দর করিয়াছে, প্রেমিককে ধন্য করিয়াছে, প্রেমিকাকে চিরম্মরণীয় করিয়া, 
বাখিয়াছে। 

একেই বলে রাজার মত প্রেম, আর রাজার মত কল্পনা! আর সেইজন্যই 
ইহ! কৰির আদরের সামগ্রী। 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ২১৫ 


অবশীন্দ্রবাবু কবি-চিত্রকর | কবি প্রকাশ করেন বাঁকো, চিত্রকর প্রকাশ 
করেন বর্ণে ও রেখায় । কবি-চিত্রকর রেখা ও বর্ণের সমাবেশ করিয়া তাহার 
মধ্যে কাব্য রস ধারা সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছেন। তাজমহল ভারতের গৌরব, 
অবশীন্দ্রবাবু বিবিধ চিত্রে তাহাকে কবিত্বময় করিয়া তৃলিয়াছেন।” 

ইতিহানের যে অংশ অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ এই চিত্র অঙ্কন করেছেন তার 
মশ্ম এই- 

“দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে যাবার সময় শাঁজাহাঁন তাজবিবিকে সঙ্গে নিয়ে যান। 
রাস্তায় পুত্র প্রবকালে তার (তাজবিবি) মৃত্যু হয়। প্রথমে এ অঞ্চলেই 
নদ্দীতীরম্থ একটি মনোরম উদ্যানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। নদীর এক 
পারে যুদ্ধক্ষেত্র, অপর পারে সম্াজ্জীর সমাধি। প্রতি শুক্রবারে শাজাহান 
একাকী সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে উপাননা করতেন ।” 

সআাটের সেই যাবার দৃশ্য । আর ফেতে যেতে আগ্রীয় তাজমহল নির্মাণের 
কল্পনা । এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার উক্তি-- 

“চন্দ্রগর্ড শুভ্র মেঘের পবিপাণ্ড আলোক সমাধির উপর পাতিত করিয়া 
নিপুণ শিল্পী এ বস্তটিকে সম্রাটের অন্তরের অতি পবিভ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত বপিয়া 
জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

ছাবটি নিয়ে এত হৃদয়গ্রাহী আলোচন।, এত মর্শম্পর্শী বর্ণনা ব্যাখ্যান দেখে, 
তৎকালীন “নাহিত্য” পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত স্থরেশচন্দ্র সম্নাজপতি অতান্ত 
বিচলিত হন। তিনি প্প্রবাসী”তে ছবির প্রতিলিপি ও সেই সম্পর্কে সপ্রশংস 
মন্তব্যাদি দেখেই তীর ক্ষুধার লেখনীকে চালিয়ে দিলেন ছবিখানির পমস্ত 
গুণাগুণকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য । তিনি চিত্রাপিত বিষয়ের মধ্যে ঘোঁড়াটিকে 
নিয়েই মাত্রাহীনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। “সাহিত্য'র ১৩১৭ সালের 
বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লিখলেন-_ 

“সর্ব প্রথমেই (প্রবাঁসীতে ) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 
শাজাহানের তাজ নিমাণ ম্বপ্র, নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি। 
অবনীন্দ্রনাথের শাজাহান ঘোড়ায় চড়িয়া তাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। 
পাষান্ মানব শধ্যায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া, অন্ততঃ চেয়ারে বা দেয়ালে বা 
ঘানীগাছে “ঠেস, দিয়! স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় চিত্রকল! পদ্ধতির 
শাজাহান ত” তা করিতে পাবেন না। তিনি তাঁজ নিম্মীণের ম্বপ্প দেখিবার 
জন্য উদ্ভট কল্পনা-লোকের পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়াছেন। শাজাহানের 
বাহনটি চমৎকার | মুখটি চমৎকার ছুটলো, ঘোড়া বলিয়া চেন! যায় না। 


২১৬ শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


কতকটা ইছুরের ও কতকটা শৃকরের মুখ মিলাইয়া! এই ঘোঁড়ার মূখ কল্লিত 
ও চিত্রিত হইয়াছে । কালীঘাটের কাঠের ঘোড়া ইহার আদর্শ হইতে পারে, 
কিন্ত নে আদর্শেও শ্বাভাবিকতার যে ক্ষীণ আভাপ দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথ 
ততটুকু ্বাভাবিকতাঁও সহিতে পারেন নাই। সযত্বে তাহাকে ঘোড়ার 
সান্নিধ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। অশ্বববের পুচ্ছও অত্যন্ত চমৎকার 
- কোনও মতে পৃষ্টদেশে সংলগ্র। আকাশেও উদ্ভট বর্ণের বিকার। 
মোটের উপর এই চিত্রথানিকে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির অকালকুম্মাণ্ড বলা 
যাইতে পারে। স্যার যোশুয়া রেনন্ড জীবচিন্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
অবনীন্দ্রনাথের ঘোড়া দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনিও যদি জানোয়ার আকিতে 
আরম্ভ করেন, ভবিষ্যতে রেনলন্ড হুইত্েপারিবেন। যদি সে ইচ্ছা থাকে, তাহা 
হইলে পীরের আস্তানা হইতে মাটির ঘোড়ার “মডেল” আনিয়া আকিতে আরম্ত 
ককুন-_সেই মৃৎ্পিগ্ুই তাহার যোগ্য মডেল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আশ্চর্য্য 
এই যে, অবনীন্রবাবু অসঙ্কোচে এই ছবিখানি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন । 
আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন । 
এই রূপচিত্রের স্ততিগান ধাহাদের পেশা, শ্রী-বিরাগী চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাত্ব 
তাহাদের অন্যতম, অতএব তাহার স্তিগানে আমর! বিস্মিত হই নাই ।” 

সমাজপতি মহাশয় অবনীন্দ্রনাথকে কটু ভাষায় ও কদর্য ভঙ্গীতে আক্রমণ 
চালাতে গিয়ে একটি মারাত্মক ভ্রম করে বসেন। আসলে যৌশুয়া রেনল্ড 
বিখ্যাত পশ্ত-প্রাণী চিন্ত্রকর নন। তিনি হলেন ল্যাগুপীয়র। কিন্তু সাহিত্য 
পত্রিকায় তিনি বেনন্ডের নাম উল্লেখ করার পরে অবনণীন্দ্র-চিন্রান্ছরাগী মহল 
থেকে ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয় সরস ব্যঙ্গ করে ভুলটি ধরিয়ে দেন। তারপরে 
“সাহিত্য” সম্পাদক উক্ত বর্ষের জ্যেষ্ঠ সংখ্যাতেই ভুল সংশোধন করে বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ করেন। 

ছবিখানি সম্বন্ধে অনেক স্ততি-নিন্দার পাঁল। চলেছিল বেশ কিছুর্দিন। 
কিন্তু ওটির একটি মৃখ্য বিশিষ্টতা কোথাও আ্বালৌচিত হয়নি । তা হচ্ছে, পটের 
উপরিভাগে ঘন মেঘ রচনার ভঙ্গী ও মেই অংশে আলো-ছায়া পাতের 
বৈপরীত্য ত্বীতি। তার মধ্যে শিল্পীর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের 
প্রতিফলনও যেমন, তেমনি আবার আদল মৃঘল চিত্রান্ুগ প্রথায় বান্তবিকতাময় 
মেঘ ও আকাশের রূপ রচন। হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে নাঁ। তৎ্সঙ্গে 
শিল্পীর মৌলিক ভাব কল্পনা এবং ওয়াশ পদ্ধতি মিশ্রিত হয়ে অদ্ভুত ও অভিনব 
ধরনের একটি নতুন চিত্ররূপ রচিত হয়েছে। 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ২১৭ 


তাজমহল কল্পনার চিত্ররূপ দানের সমকালে বা হয়ত কিছুদিন পরে 
তিনি প্রায় বারোখানি মুঘল প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন । ছবিগুলি ক্কেচ- 
ধন্মী এবং সাইজে একটু ব্ড়। তারপরেই (১৯*৭-৮) তিনি একেছিলেন 
তার সেই প্রখ্যাত চিত্র “দাবার মৃণ্ড । মেঝেতে দারার ছিন্ন মস্তক। অদ্ভুত 
এক ভঙ্গীতে গুরঙ্গজজেব তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছেন মৃণ্ডটি। ভার 
চেহারায় ও ভঙ্গিমায় ক্রু,রতা ও অসহিষুতাঁর ছাঁপ উঠেছে ফুটে। চরম ঈর্ষা, 
উচ্চাভিলাস ও নিট্ুরতার প্রতীক এটি। 

মুঘল ইতিহাসের স্ুবিদিত ঘটনা । ছবিটি ই, বি. হাঁভেলের [1179191) 
9০100016215. 781016 নামক স্থবৃহৎ গ্রন্থে মুক্রিত হয়েছিল। এই 
প্রসঙ্গে মি: হাভেল লিখেছেন-__ 

“00706 ০0৫6 07.1550165156596 500200091010705, 40181065220 
88101101106 606 72890 0:£10818. 15 12010900020 11) 1701905 [যে 
হাঃ] 00০ 01:809010 0021: 10) 10101) 112 1785 0:22020. 0115 
6৪:10 2015006 17271051791 17150015 চ5111 51807 0102 ৮21:58011 
06 1515 2:07 

ছবিটিতে বস্ত সমাবেশ ও পরিবেশ পরিমণ্ডল পুরোপুরি কল্পনা গ্রস্থত। 
মূল মুঘল চিত্রে এই বিষয়টির রূপারোপ হয়েছে বলে জানা যায় না। এই 
চিত্রের চেহার1 আকুতি সাধারণ মুসলমান টাইপের। তার ফলে মুঘল 
আমেজ পাওয়া যায়। শিল্পী শুরু থেকেই এই ধরনের টাইপ স্থ্টিতে সিদ্ধ- 
হস্ত হয়েছিলেন । 

অবনীন্দ্রনাথের নিজন্ব ও ন্বতন্ত্র পদ্ধতির চিত্রচচ্চা সম্বন্ধে তার শিষ্য 
নন্দলাল বন্থুর একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য । মস্তব্যটি হোল-_ 

“পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজন্ব ধারায় আমাদের ছবি 
হতে লাগল। তবে আমাদের এতিহ্বের ধারা খুজে পেতেও খুব একট! বেগ 
পেতে হয়নি । আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি 
আকতে। অবনীবাবু করতেন নান] পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য আর ইসলামী 
কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজ। বাদশাদের ছবি। এসব উনি করতেন অতি 
অদ্ভুতভাবে। সেট! আমর! পারিনি ।”* 

এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক স্পৃষ্ট বহস্ত মধুর একটি উক্তি 
উল্লেখনীয়। তিনি নন্দলাল প্রমুখ ছাত্রদের একবার বলেছিলেন-- 

১, বিশ্বভারতী পত্রিক1 ঃ কান্তিক-চৈত্, ১৮৮১-৮২ শক | পৃঃ ১৬৯ 
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“তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে । এই রকম মুঘলাই কায়দায় 
ছবি তোমাদের হবে না । আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই 
কায়দা। তোমবা করো শ্রেফ দেশী ছবি।”১ 

১৯-৮-৯ সালের পরে ১৯২* সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ আর কোন মুখল 
প্রতিকৃতি একেছিলেন বলে জানা যায় না । ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে তিনি 
আর এক সিরিজ মুঘল প্রতিকৃতি বচনা করেছিলেন যা রঙ-রেখাঁর কৌশলে 
ও চেহারা চরিত্র রূপায়ণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে । নিপুণ বিশ্লেষণেই যে কেবল 
সেই চিত্র নিচয়ের গুণবৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় তা নয়--তার মধ্যে আপাতঃ 
রমণীয়তাও যথেষ্ট বিদ্যমান। এক পলকে ও এক ঝলকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অথচ মূল মৃঘলাই চিদ্লের মত বণ-জৌলুষ, চেহারা, পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও পরিবেশগত জ কজমক আড়ম্বর কিছুই নেই। ইহা! সম্পূর্ণ বাহুল্য 
বজিত। তথাপি তা বিশেষ ভাবেই আকর্ষণীয় ও রমণীয়। তিনি নিজেই 
মুঘল চিত্রকলার লক্ষণ প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন যে, “স্থবিচিত্রতা মৌগল 
শিল্পের মূলমন্ত্র ।” কিন্তু তিনি মুঘল বিষয়ক চিত্র রচনায় স্থবিচিত্রতা” সাধনের 
চেষ্টা করেন নি। 

এই সিরিজে পাওয়! যায় বিরাটাকাঁর পটে পূর্ণাবয়ব আলমগীর । আরও 
দেখা যায় নূরজাহান, তাজবিবি, জেবউক্নিসা, উদ্যান বিহারে রত জাহাঙ্গীর, 
উপবিষ্ট শাজাহান। এর বাইরে আরও এমন কয়েকটি চিত্র রচন1 করেছিলেন 
যাঁকে মুঘল পর্য্যায়ভুত্ত করা যায়। যেমন, অবগুন্ঠিতা, ঘুমস্ত বাঁজকুমারী, 
1120 17111510120 ও তিনচারটি বহছুবর্ণী ছোট প্রতিকৃতি। তবে এই 
প্রতিক্ৃতিসমূহ ও পূর্বেবীক্ত চিত্র কয়েকটিতে রূপবদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় 
জানা সম্ভব হয়নি। আজ তা জানা না গেলেও শিল্পীর কাছে এর] স্থবিদিত 
ছিলেন। 

ইতিহাসের পাতায় স্থবিদিত ব্যক্তিসত্তীকে যুগ যুগান্তর 'পরে প্রত্যক্ষ বূপাঁয়ণ 
একটি দুরূহ কর্শসাঁধন1। তাঁর মধ্যে আবার মুঘল যুগের চেহারা-চরিত্রকে 
নিখুঁতভাবে এ যুগে চিত্রাপিত করার পথে অস্তরায় অনেক । ইতিহাসে 
কাল্পনিকতাঁর কোন স্থান নেই। অতএব, চিন্রকারকে যদি কোনও 
এঁতিহানিক ব্যক্তিসত্তীর চাক্ষুষ দূপারোপ করতে হয় তাহলে সেখানে আসে 
সত্যবূপ, সত্যভাব ও সেই সুদূর অতীতকে বাস্তবায়িত করার সমস্যা । 
চিত্র রচনাকালে এই দায়িত্ব আরও গুরুতর দীয়িত্বে হয় পরিণত। কারণ 


১, বিশ্বভারতী পত্রিক £-কার্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ শক । পৃঃ ১৬৯ 
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প্রত্যক্ষ রূপের প্রতিক্রিয়া-প্রভাব হ্বতন্ত্র। অতীতকালের সেই হারানো বিস্বৃত 
রূপগুলিকে পুনঃপ্রকাঁশ করতে হলে ইতিহাসনিষ্ঠা ও সততার প্রয়োজন সমধিক । 
এই জন্য এ যুগের শিল্পীকে ইতিহাসের সেই বিশেষ যুগ কালের দীপশিখার 
আলোতেই দেই অতীতের মুখগুলিকে চিনে নিতে হবে। সেখানে ইতিহাস- 
নিষ্ঠার সঙ্গে আরও চাই বস্তনিষ্ঠ উপায়ে রূপদান । নিছক কক্পনায় নির্ভর করে 
এগোলে চলবে না। সেই এঁতিহাদিক চরিত্রসমৃহের মৌল ভাবসত্তা, 
ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ উপলব্ধি করাই মুখ্য কাজ। তৎকালীন জনসমাজের 
চেহারা আকৃতি, চিস্তা-ভাবন! ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও স্থুপরিচয় লাভ 
আবশ্কক | 

ক্থতরাং বিগতকালের বিশ্বৃত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ম্থতির আলোকে উদ্ভাসিত 
করে তাকে নতুনভাবে চিনে নিয়ে উপলব্ধি করতে যিনি পারবেন, তাঁর হাতেই 
এতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণ সার্থক ও হন্দর হওয়া] সম্ভব। এই পথ কেবল 
এঁতিহাসিক জ্ঞানের পথ নয়। এই কাজে আরও চাই দৃরদৃষ্টি ও বিশেষ 
এক মন-মেজাঁজ ; অতীত যুগ ও কালের আবহাওয়া পর্িমণ্ডল ও কর্মকাগ্ডকে' 
মনে-প্রাণে অনুভব করার শক্তি। 

অবনীন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে আরও কঠিন পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। 
দায়িত্বও ছিল অপরিীম । কেন না, সমসাময়িক মুঘলাই চিত্র ও আলেখ্যর 
ভাগ্ার দেশে ও বিদেশে বিপুল । অবনীন্দ্রনাথ মুঘল যুগীয় যে সকল বাঁদশা- 
বেগমদের প্রতিমৃত্তি রচন1 করেছেন, তাদ্দের এক একজনার বিভিন্ন বয়ন ও 
ভঙ্গীর দমসাময়িক আলেখ্য আছে প্রায় এক ডজন করে । 

কিন্ত তিনি শিক্পী-জীবনের শুক থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমংধারায় যে মুঘল 
প্রতিকৃতি রচন1 করেছেন, তার মধ্যে যেমন পাওয়। যাঁয় ইতিহাস-সচেতনতা, 
তেমনি তার স্বকীয় চিন্তা-কল্পনার প্রভাঁব। এই ছুই-এর মিলনে তার প্রতিটি 
চিত্র সফল ও সুন্দর শিল্পকীত্তি রূপে দীপ্যন্নান । 

এই স্তরে অবনীন্দ্র রীতির একনিষ্ঠ সাধক প্রখ্যাত শিল্পী বীরেশ্বর সেনের 
উক্তি বিশেষ উপযোগী । তিনি তার গুক্ুর অঙ্কিত মুঘল বিষয়ক চিত্র সম্বন্ধে 
আলোচন। প্রপঙ্গে বলেছেন -- 
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মুঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি রচনাঁতে শ্রেষ্ঠত্বের চরম নিদর্শন রেখেছেন 
অবনীন্দ্রনাথ তার “আলমগীর? চিত্রপটে । বার্ধক্য অবনত দীর্ধায়ত আলমগীর 
বাদশাহ তার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়মুষ্ঠিতে এক সঙ্গে তরবারি, কোরান ও জপমাল! 
ধরে দীড়িয়ে আছেন অদ্ভূত এক আকর্ষণীয় তঙ্গীতে । মাথায় পাগড়ী । গায়ের 
জোব্বা পায়ের গোড়ালি পর্ধ্স্ত ল্বমান। পায়ে নকশাধুক্ত চটি জুতা । জামা- 
জোড়া, পাগড়ী সব শ্বেত শুভ্র। চুল দাড়িও সাদা । অদ্ভূত ও অপরূপ মহিমা- 
ব্যগ্ুক মৃত্তি। শিল্পী একসঙ্গে তলোয়ার, কোরান ও মালার সমাবেশ করে 
বাদশার চরিত্র ও চিন্তাদর্শের মূল স্থর ধর্ধে দিয়েছেন। আলমগীর ধর্মাদর্শে 
ছিলেন গোঁড়া মুসলমান । কিন্তু তরবারির সাধন! ছিল তার মুখ্য জীবন- 
লাধনা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ও শিল্পনৈপুণ্যের বিষয় হোল বাদশার মুখে 
'চোথে ও ভাব ভঙ্গীতে তার আপল চরিত্র ও মাননিকতার অপূর্ব প্রকাশ ও 
প্রতিফলন । গৃধিনীবৎ কর্ণ ও চোখের ক্রুরঘৃষ্টি প্রতিহিংসা ও ব্যর্থতার দ্যোতনা 
করেছে অতি সফলরূপে। 
এই প্রকাশ-পটুত্বে অবনীন্দ্রনাথ মুঘল চিন্রীদের পরাস্ত করেছেন প্রতি পদে । 
'মৌলিক মুঘল চিত্রে দেখা যায় বাহ্‌ সৌন্দর্য, বাদশাহী গৌরব-মহিমা, 
জাগতিক এই্বর্ধ্য ও জাকজমকের লীলা-লহুরী। তা! সার্বিকভাবে বাস্তবান্থগ। 
আর অবনীন্দ্রনাথ রচিত এই বিশাল পটে মুঘল বাদশার অন্তবাত্মা বস্ততঃই 
লমূপস্থিত। কোন বাহ্‌ সম্পদ সথবমার আড়ালে সেই ব্যক্তিসত্তা ও প্রীণময় 
পুরুষটির আসল রূপ চাঁপা পড়েনি। আলমগীর বাদশার জীবন-সায়াহের 
এ-এক ব্যথা-করুণ অন্ুভূতিময় চিত্র। অবর্ণনীয় নৈরাশ্ত, কিন্ত তার সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়ে রয়েছে কুটিল চিস্তারাঁজি। একদা যা ছিল আত্মপ্রত্যয় ও দুর্জয় 
স্বল্প, আজ যেন তা বার্ধক্যে ভারাক্রান্ত সত্রাটের অভিব্যক্তিতে একটা ক্রর 
অন্তদ্বন্দের ছাপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছেঃ» ইতিহাসে বণিত ওরঙ্গজেব যেন 
বাস্তব মৃত্তি পরিগ্রহণ করে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে । 
ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েপ্টাল আটের বাধিক প্রদর্শনীতে ছবিখাঁনি 
স্থান পেয়েছিল ১৯২১ লালে । “রূপম্‌ পত্রিকায় ( এপ্রিল, ১৯২২) একটি 
রিভিউতে ছবিখানি সম্বন্ধে মস্তব্য-_ 
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ছবিগাঁনি যেষন অবনীন্দ্রনাথের চিন্র-কল্পনার ক্ষেত্রে একাটি 18130579115) 
তেমনি এর রচনা ও স্থায়ী রূপ লাভের সময়কার ঘটন] অতীব ক্ছাকর্ষশীয় ও 
কৌঁতৃছলকর। তাঁর একটি নজীব বর্ণনা! পাওয়া যায় অবনীন্ত্র-শিত্ ও লাহিত্য- 
সেবী প্রবোধেন্কু ঠাকুরের লেখনীতে। তিনি এই মহান্‌ শিল্পকর্টির 
প্রত্যক্ষদর্শী । তীরই বর্গনাতে জানা যায়।১ 

ছবিখানি রচনার প্রেক্ষাপট দক্ষিণের বারান্দা । সময় ১৯২২ নাল। এক 
সকালে শিল্পী ব্যতীত বেখানে আরও ছিলেন তার ছুই অগ্রজ গগনেম্দ্রনাথ ও 
লমরেক্্রনাথ ঠাকুর । তারা নিজ নিজ আসনে ছিলেন সমাসীন। গগনেন্দ্রনাথও 
ছবি আকছিলেন, আর মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন পুস্তক পাঠে লিমগ্র। এমন 
সময় সেখানে নিয়মমত গিয়ে হাজির* হলেন তরুণ ছা প্রবোধেন্দু ঠাকুর 
গুরুদেব ও তন্দীয় অগ্রজগণকে প্রপাপর্ব শেষ করতেই তিনি শুনলেন 
গগনেজ্জনাথ আমিরী কণ্ঠে বলছেন-_ 

“অবনের কাগুটা একবার দেখেছ? বারান্দায় লমূদ্ধূর বইয়ে দিলে। পা 
ছপছপিয়ে জল ছিটিয়ে এবার চলতে থাকুক সবাই ।৮ 

তখন দেখ! গেল, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আসনে নেই । বারান্দার পশ্চিমদিকে 
প্রকাণ্ড এক তক্তপোঁশ। তার চারদিকে “চকা”র মত ঘুরছেন শিল্পী । জাম- 
রঙের লুঙ্গি জলে ভিজে গেছে। পিরানের সাদ! পুট-হীতা-আস্ভিন রঙে বঙ। 
হাতে তীর ফ্ল্যাট ব্রাশ। একবার উঠছেন, বসছেন, ওয়াশ দিচ্ছেন, আর মাঝে 
মাঝে টেঁচিক্ে বলছেন-- 

“গাল জল, ঢাল্‌ জল--ছবির ভিতরে বাদশাহী গরম বয়েছে, বাবা,-- 
গরমট] কমে যাঁক্‌। কড়া লাইন নরম হোক । ঢাল্‌ জল।” 

তার পরেই আবার ছাত্রকে ছবিটি ধরতে বলে মন্তব্য করলেন-_ 

“দে, রোদে এবার । এবার শুকোও বাদশা--রাজসিঙ্গির হাতে যেন করে 
শুকিয়েছিলে,_ঠিক €সই রকম ।৮ 

গ্রকাণ্ড ছয় ফুট ছবি। মাউণ্টেড, কাঁর্টিজ পেপারে আকা। একবার রোদে 
পড়ছে, আবার একটু নরম থাঁকতে তৃলে এনে 'বর্ণ সঙ্করিত' কর] হচ্ছে। বহচক্ষণ 
চললো এইভাবে । অদ্ভুত পরিশ্রম নদে ছবির পেছনে । ছবিটি নিয়ে শিল্পী 
সেন ঘর্মাক্ত কল্গেবর ছলেন। 

মেই দময় শিল্পগুর ছাত্রকে ছবিতে রঙ বসিয়ে নেবার কয়েকটি রহম্থা কথা 


১, জআবনীত্রা চরিতম্‌ 8 প্রযোধেন্নু ঠাকুর । পৃঃ ২২৭ 
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শোনালেন আনন্দ-উচ্ছল-ভন্লীতে। তার মধ্যে ব্যক্ত ছক্েছে জলে ধোয়া 
রীতির গৃঢ় রহন্ত। 

“বুঝেছিস্‌-_বঙগুলোৌকে একেবারে সেঁদিয়ে দিতে হবে কাগজের মগজে । 
তান! বুঙ চলবে না-রে জল ছবিতে । 

বুঝেছিস্‌ শিষ্য, যত ভিজোবি আর শুকোবি, তত পরমানু বাড়বে জলের 
ছবির । 96০:6:$ ভেজাও ভেজা গ। 

বুঝেছিস্‌; ছবির আবার 17019016211) আবার 261:0597581)05 1 গুতো! 
জলের হাতে আর রোদের হাতে। 

বান্দশা এলে খুনী হতেন, কি বলিস?” 

পার্টিশানের ধারে ছু'জন ভৃত্য তুলে ধরল রৌদ্রস্ুষফক তপবিরখানি। 
গগনেন্্রনাথ আসন ছেড়ে উঠে ছোট ভাইকে বললেন__ 

“অবন, ব্যস এইখানেই ইস্তফা দাও। আর কিছু করতে যেও 
না যেন ছবিতে। বললে তুমি শোন না। শেষ বলে একটা জিনিস 
আছে।” 

তারপন্বেও প্রায় তিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে ছবিটি যেন দীড়াল। 
আৰ শিল্পীর মুখে ফুটে উঠলো! শ্বপ্তির হাপি। প্রথমে বাঁড়ীর কলে এসে 
দেখলেন ছবিখানি। চারদিক প্রশংসামৃখর। কেউ প্রশংসা করলেন 
তলোয়ারের বাঁটের কাক্কাধ্যকে। কি চমত্কার কাজ! যেন 
08111880125, “পিয়াকলম? বটে। কেউ তারিফ করলেন বাদশার মুকুটের 
পান্নার কক্কাটির। 

ছবিখানি সম্বন্ধে প্রবোধেন্ ঠাকুর মহাশয়ের সরস মস্তব্যও বিশেষ 
'আঁকর্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন-_- 

“সত্যিই, তারিফ না করে পার! যায় না, সেই বিরাট ওয়াটার কালার 
ছবিটির। তখনকার দিনে এর আগে অত বড় জলের ছবি আকা হয়েছিল 
কিন! ভারতবর্ষে সন্দেহ । একেবারে নৌতুন। গুলে খেয়ে ফেলেছেন “বিজাদী' 
কলম্ম। প্রতি ইঞ্চি তার শাহী মৃদ্বলী। 

আর,--তার মধ্যে, আলমগীরের সেই হিংসা-প্রতিভূ চক্ষু, ধর্মভীরু 
শুভ্র শ্মশ্রু, সম্ভাট-ঈগলের মত দেই দ্বর্ণ-কপিশ লুন্ধ-মুগ্ধ গ্রীবা! তার মধ্যে, 
'আলমগীকের সাত্বিকতার মত শুভ্রবদনাবৃত জননত দেহ, এবং তামমিকতার 
মত, সেই তরক্ষু-ক্ষুধিত শিরোভাগ! তার মধো--ধর্খগ্রন্ছ এক পবিভ্র কোরান, 
এবং ছিংষার ইতিহাস এক কদ্ধছাস তলোমার | ধর এবং হিংসা, খই ছয়ী, 
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ফেন নবৈক কলেবর ধারণ করে অভাবনায় চিত্র হয়ে উঠেছে বাদশার মধ্যে । 
বিন! প্রশ্নেই চিআজখানি যেন জানিয়ে দেয় তার আত্মনিষ্ঠভাব। ব্যঞনার নেই 
পদ্দচিহ। অথচ নে ছবিকে পুজা করতে ইচ্ছা! করে।” 

ছবিখানি সম্বন্ধে আরও একটি কৌতুছলকর ঘটনার কথা জানা ঘায়। 
প্রবোধেন্দু ঠাকুরেবই জবানীতে | 

আলমগীর? ছবিটির প্রশংসায় যখন দক্ষিণের বারান্দা মুখর, তখন একদিন, 
সেখানে এসে হাজির হলেন “মহন্মদী+ পঞ্জিকার তৎকালীন সম্পার্ধক। দক্ষিণের 
বারান্দায় তার কিছু যাতায়াত ছিল। তিনি ও-বাড়ীতে সুপরিচিত মান্য ॥ 
তাঁকে ছবিখানি দেখানো €হাল। তিনি উচ্চ প্রশংলা1 করতে যাবেন এমন 
সময় হঠাৎ তার মুখখানা! কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো । আর তিনি যা 
বলে উঠলেন তার মধ্যে প্রকাশ পেল 'ভীতি-ভাবনা-ক্রোধ”। কি বললেন 
(তিনি? বললেন, “বড় গলতি হয়ে গেছে, এ তো! তদবির হয়নি । এ ছবি যেন 
একজিবিশনে ন যায় ।” 

সকলে তো! অবাক ! বিন্রপ্-বিমূ় । “এ-ছবিও ছবি হয়নি 1? শিল্পী 
ছবির কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন গল্তি হয়েছে কোথায়। সম্পাদক 
মহাশয় কিন্ধু যথার্থই অবনীন্দ্রান্ছরাগী ছিলেন। ক্ষমা-প্রার্থনাদি করে তিনি 
অনেক কষ্টে বললেন যে, বাদশার তলোন্নীর কোরান শরিফের বুকের মাঝখান 
দিযে চিরে চলে গেছে । 

এই কথা শুনে জোষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাঁথ উঠে গিয়ে দাড়ালেন ছবির 
সামনে । তারপরে কনিষ্ঠকে বললেন__ 

“তাইতো! অবন, ও.-তে! ঠিকই বলেছে। ইসলামকে চিরতে যাবেন 
কেন আলমগীর ? তুমি নাহয় এক কাজ কর। ওটা বদলে দাও। হাতে 
মালা তো! আছেই। কেতাবট। মুছে দাও ।” 

শিল্পীর মেজদাদা লমরেন্রনাথ বললেন 

“ছবিতে কোরান ন! থাকলে, ও ছবি আমার ছবিই হবে না আলমগীরের । 
ওটি যদি না! থাকে, তাহলে কোনো! মানেই হয় না ছবির । কোরান রাখতেই 
হবে, বুঝলে অবন ?” 

দাদার] তো বলেই খালান। কিন্ত বালানো! কি সহজ! জল-রোদর 
খেয়ে খেয়ে বুঙ বসে গেছে এমন, আর রঙ এত 92০9 যে তা কি করে মোছা! 
যায়? বেশী ঘষলে কাগজ ছিড়ে যাবে যে। 

শিল্পীর মদে ঘে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল লেদিন, তা! তা মুখের ভাক 
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দেখে কিছু বোঝা! যায়নি । বরং জিপ গম্ভীর মুখে লম্পা্ক মহাশরকে বললেন 
ভিনি- 

“বুঝেছ এডিটর ঘাছেব, ছবির জানটাকে আজ তুষি বাচিয়েছ।” " 

এই বলে তিনি গিয়ে বসে পড়লেন আন্াম-কেদারায়। সকলে মিলে 
এডিটরকে নিয়ে জমজমাটি গল্পে মশগুল হলেন। আন্ম তাঁর ফাকে ফাকে 
এক একবার' উঠে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কখন যে চিত্র-শুদ্ধি করে ফেলেছেন তা 
কারোর নজরেই পড়েনি। কেউ তা খেয়াল করেন নি। তারপরে এদিটর 
সাহেবকে বললেন, “অনেক বেল! হয়ে গেল। এইবার দেখত ছে একবার 
তোমার বাদশাকে |” 

তিনি উঠে গিয়ে দেখলেন । দেখেই তিনি অদ্ভুত এক মৃখের ভাব নিয়ে 
ছুটে গিয়ে শিল্পীর হাতখানি করজোড়ে ধরে বললেন-- 

“ব্স্‌ঠিক হন্ষে গেছে । যাছু জানে আপনার হাত।” 

শিল্পাচার্য সহান্যে বললেন-_ 

“মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে, কোরান আর তলোয়ারের মধ্যে মিল করিয়ে দিয়েছি 
ছে। বাদশার মেজাজ তো এখন খুশ ?” 

অবনীন্দ্রনাথ এখানে সম্পাদক মহাশয়ের প্রন্নশিত ক্রটী থেকে ছবিটিকে 
সুক্ত করলেন একট! সামঞ্্ত বিধান করে । আর তা করলেন ছু'একটি রেখার 
টানেতে। সে সামঞরস্ত লাধন মুখ্যতঃ হয়েছিল শিল্পী, শিল্পবস্ঘ ও দর্শক-__-এই 
তিন-এব মধ্যে । এই প্রসঙ্গে শিল্পীর লিজের একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্ধ্যময়-_ 

“শিল্পীরই বল, কবিরই বল, মন লইয়াই কারবার । দর্শকের বা পাঠকেক 
মন আর নিজের মন--ছুই দিকে দুই কুল, মাঝে সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতির 
খরম্রোত ছুই মনকে পৃথক রাখিয়াছে; এই খরশ্রোতের উপরে বর্ণের 
ও ভাবের সেতু বীধিয়া ছুই মনে সংযোগ স্থাপনেই শিল্পীর ও কাব্যের 
লার্থকত1।”--নামকরণ রহস্য । 

আলমগীর বাদশার হাতের পুথি, তলোয়ার নিম্নে যে ঘোরতর সমস্তা হয়েছিল 
নেই হাতের গঠনভঙ্গী কিন্তু অতুলনীয় । সেই অতুলনীয়ত্ব কিন্ত কেবল সৌন্দর্য- 
গত নয়, প্রকাশতঙ্গিমায়ও তা অনন্য | প্রখ্যাত শিল্পী ও আচার্য্যের অন্থতম 
প্রধান শিল্ক মুকুল দে মহাশয়ের একটি উক্তিতে সেই ভাবের বর্ণনাটি হয়েছে 
টমত্কার | আলমগীরের শিল্পসৌকর্ষেতর বর্ণন। দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-- 
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এই পর্যায়ে শিল্পীর গগ্যান্ মুঘল বিষ্টক চিত্রের ধোঁ “উদ্যানবিহানেরত 
জাহার্গীর' ছবিটির কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই ছবিটি কেবলখান্তর 
প্রতিক্কৃতি নন । দৃশ্ঠ চিগ্রেরও সফল নিদর্শন । উদ্ভান কল্পনা, গাছপালা ও 
ফুলপাতান ক্ধপাঁরোপ ও সঙ্গাবেশ অত্যন্ত মনোরম ও নিখুত। বাগানের 
পরিকল্পনা মুঘল আমলের উদ্যান কল্পনার অনুদ্ধপ হলেও, শিল্পীর নিজন্বতাগ 
কিছু লক্ষণীয় । শ্েতমন্্যে বাঁধানো চত্বরের ফাঁকে ফাকে রাস্তা ও গাছপালায় 
ফুলের লমাকোহ। তার মধ্যে জাহাঙ্গীর বাশ] ভান হাতে ছড়ি, বাঁঁহাতে 
লাল গোলাপ নিয়ে ভ্রমণরত । কান ও গলার মুক্তাবলী এবং মাথার পাগড়ী 
মুল চিত্রান্ছপারী। কিন্তু বাদঞার জামাজোড়ার রূপায়ণে শিল্পী বহুলাংশে 
হাকীয় ইচ্ছা ও কুচির পরিচয় দিয়েছেন । জমকালো জবির কারুকন্ম নেই। 
এই চিত্র সমসাময়িক মুঘল চিজ্জের অন্ুকৃতি মাজজ নয়। মুঘল চিত্রের 
গতাহুগতিক ছকে বাধা দেহভঙ্গীও অন্থন্থত হয়নি। বর্ণবিস্তানও ব্বতন্র 
পদ্ধতির । ওয়াশ রীতিতে ধুয়ে ধুয়ে বসানে! বর্ণময় চিজ। ছত্যুজ্ছল বর্ণের 
জৌলুল নেই, কিন্ত গভীরতা ও গাভীরধ্য আছে। আরও আছে স্গিগ্জধ কোমল 
বর্ণের নয়নবিমোহন গ্রী তিগ্রছুল্লভাব ও হুল রেখার ন্কুমার ছন্দ ব্যঞ্জন! ও বস্তু 
সমাবেশে ভারসাম্য রক্ষার অপূর্ব কৌশল। 

শাজাহানের জীবনালেখ্য নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ প্রথম মুঘল ইতিহাসের 
চিন্তপ্ূপ দান শুরু করেন। সে এক অন্য রূপ, ভিন্ন কল্পনা । অনস্তর শিল্পী- 
জীবনের মধ্যাহ্ন লগ্নে তিনি আবার শাজাহানের বূপাকৃতি রচনায় হান 
দিক্সেছিলেন, যার ফলে হট হয়েছিল সম্রাটের পরিণত বয়সের আর এক ভিন্ন 
পের আলেখ্য। এশ্বর্ধ্যপ্রেমী সম্রাটের এই ছবিতে কোন জাকজমক 
আড়ঙরের উত্তাপ নেই । তবে এই্বর্যা-বিরল সেই বাজমহিয! আরও সমুক্তত। 
এই চিন্ত্রকল্পনা্ব মূলে মুঘল চিত্র পর্ধযালোচনার প্রভাব থাকলেও বরপস্থ্ি, 
বেশবান ও দেহভঙ্গীতে মামূলী প্রথাকে ,অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে গেছেন 
অনেকখানি । এই চিত্র অতি সরল স্থৃমামপ্ডিত। শ্ব্ধ্য অপেক্ষা মর্যাদার 
প্রকাশ বেশী। জলে ধোন্সা রঙের ভিন্ন ভিন্ন মোলায়েম রেশ ও আবেশে 
চিন্রপটে ছড়িয়ে পড়েছে নুস্থিব প্রশীস্ত ভাব ও কোমল পেলব টগর 
লক্বনাডিরাম ছ্যুতিচ্ছট | 

নূরজাহান এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ ছু-তিনখানি। তার মধ্যে একটি 
কিছু কষ' বয়মের,। আর একখানি 'জধিক' বয়সের | দ্বিতীয় চিত্রথানিতে 
নৃরজাঙ্থান বয়স ও অভিজ্ঞতার তাঁকে গন্ধীর বিষ রূপের 1 ছাতে ফুলের 
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মালা। বারান্দায় বসে তিনি যেন বিগত'দিনের শ্ৃতি বিজড়িত চিস্তাভাবনার 
জাল বুনে চলেছেন। পশ্চাৎ্পটে সপুষ্প লতার বহর। পোশাক-পরিচ্ছদ 
মামূলী চালের নয়। অতি দাধারণ ও নতুনতর। একমাত্র পায়ের চটিজোঁড়ায় 
কিছুটা মুঘলাই আমেজ পাওয়। যায়। চিত্রখানি যেন বেগমের শেষ বয়সের 
নানা ব্যর্থতা ও বেদনার ঘনীভূত রূপ। সমগ্র পটে বিষগরতা ও গাসতীর্ধ্য 
নিষিক্ত ব্থাকরুণ অনুভূতির প্রবাহ । তার মধ্যে বাবান্নার দরজার লাল 
চৌকাঠটি ভারপাম্য রক্ষা করে চলেছে। আসনটির কালে! কিনার] ও পানা 
স্থরের সামগ্স্ত এনেছে । 

নৃরজাহানের কিছু কম বয়সের চিত্রটিও ইতিহাসে বণিত ধনমানগর্ধিবতা 
প্রথর ব্যক্তিত্বশালিনী বাদশা-দক্নিতার রূপ নয়। এখানেও রাজৈশ্বর্যের চমক 
নেই। নৃরজাহানের রূপ এখানে সার্থক প্রেমাম্পদার রূপ । মাঙ্গলিক 
সৌন্দধ্যের আধার। কোন উগ্রতা নেই। মোহিনী বটে, কিন্ত ললিত 
লান্তম্য়ী নন। চিত্রথাঁনি রচনায় শিল্পী মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন চূড়াস্ত- 
রূপে । মূল মুঘল চিত্রে আবদ্ধ নৃরজাহানের নানা বয়মের প্রতিরুতির সঙ্গে 
এর কোন দিকে এতটুকু সাদৃশ্ত নেই। এখানে স্ুনির্মল শ্বেতশুভ্র রূপ। 
গোলাপের হরতিত সৌন্দর্য্যের সরল মৃত্তি। কোন হাহাকার দাহ ও জালার 
অভিব্যক্তি নেই। দুর্দম ভোগ লালসার প্রকাশ দেখা যায় না। বেগমের 
একহাতে পানপাত্র, অন্ত হাতে পদ্মফুল । সর্ববাঙ্গ জামা পোশাক ও উড়নিতে 
আবৃত। মুঘল চিত্রের রড-রেখা ও কল্পনা কোনও দিকে লক্ষ্য না রেখে 
শিল্পী নিজের খেয়াল, ভাবনা ও অন্ভূতির বিলালে রূপাস্িত করেছেন 
নৃরজাহানকে । 

সম্রাট শাজাহানের প্রিয়তম! মহিষী মমতাজের চিত্রও অবনীন্্র-প্রতিভার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ অব্দান। তাঁজবিবির এই চিত্রও অবনীন্দ্রনাথের নতুনতর ভাব- 
কল্পন1 ও বিষয়-বিস্তাসের শুদ্ধ নিদর্শন | ওয়াশ টেক্নিকে এই চিত্রপটখানিতেও 
ধুয়ে ধুয়ে বঙের হ্ুন্গিগ্ধ গভীরতা সঞ্চার করে শিল্পী বেগমের চরিত্র ও তাব- 
ভাবনা ব্যক্ত করেছেন অতি মনোরম করে। মমতাজ ছিলেন' প্রেমিকা! স্ত্রী, 
পেহল্গীল! জননী, শাস্ত ও মধুর প্রকৃতির নারী। এখানে সেই রূপটিই হয়েছে 
গ্রন্ষুট। রাজৈশ্বর্ধ্যের গর্বন্কীতি নেই, অদ্বিতীয় পতিপ্রেমের উল্লাস অভিব্যক্তিও 
নেই। আছে ধীর, স্থির, প্রশান্ত ভাবমাঁধুর্ধ্য । ধৈর্ধ্য সের ভারে মন মেন 
ভারাক্রাস্ত। জামা-জোড়া ও উড়নির বাহুল্য কিছু বেশী। তার ফলে বেগমের 
চেছাব। ও লমগ্র পর্টখানিকেই মনে হয় গুকভার। বেগম এখানে ধূমপানরতা। 


২২৮ শিল্পাচাধা অবনীন্্রনাথ 


হকার নলের দ্ীর্ঘাত ও স্থবিভৃত রূপ ছবিতে কিছু বৈপরীত্য সঞ্চার ক'কে 
একটা হ্বতম্্ রসমাধুর্য্য রচনা করেছে। 

মুস্বলযুগ্গীয় নারী-চিন্র মালিকায় শোক মগ্ন জেবউঙ্গিসার প্রতিচ্ছবি চিরায়ত 
কক্ুণক্ষপেন্ন প্রতীক হয়ে আছে । সাহিত্যদত্রাট বঙ্িমচন্ত্রের বর্ণনায়ও তিনি 
ব্যখাতুরা । তিনি সেখানে অবর্ণনীয় নৈরাশ্ত ও বেদনায় দিনযাপন করছেন। 

গরঙ্গজেব-ছুহছিতা জেবউন্নিসা ছিলেন বিদূধী নারী ও কবি। তিনি 
চমঞ্কার ঝোমারন্টিক কবিতা! রচনায় ছিলেন স্থনিপুণা । অবনীন্দ্রনাথও তাকে 
দেখেছিলেন কাব্য-কবিতার রচয়িত্রী রূপেই। কল্পনা করলেন তার কাব্যধর্্ী 
ব্প্ষিমত্তাকে । জেবউন্লিসা বসে আছেন এই চিত্রে বই ও কলম নিয়ে। 
এই ভঙ্গী তার কাব্য-প্রতিভার গ্যোতক। অতি সংযত, শ্বচ্ছ ন্যমামপ্ডিত 
বেশবানম ও অন্নাভরণ। ওরঙ্গজেব-তনয়ার শ্বাভাবিক এস্বর্য ও বিলাস 
বৈভবের কোন ইঙ্গিত আভাস নেই এখানে । বাহুল্যবজিত, সারল্যনাত 
শদ্ধনত্ব রূপ। বিরল বিচিত্রতাই এর প্রাণ। জেবউন্নিসা সর্বদাই ছিলেন 
ব্যথা-মৌন। কিন্তু এই চিত্রে দেখা যায় যে তা তিনি চিত্ততলে স্থমংহত ও 
নঞ্চিত করে একটি বিদুষী নানীসত্তাক় হয়েছেন বূপবদ্ধ। 

বস্বিন্তান অতি পরিচ্ছন্নও পরিপাটি। সুক্ষ সুকুমার ছন্দাযিত অথচ দৃড 
রেখার টানে, জলে ধোয়া রঙের স্তিমিত আভায় জেবউন্নিমা তার দমকালীন 
চিত্রালেখ্যকে অনেক পেছনে রেখে আবার নবকলেবর নিয়ে, নতুন ভাবনায় 
মণ্ডিত হয়ে ধর! দিগ্সেছেন অবনীন্দর-তুলিকার অনস্ত মায়াজালে। সমকালীন 
মুদ্ধল চিত্রে জেবউন্লিসাকে দেখা .যায় শোকমগ্রারপে । তিনি লেখানে প্রিক্ষ- 
বিরহকাতরা। শোক প্রকাশ করেই চলেছেন নিরস্তর। তান মধ্যে 
কিন্ত মুল এন্বরধ্য সম্পদের ছাপও হুম্প্ট। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ জেবউন্নিসাকর 
কবিদত্তাকেই গ্রহণ করেছেন সত্তার চিন্তরূপের মুখ্য উপজীব্যরূপে। তাক 
ফলে এই চিত্র আরও রমণীয় ও আকর্ষণীয় । 

মূদলমান টাইপ স্ষ্টিতে অবনীন্্র প্রতিভার আর একটি সার্থক নিদর্শন 
হোল 2180 0085+587, ছবি। এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে ৃস্তি রচনায় 
গতিশীলত1 বা 290ড8002:6এর চমতকার প্রতিফলনে। গায়ক বা বাদক 
হরে, তালে মশগুল। তিনি আত্মহারা, দিশেহীর1। সেই ভঙ্গী ও ভাব 
প্রশ্দুট হয়েছে তার জামা! পোশাকে, অঙ্গ সঞ্চালনে ও গাছপালার রূপায়ণে। 
লুক্ম কলমবাজী, বণিকাভক্ষের স্ুকৌশল ও দ্েহরূপ গঠনের নৈপুণো সাধারণ 
একটি বিধসন শিশ্ু্কতি হিলেবে অনাধারণের পর্যায়ে হয়েছে উন্নীত । 


শিল্পাচার্য অবনীষ্জীনাথ ২২৯ 


অবনীন্দরনাথের মুঘল বিষয়ক চিত্র রচনাঁর মধ্যে তার শিল্প সন্্ধীয় বিশ্ব- 
জনীন ভাবধারার প্রতিফলনও কিছু কম হয়নি। তিনি এ বিষয়ে কোন 
বক্ষণশীলতার ভাব পোষণ করেন নি। গোড়া থেকেই তিনি ইউরোপীয়, 
জাপানী ও দেলীয় প্রাচীন চিত্রের লক্ষণাবলী ও টেক্নিকের নানা সৌকর্ধ্য 
বৈশিষ্ট্যকে আহরণ, গ্রহণ করেছেন, আবার বর্জনীয়কে করেছেন বর্জন। 
মুঘল বিষয়ক চিন্রেও তিনি সেই নান? ভিন্ন বীতির সমন্বয়, গ্রহণ ও বর্জনের 
আদর্শ ই রক্ষা করে চলেছিলেন। তা সত্বেও সমসাময়িক মূল মুঘল চিত্রের 
'সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বাদশা, বেগমদের মুক্তি-চিত্রের প্রতেদ্দ বিশেষ 
আলোচনার যোগ্য । 

প্রথমতঃ অবনীন্দ্রনাথ মুঘল মিনিয়েচারের মত আকার-আয়তনের ধাবা 
অক্ষুণ্ন রাখেন নি। তিনি নিজের ইচ্ছান্ুযাযী কখনও বিরাট, কোন লময় 
মাঝারি ও ছোট চিত্র রচনা করেছেন। তাঁর কল্পিত মৃত্তি-চেহার1 মৃঘলাই 
চিত্র অপেক্ষা সর্বদাই বড় আকারের । আসল মুঘল চিজ্রের রেখা বচন! 
০৪111881710 অর্থাৎ সাবধানে ধরে ধরে আঁক1। আর এ যুগের শিল্পাচার্ধ্য 
একেছেন তুলির লম্বা টানে, ছন্দায্িত এবং হিল্লোলিত বেখায়। তিনি 
মুঘল বীতির সেই অতি সুস্ তুলিকা, 'একবাল কলম'কে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং তীর লুক্মরেখার চরম যে প্রয়োগ-প্রেরণা তার মূলেও ছিল দেই 
মুঘলাই আদর্শ। কিন্তু তিনি সেই রেখার টানকে আরও অনেকখানি 
এগিয়ে নিয়ে যান। আর 1017১505 06811-কে মুঘল পদ্ধতিতে আরোপ 
করেন নি। 

অবনীন্দত্রনাথের বিভিন্ন মুঘল প্রতিরুতি চিত্রে তাঁর তুলির টাঁন কোথাও 
অতি বিস্তৃত, আবার কোথাও খণ্ড খণ্ড। তবে তা বিশেষ সুদৃঢ় । বঙের 
দিকে দেখা যায় মূল মৃঘলাই চিত্রে সর্বত্র সমান রেশ, সমস্তরে তার প্রয়োগ । 
1'5102618 রীতিতে প্রযুক্ত হয়ে উজ্জল্যে ও দীষঙ্চিতে তা মনোহর । আর 
অবনীন্ত্র-চিত্রে তা ওয়াশ টেকনিকেন্বারবার ন্গাত-ধৌত হয়ে স্তিমিত ও শি্ক 
সৌন্দর্যের প্রতীক | সেখানে জলুস নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। হঠাৎ 
আকর্ষণ ও অভিস্থৃত করে না, কিন্তু অন্তরের ভাবসম্পদে ইহা! অনুপম । 
দেহ-ন্নপেব ভৌল শ্যা্টতে তিনি স্থানে স্থানে কিছু আলো-ছায়া পাত করেছেন 
বটে, তবে তা মুঘল রীতির অন্ছকরণ নয়। 

আর্ট দ্ছলে কাজে যোগ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম তথাকার 
শী]ালারীতে মুঘল যুগের চিত্র দেখেছিলেন সেই দিনই তিনি একটি মহৎ ধাতব 


ই শিল্পাচার্ঘ্য অবনীন্রনাথ 


গ্রহণের প্রতিঙ্ছতি দিয়েছিলেন । মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্র তিনি যা 
দেখেছিলেন তার বর্গনা দিতে গিয়ে বলেছেন-- 

*ওম] কি দেখি, এতো! সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আন্ত 
একটি জ্যান্ত বক এনে বপিয়ে দিয়েছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখি, তার 
প্রতিটি পালকে কি কাজ! পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধাবালো। 
নখ, তার গায়ে ছোট্ট ছোট্ট পালক।". মাথা ঘুরে গেল। ভবে তো 
আমাদের আর্টে এমন গ্রিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। 
পুরাতন ছবিতে ঘেখলুস্ এন্বর্ধ্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপে! সব। 
কিন্ত একটি জায়গায় ফাকা, তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে এশ্বর্ফ্যে ভরে, 
কোথাও কোনে! কার্পণ্য নেই, ক্লিস্ত ভাব দ্বিতে পারেনি ।*'আমি দেখলুম 
এইবারে আমার পালা। এশ্র্ধ্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার ত! জানলুম, 
এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।”৯ 

তিনি সেই ভাব দিতে প্রবৃত্ত হয়ে যথাযোগ্যতার সীম! লঙ্ঘন করেন নি এবং 
আদশ্চুত হননি । তার এই সকল চিত্র জাতীয় ভাবৈষণা! প্রন্থত বটে, কিন্ত 
তার সঙ্গে রোমার্টিকতারও কিছু অতাব ছিল না। তবে সত্যনিষ্ঠ 
এতিহানিক চবিত্রঃচিত্রণে তিনি 'রোমার্টিকতার আবেগ উচ্ছলতা বেশী 
প্রিকাশ করেন নি। ভাব প্রকাশনা সর্বত্রই লংযত ও স্ুমংহত্ত । যেমন, 
আলমগীর অঙ্কনে তিনি ছিংসাক্রর কালিমার প্রলেপ দেননি, আবার হৃঘয়- 
বৃত্তিরও কোন প্রকাশ নেই। তিনি প্রকাশ করেছেন সংঘাতশীল একটি 
প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও শাণিত বুদ্ধির তীক্ষতা৷। 

মুঘল বাদশ।-বেগমদের আরও কিছু চিত্র একেছিলেন তিনি 013819 
0£ 76851)? গ্রস্থকে অলঙ্কত করার জন্য । সেখানে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক 
প্রেক্ষাপটে আলেখ্যগুলি আরও হুন্দর ও সমুজ্জল। কাশ্ীরের সাধারণ ও 
ত্বাভাবিক রূপ-প্রকৃতি রচনায় তিনি বর্ণপ্রয়োগ বীতিকে একটু হ্বতন্্র খাতে 
প্রবাহিত করেছিলেন । রঙ এখানে উজ্জ্বলতর। তাকে আবার বিভিন্ন হুরেও 
পর্দায় ছন্দায়িত করে অপূর্ব্ব একতান করেছেন রচন1। সভা জাহাঙ্গীর ও 
শাজাচণন অবনীন্দ্রক্ূত অগ্থান্ত প্রতিকৃতি অপেক্ষা! এখানে কিছু বেশী উজ্জল রূপে 
হয়েছেন উদ্ভাদিত। এই গ্রন্থে জনৈক কবির চিত্র-চরিত্র মুসলমান টাইপ 
রচনার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন । অবনীন্দ্রনাথ এখানে বস্ততঃই “মুঘল-সিদ্ধ:। 





১, জোড়ালাকোয় ধারে । পৃঃ ৯২৭-১২৮ 
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নানা মিলন-মিশ্রণের ও গ্রহুণ-বর্জনের মাধামে অবনীন্দ্রনাখের চিত্র-চেষ্টার 
গাফলা সম্পর্কে স্বর্গত ও, নি. গা্ুলীর একটি উক্তি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। 
তিনি এক জায়গায় বলেছেন-- 

দ0 15 8 20826667: 08 90662 02581100006 2105 8108108168 0: 
70810811615 0 101, 20591000015 00705801575 02100088. & 
06 15800 06 06108 0665006১002 15 17011050 60 0159180061156 
1318 0100 25 8 08:10005 20081820) 0৫6 7301792-) 01068) 13121392.4 
৪.0 0908565 101113,%১ 

অবনীন্দ্রনাথ যে দেশ-বিদেশ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন সমস্যা নিয়ে মাথা 
ঘামান নি, নে সম্ন্ধেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন পূর্বে উদ্ধৃত উক্তির 
বরেণ্য লেখক । 

1020. 1451০3219, চিত্রটির ব্যাখ্যানে তিনি লিখেছেন-_ 

“01015 0080 10200510881) ০ 1085০ 2500106 2380016 0 2 
800610060০0 06510) 0132 [1000-701:5122 008121901,1710702 502.0105 
৪,250 0102 £2196181 £০6111386 06 0135 50200093101010 21:6১ 1১076৮2: 
10016 16100173102176 0: 006 08: 5:9.50 0১212 0136 10281: 5880, [2 
17851065521 15£817650 002 £586 501309015 0£ 785661:2 02156108 
৪৪ 01৮10601000 ড2:061:-0181)6 50100910006) 006 1085 50080 
017০ 001)080061)69] 00105 0: 01210052 2130 17026100011 ৪ 21:12 
0৫ 10908] 63:076951019.”২ 

মুঘল ইতিহাল অবলম্বনে অবনীন্ত্রনাথের চিত্র-চেষ্টার মধ্যে তার শিল্প- 
ভাবনার ও আঙ্গিক প্রকরণেন ক্রমবিকাশ ও স্থপরিণতি বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে হয়েছে 
পরিস্ফুট। মুঘল ষুগের বিভিন্ন ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ও মানপসিকতাকে তিনি স্বীয় 
মননে ও আঙ্গিক কৌশলেই যে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তা তীর চিত্রগুচ্ছ 
পর্যালোচনা! করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তা লত্বেও দুর্ভাগ্যের 
বিষয় এই যে, খ্যাতনাম! ইংবেজ সমীলোচক ৬. ও 410067 এই বিষয়েও 
অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করতে ঘ্িধাগ্রস্ত হননি । 

তিনি লিখেছেন--ঢ০: 2 20156 6০ 1001566 00081581 ৪0515 
ত11)0016 16100517660 006 700181291 721100 আা৪9 (০ 1016 
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৮৮, শিক্পাঁচার্ঘ্য অবনীপ্রানাথ 


£811016,) 859 0508 ৩150. 10 00৬ 1006 56065 ০0৫ 08851, 
ক০1 12501) 106 (2 88015 9 ০ 0:000০60) 2 061:518:010% 
স6৪100688 ৫122 00 016৪৩ দত 26006190128, ৬76 ০210 :6০০812156 
820 *71201591+ 03811055 29 2012066 82660002 00 06688], 23 
12661656118 0138750061158000) &. 00006178৫02: 01900977091, 
10057256115 13681621269 055 01001 0:2১ 056 50000510018 18" 
০0180108258, 00] 1101800 128 065:10817 50061610191] ৪5৪ ৪: 
0769৩ 01০001:659 40051091”,১ 

আর্চার সাহেবের এই মন্তব্যগুলি নিতাস্তই অসার । কারণ, অবনীন্দ্রনাথ 
'মুঘল' চিত্র আকেন নি। তিনি মুর্খল ইতিহাসের বিষয় ও ব্যক্তি বিশেষের 
কপচিন্র অস্কন করেছেন। তাছাড়া সেই রূপচিত্্র অন্কনে তিনি মুঘল যুগের 
বূপকল্পনা, রঙ-বেখার বিশিষ্টত ও প্রভাবকে কোন চিত্রে অন্থকরণ করার চেষ্টা 
করেন নি। তিনি যে রীতিতে তা এঁকেছেন তা 'অবনীন্দ্র-রীতি'। তা 
গ্রকূত মুঘল নয়, পারসীক নয়, জাঁপানীও নয়, ইউরোপীয় তো নয়ই | তা তক, 
নিজের, তার ভাব, ভাবনার ও তুলি কল্পনার । 


৬০তম 


৯, 005 8308. 86০05 &6 : ভা, 3. 510052. 8০ :8495 


৯ ॥ 


অবনীজ্র-তুলিকায় নিনর্গ দৃশ্যের চিত্রবূপ সংখ্যায়ও যেমন স্থপ্রতুল, গুণ- 
-মছিমায়ও তা তেমনি অতুলনীয় । বূপপ্রিয্ শিল্পী সেখানে প্রকৃতিপ্রেমীরূপে 
প্রতিভীত। ইংরেজ শিল্পী-শিক্ষক মি; পামাবের কাছে তেলরঙ ও লরউ-এ 
চিত্রাঙ্ছন শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কিছুদিন তিনি প্রারুতিক দৃশ্য অস্কনেই ছিলেন 
ব্যস্ত। সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন ঘে, তখন ল্যাগুস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে 
ঘাড়ে ইজেল ও বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনবরত। তখন 
মুক্গেরে গিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্তও একেছিলেন। কিন্তু তাতে 
তা মন ভরেনি। দিনরাত চলছিল তখন নতুনের সন্ধান। সময়টি তার 
শিল্প-সাধনার প্রথম পর্ব অর্থাৎ ১৮৯০-৯৫ সাল। 

সেই সময়ে অঙ্কিত দৃশ্ঠপটের মধ্যে মুক্ষেরের পীর পাহাড়ের ও অন্যান্ত 
স্থানের চিত্ত উল্লেখনীয়। পীর পাহাডের দৃশ্টে এবং আরও কিছু ছবিতে বাস্তব- 
বাদী বীতির সুষ্ঠ প্রতিফলন দ্বেখা যায়। তিনি তখনও দেশজ চিত্র-পদ্ধতিব 
সন্ধান পাননি । মুঙ্ষেবের দৃশ্তাবলীর সমুদয় অংশ বিশেষ খু'ঁটিনাটির সমাবেশে 
অন্কিত। আর সবুজ রঙের প্রয়োগাধিকা | 

কালক্রমে তার চিন্ত্রাঙ্মন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের হুচন] হলে তিনি ল্যাওস্কেপ 
বচনায়ও নিজন্বতা প্রকাশের চেষ্টা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ওয়াশ-পদ্ধতির 
প্রয়োগে নিসর্গ দৃশ্ত রচনায়ও এল নতুন ভাবভঙ্গী ও ক্রিয়া কৌশল। তখন 
বাস্তব দৃশ্াবলীর বঙ ও রূপের সঙ্গে শিল্পীর আঙ্গিকশৈলীর মিলন ঘটলে 
প্রকৃতি নতুনতর ভাববৈচিন্র্য নিয়ে প্রকাশ পেল চিত্রপটে। 

অবনীন্দ্রনাথ রচিত নিসগ দৃশ্যের চিত্র বিভিন্ন পর্যায়ে বস্ততঃই নান! 
ভিন্নতর ভাব-ভাবনা, টেকনিক ও ক্রিয়া-কৌশলের পরিচয় বহন করছে। 

প্রথম পর্যায়ে (১৮৯০-৯৫) তিনি পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষা ছাবা 
চাঁলিত হয়ে মৃঙ্গেরের দৃশ্টে যে ভাবধারগজ ও টেকৃনিকের ছাপ রেখেছেন, তা 
পরবর্তী কয়েক বছরে অঙ্কিত ল্যাগ্ুস্কেপে আর ততথাঁনি দেখা যায় না। 

দেশীয় রীতিতে প্রথম পর্ধ্যায়ের কঞ্ণলীলার ছবিতে ব্যাক্গ্রাউণ্ড শ্বরূপ ষে 
প্রাকৃতিক দৃশ্তের অবস্তারণাঁ তিনি করেছিলেন, সেখানেও শ্বভাববাদী রূপের 
কিছু প্রতিফলন হয়েছে। “তাজের স্বপ্র' 'ছবিখাঁনিতেও মেষের দৃশ্য এবং 
উন্মুক্ত প্রাস্তরের যে দূরাভান তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, তার মধ্যে তখনও 
তার দ্বকীয়তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। তাহলেও শিল্পীর দেশজ প্রখায় আঙ্টা 


২৩৪ শিল্পাচার্য্য 'অবনীশ্রনাথ 


প্রকাশের চেষ্টা এবং মধ্যধুগীযষ রোমার্টিক ভাবধারা গ্রপ্চুট করার প্রয়াদ 
লক্ষণীয় । মমতাজ বেগমের সমাধিশ্থলে গমনাগমনকালে অশ্বপৃষ্ঠে শাহান 
যে স্থদুরের আহ্বান অন্গতব করতেন, প্রেষ্বলী বেগষের স্বতিভার যে তাঁকে 
ব্যথাতুর করে তুলতো-_শিল্পী বাস্তবাহ্গ দৃষ্ঠপটের মধ্যে সেই দুরাভান 
প্রত্যক্ষ করিয়েছেন । মনে হয় তিনি শ্বপ্রবিভোর বাদশার মনকে পৃথিবী থেকে 
কোন এক অজান! গ্রহের মধ্য “দিয়ে আঁর এক অজানা! জগতের দিকে ধাবিত 
করতে প্রয়াসী। মেঘাচ্ছন্ন স্তিমিত চন্্রালোকে পর্ধবত-প্রাস্তরকে মোহময় পট- 
ভূমিকায় করেছেন তিনি রূপাস্তরিত। ক্ষুপ্রাকার তৃণগুচ্ছ যেন ছুটস্ত ঘোড়ার 
উপরে বাদশাকে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা লু করে এগিয়ে দিতে চাইছে। 
তিনি মৃত্যুর অতীত এক লোকের ঈদ্ধান-যাত্রী। নিসর্গ দৃশ্ঠ দ্বারা অবনীন্তরনাথ 
এই ভাবটির হ্থগ্রকাশ করেছেন সার্থকরূপে। 

স্বকীয় ধারায় চিত্রাঙ্থন পর্বব শুরু হতে তিনি আরও অনেক কাব্য-কাহিনীর 
আখ্যান চিত্রে এই ধরনের দৃশ্তপট যোক্গন! করেছিলেন। এর সুন্দর দৃষ্টাস্ত 
হোল--(মঘদূতের নির্ববাসিত যক্ষ, মযুর, আকাশচারী সিদ্ধদম্পতি এবং বুদ্ধ 
স্থজাতা নাক চিত্রাবলী। এই সকল চিত্রে পাহাড়, বনভূমি, বিশাল বলম্পতি, 
ছায়াতক, আকাশ, মেঘ, তৃণগুচ্ছ যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তভার কাব্য-কাহিনীর 
প্রেক্ষাপট ছিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে । আলোচ্য চিত্র ব্যতীত 
পরবর্তী আরও অনেক নিদর্শনে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্তকে চিজ্ঞের পৃষ্ঠপট 
(95০08:০05 ) ত্বরূপ স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় সমুজ্জল করেছেন। তন্মধ্যে 
হীরামন তোতা, চৈনিক পরিব্রাজক, ভুটিয়! মেয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মানব-জীবন ও অরণ্য-জীবন, প্রাণের ছুই মহান্‌ প্রকাঁশ। প্রাচীন 
ভারতীয় লভ্যতাঁও ছিল একদিন অরণ্যনির্ভর । অবনীন্দ্রনাথ যেন সেই প্রাচীন 
সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে অরণ্যের রূপে মু্ধ। তবে এই সকল ছবিতে 
প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ ক্রমশঃ তীর নিজস্ব ভাববুদ্ধি ও চিন্রাঙ্গিকের প্রভাবে 
নতুনতর আকাব-প্রকার ও রূপবৈচিন্ত্যে মণ্তিত হয়েছিল। পাহাড়-পর্বত, 
গাছপালা, মাঠ ঘাট প্রভৃতির রূপায়ণে ও রঙ-রেখার বুছনিতে শিল্পীর ক্রিয়া 
কৌশল ক্রমশঃ যেমন ব্বরীয়তামগ্ডিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি এল গভীর গহনা 
এক ভাবের ল্লোত। পাশ্চাত্য পদ্ছতিব বাস্তবধশ্ী আকাশ ও মেঘের খেল, 
পাছাঁড়ের কল্পনা, গাছপাতার হুল্াংশের গ্রতিজপ তখন শিল্পীর তুলি চালনার 
কৌণলে অতুনতব্ব ভাবে নবৃদ্ধ হয়ে অলৌকিকতার পথে পদক্ষেপ করতে 
অয্মান করেছে। 


শিল্পাচার্য অন্সীন্রনাথ ২৩৫ 


সেই শুত্যাজার অগ্রগতির চিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছিল ওমর খৈয়ামের চি্গুচ্ছে। 
তিনি যে বিশ্বপ্রক্কতির কিছু কিছু ন্বপ ধরে দিয়েছেন তার মধ্যে | নেখানে মান্য, 
পশ্জপাখ্ধী, গাছপালা, তৃণগুয্ম আর এক নতুন রূপে করেছিল আত্মপ্রকাশ। 
দেখা-অদ্ধেখ! ও জানা-অঞ্জানার সংমিশ্রিত রূপ তা। "চার্ম অব. কাশ্মীর? 
গ্রন্থের চিত্রে দেবতাত্ম। ছিমালয় ও পার্বত্য হুদ সমূছের রূপাবলী স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পীর অভিনব কল্পনার প্রভাবপুষ্ট এক চিত্তহারী নিসর্গ দৃশ্ঠ | 

ওষর খৈয়াম চিত্রপর্য]ায় থেকেই (১৯*৮-১০) অবনীন্দ্রনাথ স্বকীয় 
ভাবধারায় হ্থসিন্ধ শিল্পী। তার পরবর্তী অধ্যায়েই দেখা যায় যে তার চিন্তা- 
ব্লীতে নরনারীর রূপাকৃতিও যেমন অনস্ত বৈচিত্র্য বিভবমগ্ডিত, তেমনি বিশ্ব- 
প্রকৃতির রূপাঙ্কনেও এসেছিল কত শত ভাবৰ ভঙ্গী, গভীর কল্পনার অবাধ 
প্রবাহ, জলে ধোয়া বীতির অনবস্থ ক্রিগ্না-কৌশল ও প্রয়োগ-চাতুরধ্য। 

১৯১*-১২ সালে তিনি পুরী ভ্রমণে গিয়েছেন কয়েকবার । ১৯১৫ সাল 
থেকে তিনি বার কয়েক দার্জিলিং-কাপিয়াংও ভ্রমণ করেছেন। আর 
প্রতিবারই সেখানকার পাঁহাড়-পর্বত, গাছপালা! ও জীবনযাত্রার বহু ছবি 
একেছেন। মুমৌরীতে গিয়ে যে সকল দৃশ্য দেখেছিলেন, তাও পরে বাড়ীতে 
ফিবে এসে একেছিলেন। দেওঘরের প্রাকৃতিক দৃক্তেব প্রত্যক্ষ অভিজত! 
চিত্রে ধরে দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে । ঝাচির দৃশ্যও তার নিদ্গ চিত্রে স্থান 
পেয়েছে অনেকবার 

১৯১* সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথ রচিত নিসর্গ দৃশ্ঠের চিত্রে ক্রমান্বয়ে নানা 
নতুন পৰীক্ষা-নিরীক্ষার পাঁল। চলেছিল অবাধ ছন্দে । নানা স্থানীয় প্রাকৃতিক 
রূপবৈচিত্র্য তাকে চিত্র রচনায় উদ্ধদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্ত ক্রমশঃ তিনি 
জাগতিক দৃশ্ের সামান্ত খণ্ড খণ্ড রূপের অন্তরালে যে অনমান্য ভাবসম্পঘ 
রগ্মেছে তাঁকে প্রত্যক্ষীভূত করার চেষ্টায় হয়েছিলেন ব্যাপৃত। সেই অসাধারণতা 
প্রকাশ করার প্রয়ামে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন বর্ণের মীয়াজাল রচন। 
করে ও মোহিনী তুলির ললিত টান ও সথকোমল বুন্্ম রেখার সাহাযো। 
শত ধৌত রঙের পরতে পরতে বিশ্বপ্রকুতির রূপ-লাবণ্যের অপীম রহহ্য ফুটে 
উঠেছে কত নতুন ছন্দলহরীতে । 

অবনীল্্রনাথের দৃশ্চিজ্রের সমগ্র ভাগার দেখলে মনে হয়, তিনি যেন 
প্রকৃতির রূপকে নিছক কৌতুহলের বশে দ্বেখেন নি, বরং তার অস্তরের স্বরূপে 
দেখেছেন। কোথাও কোথাও তিনি ষেন রূপাতীতের সন্ধান পেয়েছিলেন । 
আর ত! দেখে দেখে তার চোখ ও মন ক্লান্ত হয়নি কখনও । 


১৬ শিষ্পাগর্থ অবনীঞ্জনাঁথ 


যনে হয় তিনি প্রক্কীতিয বিভিন্ন রাপ দেখে আনন ও ব্যখা-কক্কণ ছুই ভাবেই 
আচ্ছা হতেস। তবে তার মূলে তার মনে কোন স্বতন্ত্র তত-জিআাসার প্রভাব 
রোধ হয় ছিল না। কারণ হ্তীক্ষ সজাগ দৃষ্টিতে দেখা! বূপেরই প্রতিফলন 
হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাহলেও তিনি তাতে গ্ররুতির অস্তরস্থিত রহস্য ভেদ 
কবে ইন্দিয়াহ্ভূতির উর্ধেকার এক গভীর ভাব লোকের সন্ধান দিয়েছেন। 
শিল্পীর মর্্চন্ছতে ও অন্তরে ধৃত বাস্তব রূপ তীর নিজের, ভাব, রস ও 
মনোবেদনে নিষিক্ত হয়ে চিন্রপটে আরও হুসংহত ও সুসমগ্স হয়ে উঠেছে । 

শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্ধ্যায়ে প্রকৃতিরানী তার নিখুঁত রূপ নিয়ে ডাকে 
আচ্ছন্ন ও মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। অতএব, তখনকার চিত্রে তিনি 
প্রক্কতিকে বাস্তব করে তুলতেই ছিজেন সচেষ্ট। 

দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে ও পরবর্তীকালে শিল্পীর জীবনে এল বিশ্বপ্রকতির আত্তর 
রহস্য উপলব্ধির প্রেরণা । তখন বিভিন্ন বস্তুর খুঁটিনাটি অংশের চেয়ে রূপের 
মমগ্রতা মধ্যে নিহিত রহম্য-ঘন ভাবের দ্বিকে লক্ষ্য বেশী হয়েছিল। আরও 
দিন যেতে সেই রহম্যঘনত্ব হয়ে উঠলো! অতলাস্ত ভাব-্্রবাহী। সাক্ষাতে 
দেখা প্রত্যক্ষ দৃশ্যের অন্তরালে এক হুদূরের ইঙ্ছিত হোল অনুভূত। 

এই ধরনের নিসর্গ চিত্রে তিনি বর্মিকাভঙ্গ ও রেখার কারুতাকে এমন এক 
স্তরে তুলেছিলেন, যা নানা পর্ধ্যায় অস্তে বিশ্ব-শিল্পে একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচনা 
করার উপযোগিত] অর্জন করেছিল। 

মাহষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগন্ত্র স্থাপন হোল 1:0798106101910- 
এর একটি লক্ষণ। অবনীন্ত্রনাথের £02087,0০ ভাবধারা ভার নিসর্গ চিন্রেও 
হয়েছে পরিষ্ফুট। রোমার্টিকতার জার একটি লক্ষণ__নুদূরের প্রতি ও অজানার 
গ্রতি আকর্ষণ। অবনীন্্রনাথের দৃশ্বচিজ্রে তাও হয়েছে প্রতিভাত। 

পুরীর দৃষ্ঠাবলী ও পুরী থেকে কোণারক যাত্রার অভিজ্ঞতাপ্রক্থত চিঞ্সে 
বর্ণময় রূপের পাশে পাশে দেখ যাঁয় হালক] “সিপিয়া” রঙের টান-টোন দিয়ে 
'অস্কিত অপূর্বব ভাঁব-গম্ভীর চিত্র। স্বর্গ্ুর থেকে কোণারক সিরিজের ছবি 
শেষোক্ত প্রথায় রচিত। কী না আছে সেখানে! পাহাড়, বালির চড়া, 
ম$-মন্দির, গ্রামীণ দৃষ্ক, চালা ঘর, পাঁক1 বাড়ী, তাল তমাল গাছ, পালকী বাহক 
ও তাঁদের সঙ্গীদের হ্রুত চলার পদক্ষেপ ও ছন্দতর্লী--কিছুই বাদ পড়েনি । 
কিন্তু ছষ্প বর্ণনায় সামান্ত রঙের টাচে ও বুম্সম মোলায়েম তুলির টানে সে কপ 
হয়েছে উদ্ভাবিত । এ যেন ক্ষীণ কণ্ঠের ভুমিষ্ট সঙ্গীত । রূপ বিঙ্প ও জানা 
প্মজানার জিশ্রিত ্প। লবই একটু করে দিয়েছেন। একফালি মক বস্তা, 


শিল্পাচার্ধা অবনীন্দ্রনাথ ২৩৭ 


খবম্পষ্ট একটু বেলাভূমি, বালুকাকীর্ণ জনশুন্ত স্থান, ছোট্ট একটি গ্রাম। কিন্তু. 
জাবের দেযাতনায় তা বিরাট । পাল্কী বহন করে বাহুকরা সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি 
ধরে জুত তালে চলেছে কোণারকের দিকে । জনশৃন্য বৃক্ষ-পত্রহীন বালুকাময় 
ধু প্রান্তর । বাহকদ্ধের চেহার! খাঁটি হুলিয়! মমাজের। তার! সামান্ত ধুতি 
পরিহিত। উত্তমাঙ্গ অনাবৃত। দেহের রূপ ও চলার তর্গী অত্যন্ত ্বাভাবিক। 
অনবদ্ চিন্তর। 

'পথে বিপথে" বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথ কোণারক যাত্রীর অন্ুভাব- 
অভিজ্ঞতার আক্ষরিক বর্ণনা দিয়েছেন অতি চমৎকার | সেই বর্ণনার মধ্যে এই 
সকল চিন্র-কল্পনার উৎস নিহিত রয়েছে। 

“চক্রতীর্ঘ পার হইয়া! আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই, রহিয়াছে 
কেবল চিরস্তন নীরবতা _অন্তহার! অন্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের 
পদ্দশব সেথানে লুপ্ত, সাগর গর্জন দ্বপ্রের প্রায়-পাই কি ন1 পাই। এই শৃদ্যত! 
এত বিরাট যে, চার্দের আলো সেও সেখানে অন্ধকারে ঠেকিতেছে। ছায়ার 
বৈষম্য দিয়া আলোকে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়! শব্ষকে জাগাইতে সেখানে 
কিছুই নাই। অথচ মনে হয় না যে এক]! সঙ্গে ছয় ছন্প বেহার! চলিয়াছে 
বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে, সেটা স্পষ্ট অনুভব 
করিতেছি বলিয়1।” 

পুরীর কোন কোন দৃশ্যচিজ্রে ূর্ধ্যালোকিত প্ররুতির রূপও তিনি ধরে 
দিয়েছেন। তবে কোণারকের ঘাত্রাপথ ব্্ণণাক গভীর শ্বাসরোধকারী ও গা 
ছম্ছমে ভাবেরই আধিক্য । সেখানে নিমর্গের ভাবমৃত্তিই মুখ্য । আর তা নিছক 
খেয়ালে কল্পিত ব্ূপ নয়। অভিনব মনন ও কল্পনা চৈতন্যের মধ্যে প্রকৃতিকে 
নতুন রূপে ধরার ক্ষমতার প্রকাশ । অবনীন্দ্রনাথ যে কেবল রম্য দৃশ্য নিয়েই 
ব্যস্ত ছিলেন না, তা এই জাতীয় অনেক দৃশ্যপট দেখে উপলব্ধি কর! সহজ । 

১৯২৩ সালে আদ্দে ফার্পেলে 'বূপম-এ 36 081০805. 9০1১০০1 
04 7817058 নাম দিয়ে একটি? প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি 
অবনীন্ুনাথ অস্থিত পুরীর দৃশ্য সন্বদ্ধে মন্তব্য করেছেন এইভাবে__ 
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২৩৮ শিক্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


“ই' নামে জনৈক ছত্সনামী লেখক ১৩২৯ জনের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাপী'তে 
ভারতশিল্লের পুনর্বিকাশ” শিরোনামাতে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাঁশ 
কমেন। তাতে তিনি অবনীম্ত্রনাথের পুরীর দৃশ্ সন্বন্ধেও লিখেছিলেন-- 

প্ঠাকুর মহাশয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র 'পুরীতে ঝড়'। এই 
ক্র ছবিখানিতে আছে শুধু একটি ধুসর বালুরেখা, ক্র সমুদ্রের সুদুর আভাপ 
এবং ঘন ঘোর আকাশ । অথচ ভারতবর্ষের উদ্দা্গ প্রকৃতির নকল ভীধণতা 
এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়! দিবার পক্ষে ইহা! যথেষ্ট। 
ফলত; ঘিনি এই প্রদর্শনীতে (সোসাইটির ) হূর্যালোকোতাদিত নি 
খুঁজিত আসিবেন, তিনি নিরাশ মঞ্ষেফিরিবেন |” 

অবনীন্দ্রনাথের পুরী থেকে কোণারক যাত্রার ছবিগুপি ১৯১৫-১৬ সালে 
“ইত্ডিয়ান সোপাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। 
কলকাতার «দি স্টেট,সমশন' পত্রিকার রিভিউতে উক্ত চিত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে মস্তব্য 
হয়েছিল-_ 
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মূসৌরীর দৃশ্তে অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পাহাড়ের গণ্ভীর কূপ । আবার 
দ্বেখা ঘাঁয় সেই পাঁছাঁড়ের উপর পড়েছে উজ্জল আলোর তুলিকা। মেঘের 
রূপে নানা স্কর-বিন্তাস। বরফের স্তুপ ও তুষারাচ্ছন্ন পর্ধবতের শিখরের কোমল 
প্রশান্তি এবং নুদুরব্যাপ্ত গ্রসন্নত! লক্ষণীয়। 

তার তুলি-কষ্পনায় ধৃত পুরী, দার্জিলিং-কা সিয়াং, মুক্গের-মুসৌরী সকলেই 
তাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত। ও রূপবৈচিন্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে । তবে প্রতিটি 
চিজ্জেই তার গভীর নিদর্গানরাগ হয়েছে প্রতিফলিত! 

অবনীল্রনাথের তৃশ্তচিত্র মধ্যে উর্দাসীন ছন্নছাড়া ভাব নেই ফোথাঁও। তিনি 
প্রকৃতিকে অনরগুষ্টিত। ন্ধপেই এঁকেছেন অর্ধন্জ। কিন্ত কোথাও তার 
ধ্বংসাজক বা! সর্বলাশী রূপ দ্বান করেন নি। তার চিত্রে ছুরধিগম্যত1 আছে 
এব) ছুজে ভাবেরও কিছু অভার নেই। প্রকৃতি সেখানে এশ্বধামযীও বটে। 
ত্বরে ত। অমূল্য অনুস্ভুতি সঞ্চারক। অনেক সময় প্রকৃতির লীলারহস্ত ও 


শিল্পাটাধর্য অবনীজ্রনাথ ২৩৯ 


বিলাস-বিশ্রম মানুষকে উদ্ভ্রান্ত কফরে। কিন্ত অবনীন্দ্রনাথ সে-রপ অঙ্কন 
করেন নি। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের নিসর্গ শোভা মূলতঃ ইন্ডরিয়ভোগ্য 
'না হয়ে অপার্থিব সৌন্দর্ঘ্যলোকের সন্ধান দেয়। 

দবার্জিলিং-কাপ্রিয়াং ভ্রমণের ফলশ্রুতিতে যে চিন্রসস্ভার হ্যঠি হয়েছিল 
তাতে যেমন আলোর খেল, তেমনি ওয়াশ টেক্নিকের সাহায্যে রঙের 
গভীরতা । 592০৪ হষ্টির ক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে উচ্চাঙ্গের। পাহাড়ের 
নান! পরিবস্তিত রূপপ্রকৃতি, হিমগিরির তুষারাবৃত ক্বপ, সন্ধ্যার রজ রাঁগরেখা, 
পার্বত্য পথে পাহাড়ী মেয়ে, কালো পাহাড় প্রবাহিণী বর্ণাধারা ও তার 
অশ্ল শুভ্র শ্োত রেখা, শৈলদেছে পাখীর বাসা (58816781065: ), পুষ্প 
পত্রালি, কাপিয়াং-এ বাড়ীর সামনে শিল্পীর আত্মমুত্তি, বাড়ী থেকে বাজারের 
দৃশ্য, শ্বগৃছ লন্মুখে পাহাড়ী মেয়ে, দাঞ্জিলিং-এ হুর্য্যান্ত এবং আরও কত 
ছবি একেছেন তিনি, যার মধ্যে আছে পাহাড়, ঝোপ-ঝাড়, ক্ষীণ টাদের 
রেখা ও প্রকৃতির আরও কত খেলা। তার মধ্যে 'অতন্জ্র চগ্' নামে 
বিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ছুটি মাত্র বড় গাছ, তার একটি ভালে 
পাখী, আর আকাশে চী্দ। বর্ণবিস্তাস ও আঙ্ষিক-পদ্ধতি চৈনিক চিন্র- 
শৈলীর কথ! ল্মরণ করিয়ে দ্েয়। দার্জিলিং-কাদিয়াং-এর দৃশ্ত তিনি 
সা্ধায়-কাল্পোয় এবং বর্ণাঢ্য--ছুইভাবেই একেছেন। 

এই সকল চিত্র দেখলে মনে হয় যে জীবনের চারপাশের বাস্তবতাকে 
তিনি স্বীকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু শিল্পা়ণে তিনি আর বাস্তববানী 
ছিলেন না। বস্ততান্ত্রিকতার উর্ধে, সুন্দরের নুনির্শল আকাশে তার 
চিত্কল্পনার ব্যাঞ্চি ও বিস্তার ঘটেছিল অতি স্থমোহন রূপে। 

দেওঘরের কিছু দশ্তট একেছিলেন তিনি ১৯২৮ সালে। আর তা জলরঙ-এ 
এবং ওয়াশের ধারায় । সেখানে রঙ-রেখায় আবদ্ধ হয়ে আছে উন্মুক্ত প্রাস্তর, 
বনভূমি, শৈলমালা ও গাছপালা! । কোথাও রয়েছে দ্বণ-ন্ধ্যার রক্তিম আকাশের 
নীচে, নীল পাহাড়েন্র কোলে বৃক্ষরাঁজি। সামনে ধুসর ক্ষেত্র । এখানেও শিল্পীর 
রূঙ্-তুলির যথেষ্ট প্রয়োগ-চাতুর্ধ্য হয়েছে পরিস্ফুট | দেওঘর চিত্র সিরিজে 
অবনীন্্রনাথের শিল্প সম্বন্ধীয় একটি নিগৃঢ় তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 
5৯২৮ সালের ওরা ডিসেম্বর ছোট একখাঁনি পটে তিনি লাগ রঙের একটি 
স্থান একে পাশে সাঁমান্ত কিছু তুপির টান লাগিয়ে ছবিতে ভারসাম্য রক্ষা 
কয়েছেন। তাঁর নীচে লিখে রেখেছেন, “আলে অন্ধকারের হস্ত যে ছানে-- 
শিল্পীকে সেই জানে ।” শিল্পীর নাম সহি আছে ইংরেজী ও বাংলাতে । 


২৪০ শিল্পাচার্ধা আবনীন্পনাথ 


রাছির দৃষ্তাব্পীগ্গ তিনি এঁকেছিলেন ছলরঙের যাধ্যযে ও ওয়াশ 
পদ্ধতিতে । সেই দৃশ্তেও তিনি ধরে দিয়েছেন সঁওতাল পৰ্গণার উন্মুক্ত 
প্রান্ত ও অন্চ্চ শৈলমালা। দেওঘর ও রাঁচি ভ্রমণের পরে তিনি আরও 
অনেক ছবিতে সাওতাঁল সমাজের নরনারীর রূপাক্ছন করেছিঙেন অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় রূপে । তার প্রখ্যাত চিত্র "মাটির মেয়ে' মনে হয় সেই ভ্রম্ণ 
যাঁজারই ফলশ্রুতি। আরও কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্তপটেও সাঁওতাল 
সমাজের চেহারা ও কর্মধারার ছাপ সুস্পষ্ট । ধান বোঝাই গক্ষর গাড়ী 
চলেছে ধুধু মাঠের পথ ধরে। গাড়ীর চাকা 5০110, বলদ ছুটি, চালকের 
চেহারা সাঁওতাল শ্রেণীর মান্ষের মত। আকাশে অস্তরাগরেখার ক্ষীণ রশ্মি 
বিকীর্ণ। 'গীতাঞলি'র 'বাশি' কবিতার চিত্রায়ণেও আছে তিনি এই ধরনের 
রূপ ও পরিবেশ স্ঙি করেছেন। দেখে মনে হয় সাওতাল পরগণা ভ্রমণের 
অভিজ্ঞতা -প্রস্থত চিত্র । 

কবনীন্্র-তুলিকায় বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক রূপও অতি রমণীয় ও প্রাণবস্ত। 
পল্লীগ্রামের মান্য ন। হয়েও তিনি এমন পলী-প্রৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন, 
যে মনে হয় তিনি যেন তার সঙ্গে একাত্ম। এর প্ররষ্ট দৃষ্টাম্ত সাহা- 
জাঙ্গপুরের দৃশ্যাবলী। তার মধ্যে পাওয়া যায় নদীমাতৃক বাংলার ব্ূপচ্ছবি। 
তাতে কোন জটিল ভাৰ নেই, অথচ চমকপ্রদ ক্ষিগ্রগভীর এক অন্ভূতি 
হয়েছে প্রকাশিত। তিনি সাহাজাদপুরের দৃশ্য একেছিলেন কুড়ি একুশখানি। 
সেই সকল দৃশ্যপটে পলী-বাংলার সবু্গ শ্যামল বর্ষান্নাত রূপটিই প্রাধান্ 
পেয়েছে। ভয় বর্ধার নদীবক্ষে দেখ! যান্ন নৌকার ক্ষীণ রূপ, মাঝে চড়াতে 
বাড়ীঘরের আভান। আবার কোথা চড়াতে বড় বড় গাছপালা ও 
মাঞি-মাল্পশহ বজরা। কোনও পটে সামান্ততম নীল ও কালোর ছোয়', 
আর হুলদে-বাদামীকে ধুয়ে ধুপ্নে জলে জলময় রূপ । কোথাও নবৃজের 
সঙ্গে লাল ও কালে! বঙের মিশ্রণে বৃহগ্তাবৃত ভাব হয়েছে পরিষ্ফুট। 
কাছারি বাসীর আশেপাশে ঘনসন্িবিষ্ই গাছপালা! ও নদীর রূপ সবুজে 
সবুঞ্জময় | বর্ধার দৃশ্য-__পর্বত্র অঢেল সবৃজ। শিল্পীর চোখে তখন আক 
লব রঙ যেন অস্পষ্ট হস্কে গিয়েছিল। 

উলাপাড়া স্টেশনের চিজেও হুষ্মতার আবেশে অস্ফুট প্রাকৃতিক 
পরিবেশ । গাছপালা! দ্েকা নাঁপিতের বাড়ীটি যেন একটা আলোর 
ঝলকানি। একফাঁলি আকাশের নীচে বাড়ীটি আলোক উদ্তাগিত। তার 
আশেপাগে দবুজ ৪ কালোর রেশে গভীর গহন দাৰ এসে গিয়েছে । 


শিল্পাার্দ্য অবনীলনাথ ২৪১ 


গাছপালা  ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘন সবুজের মেলায় বিলে জলপানরত 
ঘোড়ার একটি 'ছবি অতযুজ্জগ। চোখ ও মনকে বিরতি দান করার জন্যই ফেন 
এই চিন্র-কল্পন। । সাহাজাদপুরের দৃশ্াবলী মৃখ্যতঃ সুদ তুলির টানে সবুজ 
রডের স্থট্টি। মাঝে মাঝে হলদে আভার চমক। শ্থার্মল লৌন্দর্ধাধারায় 
সারিদিক প্লাবিত। অদ্ভুত কৌশলে ধুয়ে ধুয়ে সেই রঙের গহনতা এনেছেন 
তিনি। বাংলার পল্লীজননী যেন গাছে-গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে সবুজে আলপনা 
একে দিয়েছেন। আর শহরবাসী শিল্পীগুরু রূপসী বাংলার রূপসাগরে 
অবগাহন করে করে তার শ্যামল শোভার বপ-নির্ধযাদকে করেছেন আকঠ 
পান। 

গঙ্গ। নর্দীর সঙ্গে সম্পর্ক অবনীন্দ্রনাথের,আশৈশব। গঙ্গাতীরে পিতার 
বাগানবাড়ীতে গিয়ে শিশু অবনীন্দ্রনাথ নদী কিনারে কত খেলা করেছেন, 
কত বেড়িয়েছেন। যুবা বয়সে স্তীমারে চড়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ ছিল তার 
নিত্যকাঁর অভ্যাসপ। মুক্েরে গিয়ে কষ্টহারিণী ঘাটের ছবি এঁকেছেন তিনি 
কত রূপে ও ভাবে। কিন্তু পরিণত বয়সে, শিল্পভাবনার চরম উত্বকর্ষের দিনে 
তিনি আবার যে গঙ্গার রূপ দেখলেন আর তাকে চিরায়ত সৌন্দর্যোর প্রতীক 
করে তুললেন, তা তুলনাহীন। আত্মস্থতি কথনেও তিনি গঙ্গার আকর্ষণের 
কথা বলেছেন বার বার । এক জায়গায় তিনি বলেছেন - 

“মে কী শোভা, সেই ভর! গঙ্গার বুকে ভরা পাঁলে চলেছে জেলে নৌকো, 
ভিডি নৌকো। রাত্তির বেলা সারি সারি নৌকোয় নানা রকম আলো 
পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকোর আলোর 
সঙ্গে সঙ্ষে নেচে চলত । কোনে! নৌকোয় নাচ গান হচ্ছে, কোনে| নৌকোয় 
রাঙ্নার কালো হীড়ি চেপেছে, দূর থেকে দেখ! যেত আগুনের শিখা ।”১ 

এই বর্ণনারই চিত্রূপ তিনি একেছেন। নদীর ভর! শ্রেতে অদ্ধকারাচ্ছঙ্গ 
ভাসমান পালতোলা নৌকা; আবার €কাঁন ঘাটে অনেক নৌকা! বীধা। 
প্রকৃতির আলোর খেলা নেই পেখানে। কোনও নৌকাঁতে হয়ত জঞ$ন 
জালানো। এই সকল চিত্রে কৌমৃদীন্মাত, জ্যোত্া পুলকিত দৃশ্য অপেক্ষা 
শিল্পীর যেন অন্ধকাঁরময় প্ররূতির রূপের দিকে কোথাও কোথাও বেশী 
ত্বাকর্ষধ দেখা যাঁয়। কযেকখানি ছবিতে ভিনি দ্বেখিয়েছেন পাল তুলে নৌক! 
চলেছে । কিন্ত নৌকাত্র আরুতি তত স্পষ্ট নয়, তবে পালটি হুম্পষ্ই। 





১ জোড়াসাকোর ধারে । পৃঃ ১১২ 
১৬ 


২৪২ শিল্পাচার্য অবনীল্রনাথ 


পাঘাক়-কালোতে রূপরেখা । ব্যাক্গ্রাউণ্ডের অতলে ক্ষীণ সবুজ আভা । 
কোথাও এঁকেছেন কালো-সাদায় অনেকগুলি নৌকার অস্পষ্ট বূপ। ছবির 
দার! অঙ্গ যেন রহন্যাবৃত। 

এতদ্যতীত তিনি গঙ্গাকে তার হিতীত্র স্বরূপেও প্রতিফলিত করেছেন 
"অনেক চিত্রে। সেখানে আছে আকাশের উদ্দার প্রসন্নতা ও আলোকগ্সিঞ্ক 
পটেতে গঙ্গার জলের টানা ক্ূপমৃত্তি। বিচিত্র বরচ্ছিট! নেই, নেই তরঙ্গমালা ও 
উদ্দামত1। কেবল একটানা স্বচ্ছ জলরাশি । দুরে, বহুদূরে হয়ত নৌকার ক্ষীণ 
আভাস। কোথাও বা হয়ত তাও নেই-_শুধু জল, আর জল | এই ধরনের চিত্রে 
গহন গভীর চিরনিপ্রাবৃত অন্ধকারময় ভাবের বিপরীত আর এক আলোকময় 
'অসীমতায হয়েছে প্রকাশ । এইশচত্রও নয়নাভিরাম এবং সুদূর ও হুবৃহতের 
সন্ধান দেয়। অমূল্য অন্ধুভূতি-সঞ্চীরকও বটে। 

সর্বাপেক্ষা লক্ষন হোল বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি। অতি সামান্ত কয়েকটি 
আন্র রঙের টাচে এবং তাকে আবার ধুর ধুয়ে স্থণির্ধল শ্বচ্ছ করে এমন 
'দিগস্তবিস্তৃত রূপে করেছেন উদ্ভাদিত যা দেখে মনে হয় যে প্রকৃতির মছা- 
সঙ্গীতের দ্বিতীয় আর একটি তান ও নুর মৃচ্ছনায় যেন সমস্ত বিশ্বপ্গগত পরিপ্লাবিত 
ছুয়ে চলেছে । আরও মনে হয় যে অসীম অনস্তের সঙ্গে যোগে যে আনন্দ বা 
মুক্তির স্পর্শ পাওয়! ঘায়, শিল্পাচার্ধ্য যেন সেই ধারণা ও উপলব্ধি নিয়েই এই 
চিত্র রচনা! করেছেন। তার আত্ম বিস্তারের ইহা আর একটি বিকল্প পন্থা । 
এর মধ্যে কেবল তীর বর্ণপ্রয়োগ ও তুলি চালনার অভিনব কৌশল ও শিকল্প- 
চিন্তার শ্বচ্ছ দ্বব্ূপই প্রকাশ পায়নি, আরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে চরম এক 
'চিত্তোৎকর্ষের মহিমা মাধুর্ষেযের | * 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নদ্ব-নদী, পাহাড়-প্রাস্তর, বনশ্রী, পাখী পাখালী, 
বৃক্ষ পত্রা্দির বূপরহুম্য যেমন তিনি উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনি আবার 
কলকাতা শহরের বাঁড়ীঘর ও গলি দের! আবদ্ধ গ্রকৃতিও তার কাছে অবগুষ্ঠন 
'উদ্মোচন করে একটি অদ্ভূত মোহিনী ন্গপে ধর] দিয়েছেন কতবার । তার ফলে 
'তিনি তীক্স পিতৃপিতামহের প্রাঈীন আবাদকেও যেমন চিন্রবন্ধ করেছেন, 
তেমনি আরও ছু'একথানি পটে ধরে দিয়েছেন অন্তান্ত পুরানো জীর্ণ বাড়ীঘরের 
আলোকোজ্জল ছবি। এই পাঁধাশপুৰীর ইট পাথবের কঠিন বাঁধা অপসারণ 
করে যেআলোর ঝলকও এখানে আনে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন কোন 
কোনগু চিত্রে। 

শেষ বয়সে হখন আরবা রজনী ও কবিকঙষণের চিত লিবিজ রচন! 


শিল্পাচার্য অবনীক্জনাথ ২৪এ 


করলেন তখন তিনি নেই চিত্রে মানুষ, পক্তপাঁখী, গাছপালা এবং আরও সব 
প্রাকৃতিক বন্ধ সামগ্রীকে একাত্মতার স্বর্ণস্থত্রে গ্রধিত করে চমৎকার জীবস্ত- 
রূপের প্রেক্ষাপট বা! ব্যাক্গ্রাউওড তৈরী করেছিলেন। তার ফলে অর্থাৎ 
গল্লাংশের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নান! অঙ্গ অবয়বের সহজ মিলন ছন্দে চিত্র মধ্যে 
অন্ভুত একটি মরমী ভাব ও হবতন্ত্র এক জীবন চেতন! সঞ্চারিত হয়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথের অনন্ততা ও অসাধারণত্ব এইখানে যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
যেমন যাবতীয় পার্ধিব বিষয়বস্ত, জীবসত্তা ও প্রকৃতিসত্বার রূপায়ণে সিদ্হস্ত 
ছিলেন, তেমনি তাঁদের এক হথরে-ছন্দে ও মিলনের বাখী-বন্ধনে আবদ্ধ করতেও 
ছিলেন স্থকৌশলী ও হুনিপুণ। 

বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে দা-ভিঞ্ি, র্যাফেল, কোরো, টার্ণার, কনস্টেবেল, 
ল্যাগুসীয়র, বাঁইজাদ, মনস্থর প্রমুখ প্রতিভাধর শিল্পীরা যে রকম এক একটি 
বিষয় রূপায়ণে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন, অবনীন্দ্র- 
প্রতিভাকে তদহ্নর্ূপ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমিত গণ্তীতে আবদ্ধ বাখা যায় 
না। তার শিল্প-প্রতিভা বহুমূখী ও বিচিত্র পথগামী। তার হর্ণতুপিক। হ! 
স্পর্শ করেছে তাই হয়েছে মননদীপ্চ, অপূর্ব, অতিনব ও অনবস্ত । 


॥ ১০ ॥ 


বাংলার তথা ভারতের পশ্ুপাথী বিশ্ব-প্রকৃতির বূপরাজ্যের অপন্ত 
&বচিত্র্যমনঘ একটি বিশেষ যনোহর অংশ। প্ররুতিপ্রেমী শিল্পী অবনীক্রণাথ 
লেই মনোরম রূপজগতের সৌন্দর্য স্যমীকেও তার চিত্রপটে অক্ষয় করে 
রেখেছেন কত অনবস্য ভাব-রসে মগ্ডন করে। তাঁর হাতের “কুটুম কাটামে”ও 
পশ্জপ্রাণী নানা অদ্ভুত ও অভিনব রূপে হয়েছে প্রাণবন্ত । চিত্রপটের পশুপাথী 
স্বচারু রেখার সথমোহন ছন্দে ও নক্মনাভিরম বর্ণ বাহারে আরও রষণীয়, 
আরও চিত্তাকর্কক। পশ্তপাথীর বাস্তব রূপাকৃতি তাঁর মন-মাধুরীতে রষপ্টিত 
হয়ে নতুনতর রূপ-প্ররুতি লাভ কর্রছে। তার পশ্ুপাধীর চিত্র অনেক সময় 
রূপাস্তরের পথে গিয়ে অভিনব ও অতিপ্রাকত ক্ধূপে হয়েছে আবিষ। 

তার অন্তান্ত চিত্র-র্চনায় ঘেমন আঙ্গিক, শৈলী ও ভাব-ভাবনার 
দিকে শুক থেকে শেষ পর্ধ্স্ত বিভিন্ন স্তর বিভাগ ও পর্য্যায় দেখা যায়, 
পশ্ডপাখীন্ন দ্ধপায়ণেও তরদস্ছব্ূপ ভিন্ন ভিম্ন সময়াবর্তনে স্বতন্ত্র টেকনিক ও 
চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট । 

যেমন, প্রথম পর্বের মেদুতের ময়ূর চিত্রে পাখী ও বনভূমির যাবতীয় 
অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধরে ধরে এঁকে তুলির নুন্্তায়, রেখার কারুতায় 
ও বর্ণের বিচিত্রতায় চূড়াত্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে তুলেছেন, তেমনি 
হয়েছে বাস্তবতার প্রকাশ । 

পরবর্তী অধ্যায়ে যখন রঙ ধুয়ে ধুয়ে ছবিতে কুহেলিকা স্ষ্টির পর্য্যায় 
এল, তখন পঞ্জ-প্রাণীর দ্বেহরূপেও দেখা গেল লেই গৃঢ অর্থের ঘ্যোতন1-ভাবনা । 
এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হোল উটের মৃত্যু, লম্ফমান হরিণ প্রভৃতি। এই দমকল 
ছবিতে পঙশু-প্রাণী এক ত্বপ্রময় গহন গভীর অর্থবহ পরিবেশে স্থান পাওয়ার 
ফলে নতুনতর রূপ লাভ করেছে। সাধারণ পশুপাথীর চেহাবা-চরিত্র আলোচ্য 
চিন্জরপটে নতুন এক বার্তা বহন করে এনেছে। 

এই পর্যায়ে অঙ্কিত অনেক পাখীর ছবিও অতি রমণীয়। জলরঙ ও 
পাস্টেল--ছুই মিডিয়ামেই তিনি পশুপাধীর চিত্রন্ূপ দিয়েছেন। কিন্তু প্রভাব 
কৃতিতে ছুই মাধামই দমান সার্থকতা ও অভিনবস্ধ প্রকাশ করে বিরাট ও বিচি 
আক দূপতাগডার গড়ে তুলেছে। 

আবার কিছুধিন ঘেতে অবনীজ্রনাথ আর এক নতুন ধারায় এক 
'িরিদ্ধ পশ্ুপাধী অঙ্কন করলেন, ঘাকে খানিকটা 109075881918০ ধাতের 
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বলা যেতে পানে। তবে এই ইম্প্রেশমবাী ভাবধারা পশ্চিমী '[8:0,-এর 
ককুগামী নয়। তিনি পশুটি ঘা পাঁধীটির সমগ্র ক্ধপকে বঙ ধুয়ে ধুকে 
স্থগন্ভীর ভাবগ্রবাছে অবগাহন করিয়ে অনভ্ত 'অভিনরত্থের প্রতীক কবে 
তবলেছেন। তাছাড়া আর একটি ধারায় ঘন রঙের চিন্রক্ষেত্রের মধ্যে হালকা 
বঙের আমেজে এবং তাকেও ধুয়ে ধুকে এমন কোধপ তন্তু রচনা! করেছেন 
যে সেই পশুপাথধী কোন দেশের, কোন যুগের তা বলা কঠিন। এই পশ্ত- 
পাখীর অঙ্গবিন্যাস বা পালকাদি কিছুই স্পষ্ট নয়। একটি গোটা বূপচ্ছবি মাত । 
এর উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত হোল--শ্বেত মযুর ও কুকুর ভুলু। ভুলুর ছবি দেখে মনে হয় 
তুলার তৈরী দেহ। শ্বেত ময়ূর মেঘদূতের ময়ূর থেকে পুরে1পুরি ভিন্ন চেহারার, 
ভিন্ন ববীতির ও ভিন্ন ত্বাদের রচনা । 

রূঙ ধুয়ে ধুয়ে এই রকম আরও কিছু পশুপাধীর রূপ তিনি ধরে দ্বিয়েছেন 
যাকে এক কথায় মনোচ্ছায়াবাদী বল! চলে, অর্থাৎ পাথীটির বূপাভাল স্পষ্ট, 
কিন্ত আলাদাভাবে প্রতিটি পালক ও পরতে পরতে তার স্বাভাবিক বঙের 
খেলাটি হয়ত নেই, কিন্ত আছে তার সমগ্র রূপচ্ছায়! ও প্ররূত ভাব সতাটিব 
নিখুত প্রকাশ। 

এই পর্ধ্যায়ের ব্ুসংখ্যক চিত্র মধ্যে উল্লেখনীয় হোল বীর ও ছাগল, 
নারস নীল বিড়াল, পায়ঘার বাঁক এবং আরও অনেক পাখীর চেহার]। 

চূড়ান্তভাবে “ওয়াশ” চালিয়ে আরও প্রচুর পাখীর ছবি তিনি একেছেন 
যার মধ্যে ম্পষ্টতা ও গহুনতা, ছুই-ই বিস্তমান। সে এক অদ্ভুত সৌনার্ঘ্য ও 
আবহুমগুল। যেমন, গহন অন্ধকারে পাহাড়ের কোলে জলের ধারে লাল- 
মোহন পাখী । কি অদ্ভূত দৃশ্যপট! কত ভাব-ভঙ্গীর যেপাককর! এঁকেছেন 
তান হিসেব করা যায় না। লাল হলুদের সামান্ত পৌছ দিয়ে যে পায়র। 
এ কেছেন ত৷ অপূর্ব্ব বললেও সবট] ষেন বল! হয় না। দীড়ে সবুজ টিয়াপাখী। 
আর কোনও আয়োজন নেই, কোনও বৈচিন্্য নেই। কিন্ধ তার চোখের দৃষি, 
তাবু প্রকৃতি বর্ণনার বিষয় নয়। শলে যেন কোন রহস্য সন্ধানে ব্যাপূত। 
বাতের অন্ধকারে গাছের মরা! ডালে বউ-কথা-কও পাখী । সামনে এক ঝলক 
আলো । তা গাছের ডালে ও পাখীর গায়ে পড়েছে । অনির্বচনীয় রছক্সে 
ভরা! ছবি! 

একটি গাছের গুঁড়িতে ও ডালে ডালে সাতটি পাখী-ভাই। নীল, বাদামী, 
হাঁলক। হলদের মিশ্রণে সাতটি ভিন্ন বর্গের স্তর তেন্ব করে তিনি পাখাগুলি স্বপ 
বচনা করেছেন। স্তরে স্তরে বড় ও ছোটো! পাীক্ব লমাবেশ। যেমন অদ্ভুত 
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সৃষ্টিশক্ষি তেমনি হ্কর বিস্তালের কৌশল । কোনও ছায়াবাদের গ্রভ্তাব নেই, 
সর স্পষ্ট । দাধারণ পাখীর ছবি, কিন্ত কমপৌজিশনের গুণে ও বর্ণ সমাবেশের 
নৈপুণো অপাধারণন্থে্ শেষ সীমায় পৌছে গেছে। 

আকাশচারী ও অরণ্যবাপী এই পক্ষীকুল ঘেন তাত কাছে কোন এক 
অজান! রূপলোকেন্র বার্থা বহন করে নিয়ে আসত। পাখী আকতে বসে 
তিনি পাখীর রূপ ও রূপক ছুই-ই করেছেন রচনা । সাধারণ একটি চড়াই 
পাখী ব1 একটি কাদাখোচার রূপ যা তিনি দিয়েছেন, তা প্রকৃত রসবস্ত হয়ে 
উঠেছে। 

কালো কাক--সে তো অতি পরিচিত প্রতিদিনকার দেখা পাথী। কিস্তু 
অদ্ভুত এক জটিল ব্যাক্গ্রাউণ্ডে গে যে কত অর্থপূর্ণ, কত রহম্তময় হয়েছে তা 
বর্ণনাতীত। অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে বঙেতে একটি কালে! কাক (ভারত 
কলাভবন, বারাণসী ) গাছের ভালে বসে নিজের লেজ ঠোক্রাচ্ছে। কাঁকটিব, 
দেহ ঢালাও কালে রঙের পৌঁচে আকা। তবে রঙের ভ্তরভেদে পাখীর 
শরীরের ভৌল ও গড়ন ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে । জোরালো ধরনের মোটা 
তুলির কয়েকটি টানে পালকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাঁছের ডালটি বাদামী 
রড়ের। অধিকাংশ পাতা কালো রঙের। ফাকে ফাকে বাদামী রঙের 
টাচ্‌। ছবির ক্ষেত্রপট সবুজ ও ধূসর রডের মিশ্রণে বুচিত। চিত্রপটের 
উপরিভাগে ভান দিকে লম্বালম্বি ভাবে মোট! তুলির টানে শিল্পীর নামাঙ্কিত। 
দামান্ত একটি কাকের ছবি, কিন্ত তার দেহভঙ্গী ও বর্ণ রঞ্জনের অলাধারণত্তে 
তা একটি উচ্চ পর্যায়ের শিল্প-নিদর্শনে হয়েছে উন্লীত। 

প্যাস্টেলে অঙ্কিত লঙ্কার ঘুঘু বসে আছে পাহাড়ে। নিবিড় ভাবময়। 
পাখীটি ঘুমন্ত, কি চিস্তাম্ম বোঝা! যায় না। কালো প্রেক্ষাপটে সাদার 
ঘমেদ্ধে একটি পাখী, তাঁর নীচে হলদে ও লালের বর্ণ প্রবাহে ঝোপের ছবি। 
তাতে রূপ-রঙের বৈপরীত্য শ্োতের মধ্যে স্থরছন্দের একতান বা 02000 
সষ্টি হয়েছে চমৎকার ! 

সজারু একেছেন অবনীন্দ্রনাথ । তাও অতীব তুজ্ম তুলির কয়েকটিমাঞ্জ 
আচড়ে। কিন্তু জীবটি অভ্ভুতভাবে হয়েছে জীবস্ত র্ূপের। খোলা মুক্ত 
দৃশ্তপটখানিও অত্যন্ত মনোরম। প্রেক্ষাপটও বিশেষ উপযুক্ত পরিবেশ এনে 
হন্েছে। 

মরুভূমিতে স্গরূপ অস্কনে অপূর্ব ৪৪০৩ বা ক্ষেড়্মির প্রতিফলন 
,কুয়েছে। মৃগটি ছুটে চলেছে অতি ক্রুতগতিতে। 


শিল্পাচার্ঘ্য অবনীন্দ্রনাথ ২৪৭ 


অবনীন্্রনাথ বাঞজপাখী এঁকেছেন কয়েকটি । কিন্তু মুখলযুগের গ্রালিস্ধ 
চিন্রকলায় যে বাজপাধীর বিশ্ববিশ্রুত রূপকল্পনা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে 
তিনি অঙ্কন করেন নি। 

অর্থাৎ ধরে ধরে নান! বৃঙ দিয়ে প্রতিটি পাঁলকের হস্ত রূপ ফুটিয়ে 
তোলেন নি। তবে সমগ্রন্মপে ও পাখীর শ্রেনদৃ'্টিতে অভূতপূর্ব কৌশল হয়েছে 
পরিষ্ফুট। রাতের বাজপাখীর রূপ ভয়ালও বটে, আবার স্বপ্পের জালে ঘেরা। 
কি গভীব চিন্তার ছাপ! কেবলমাত্র সা্দা-কালোর খেলাতেই সেই কুহকজাল 
স্থতি হয়েছে। 

রাতের শকুনির রূপও অতল রহস্যে ভরা। বর্ণের যাছুকরী খেলাতে 
পাথীর রূপ--অবান্তবতার শীর্ষে উঠেছে। কালো প্যাচার অম্প্ই আবছ! 
দেহাকৃতি অবনীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন পটেতে। কিন্ত তার চোখ? তা যেন 
বলে চলেছে জগতের মমস্ত বহস্য-কথা। সেরুহস্য অভাবনীয় এবং অতলাস্ত 
প্রবাহের । 

চ19519865 56:395-এ আছে নানা রকমের পশ্ুপাথীর চিন্র। প্রতিটি 
প্রাণীর আকার-আকরুতি বিচিত্র বর্ণময় ও অস্বাভাবিক ভাবগুণান্বিত। প্রতাক্ষ, 
পর্ধ্যবেক্ষণজাত পাখীর ত্বাভাবিক রূপচ্ছবি পয়। একটা ছায়াবার্দী রীতিতে 
রঙ ধুয়ে ধুয়ে একেছেন। তছুপরি আবার মোটা রঙের পৌছ দিয়েছেন। 
কোথাও আবার একটু ঘষাঘষির চিহ্ৃ। ছবিগুলি সম্ভবতঃ ১৯২৫ লালের 
রচনা। 

এখানে যাকে “ছায়াবাদ” বলে আখ্যাত করা হোল, অবনীন্দ্রনাথ তাকে 
বলেছেন হারানো! রূপ আর ভার ম্বতি।” অর্থাৎ বিগতকালে কোন এক 
দিন-ক্ষণে হয়ত দেখেছিলেন, কিন্তু তাকে হুবহু বূপে মনে ধরে রেখে 
জাকেন নি। এঁকেছেন তার ম্বতি-ছায়া মাত্র। এই ধরনের ছবি আকার 
মূলে যে ভাবটি ক্রিয়াশিল ছিল, তা তার নিজের কথাতেই হুম্পষ্টভাবে হয়েছে 
ব্যাখ্যাত"- ী 

“গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ-অরূপের ঠিক 
ঘোগাযোগট1 কি ভাবের তা ধরার চেষ্টায় বইলেম। দেখতেম পর্বতের 
সামনে যখন কুয়াশা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরণা নেই, চোখের কাজ 
ফুরিয়ে গেছে তখন, মনের এবং কানের কাজ আরভ হয়ে গেছে। জলে 
শব শুনছি, পাখীর গান শুনছি আর ভাবছি কত কি, কিন্তু এটা যে পাখী 
গাইছে ওটা! যে ঝরণ! ঝরছে তার মনে ধরা! রূপ জমস্ত কুয়াশা হবার আগে 


২৪৮ শিল্পাচার্ঘ অবনীজ্নাখ 


থেকেই জানিয়েছে আজকে | আহার পর্বতের উপনে অধাবস্তার বাসি যে 
কি ক্ষয়ানক 'ন্বকায় ৩1 পাহাড়বালী মাই জানেন, পানের ওলা থেকে মনের 
কাছ থেকে পথ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অরূপ ঘিরে নেয় চারিদিক, দুরত্ব নৈকট্য 
কাধ থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে জ্বন্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন 
ভুঙজনেই গাদানে কূপ আর তার স্বতি।”১ 

অবনীন্রনাথের “চিন্র-দর্শনের” মূল কথাই ছিল চোখ খুলে জগৎ-সৌ ন্দর্ধ্যকে 
দেখা। ছান্রকে বলতেন, “9 কর, চোখ দিয়ে ভালে! করে দেখ, 
গুদের কথা শোন্‌।”২ 

তিনি নিজেও চোখ খুলে সব দেখেই চিত্রাঙ্কন করতেন। তবে বিশ্ব- 
প্রকৃতির বাস্তব রূপের রঙ-রেখা,& অক্ক-অবয়ব সমূহের দ্বরূপের সঙ্গে কিছু 
নিজন্ব ভাব-ভাবনা, কিছু অবাস্তবত ও প্রত্যক্ষাতীত কিছু জুড়ে দিয়ে 
রূপভেদের আলো!-আধারি প্রথায় তাকে শিল্পের স্থমিষ্ট বসে নিধিক্ত করে 
তুলতেন। শিল্পী যা দেখবেন তাই পটে ধবে দ্বেবেন, এমন কথ! নয়। 

প্রকৃতির লিয়মে, বিধাতার নিয়মে জগতে আলে! আছে, রূপ আছে, প্রাণ 
আছে। তার! তাদের নিজেদের নিয়মে চলছে। তারপর এগিয়ে এলেন 
মাধ; আর সে মাচ্ষ হলেন শিল্পী। তিনি এসে রললেন; বললেন 
অবনীশ্রনাথও-- 

“কেবলই নেবো, কিছু কি দেবো না? (বো এমন জিনিস, ঘা নিয়তির 
নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী । তোমার রস, আমার শিল্প। এই দুই ফুলে 
গাথা নবরসেন নিম্মিতি--এই মাল! ধরে। |” 

এই কথা বলে শিল্পী নিজের অগ্থিত্ব, কর্তব্য ও জয় ঘোষণ! করে বললেন 
যে তার স্থট্টি হোল-_“নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত” 

অতএব অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-কাননের বিহঙ্গকুল ও পশ্তপ্রাণীর রূপকে 
বুধতে হয় নিয়তির নিয়মবিহীন অপরূপের ছায়া! হ্ন্দর জিঞ্ধ আলোকের 
কিরণে। নেখানে বিভিন্ন উপম] ও রূপকের মাধ্যমে ধর1 দিয়েছে অনুপম ও 
'অপদ্ধপ। বিধাতার হ্টি সঙ্কেতের মধ্যে স্বতম্ত্র একটি হব ভাষাব্ব সন্ধান 
পেয়েছিলেন তিনি যার দ্বার! “রূপভেদে'র চরম পরিণতি দেখিয়েছেন পশুপাথীর 
চিজ্র“কল্পনায়। জগতে ছড়ানো আলোক কিরপজালের যধ্যে আনও কত 
নতুন আলোর ফুলকি দিলেন তিনি ছড়িয়ে। জাগতিক জীবনের নিঃশব, 
৯ অরূপ না রপ : বাগেখর শিক প্রবন্ধাবলী £ অবনীলনাথ হক 
২ অবনীত্রাচজগিতস্‌ ২ বো খেন্দু ঠ়ার । 


শিল্পাচার্ঘ অবনীকনাখ ২৪৯ 


নিঃলীম সুর ছঝোর রেশকে ধরে দিয়ে--চিত্রপটের পশুপ্রাীকে নব জীবনছন্দে 
করছেন জীবন্ত । 

১৯১৫-১৬ দাঁলে তিনি এক সেট্‌ পশুগ্রাণীর চিত্র অঙ্কন করেন। সেই ছবিগুঙ্গি 
১৯১৫-১৬ সালের সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। ১৯১৬ 
সালের ১৯শে জাহগয়ারী “দি স্টেট্স্য্যান' পত্রিকার রিভিমুতে সেই সম্বন্ধে মস্তব্য-_ 
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দ্বিতীয় পর্যায়ের পশুপাখীর ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ কোনও নির্দিষ্ট ধরাবীধ! 
টেকনিকে কাজ করেন নি। সেখানে দেখা যায় রঙকে ধুয়ে ধুয়ে প্রয়োগ 
করেছেন বার বার। তদুপরি আবার রঙের ঘন পৌছ দিয়ে তাকে কখনও 
উজ্জল, কখনও গহন গতীর ভাব-রদে করেছেন আবিষ্ট। তার ফলে বিহঙ্গমের 
দেহে ও রূপে একটা অনির্বচনীয়তার প্রবাহ এসেছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে পাখীগুলির চোখের দৃষ্টিতে। এই অনন্ত বিশিষ্টতা 
প্যাস্টেল ও জলরঙ--ছুই মিডিয়ামের চিত্রেই সমভাবে স্থপরিক্ফুট। স্থনির্দি্ 
রেখাঙ্কনের স্থলে কেবল দু'একটি রঙে তুলির মোলায়েম পৌছে, কখনও সেই 
বঙকে ধুয়ে ধুম্পে কোমল পেলব রূপ্রে অনেক পঙ্ুগ্রানীর রূপাঙ্কন করেছেন । 
তার মধ্যে বার ও ছাগল এবং পার্বত্য ছাগলের চিত্র বিশেষ উল্লেখনীয়। 

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্ধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের পল্তগ্রাণীর চিত্র-ভাবন! স্থদুব 
বিগত শৈশব কল্পনার রষগুণে স্ুহুর্লভ এক অবাস্তব নিপ্সিতি কৌশল, অসীম 
সাহদ, শক্তি ও তুলি চালন1 ও বর্ণলেপের অবাধ গতিছন্দেয প্রকাশ পটুস্থে 
অ্কৃতপূর্ব্ব চিরায়ত একটি রূপ রসের জগত রচনা করেছে। 

কবিকম্বণ ও রুষ্ণমঙ্ধল চিত্র সিরিজে নানা! আখ্যান প্রসঙ্গে বতর ও 


২৫, শিল্পাচার্ধা অবনীশ্রুদাথ 


বিভিন্ন বাতের পলুপ্রাধীর অবতারণ! অনিবার্ধা হয়েছিল। কৃঙ্ণমঙ্গলে শ্রী 
কর্তৃক বিনাশগ্রাণ্চ পণ্ড দেহধারী অন্থ্রাদির রূপচিজ্র পুরোপুরি নবতয় এক 
ভাবকয্পনা ও আঙ্লিক টেক্নিকের হৃতি। সেই পশুপাখী অর্থাৎ অথাহর, 
বক্র ও অন্যান্য পঞুপ্রাণীর মুঙিতে অদ্ভূত জোরালে] ও জীবন্ত ভাব দেখা 
যায়। গতিছন্দের প্রকাশ হয়েছে চূড়ান্ত রূপে। তুলির টান অতি বলিষ্ঠ, 
কিন্ত এত সাবলীল ও ছন্দোময় যে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তা নতুনতর এক ভাৰ 
প্রবাহ দিয়েছে এনে । এই চিজ্রগুচ্ছে পশুপাখীর দ্বেহাবয়ব গঠনে অনেক সময় 
দুটি রঙের টাচে রেখাহ্ছন হয়েছে । তার ফলে ভৌল ও পেশীর গডন দেখা যাচ্ছে 
অতি হ্ব।ভাৰিক ভাবে। পণুগুলি যে শক্তিমান তাঁও হয়েছে পরিক্ফুট। 

বাংলার প্রাচীন জড়ানে৷ পে রুষ্ণ-কাহিনীতে যে পণ্ড ও অন্থরাদির 
চিত্র-কল্পন! দেখা ঘায়, এখানে ততখানি আদিম রীতিহ্চক সারল্য নেই। 
গল্পাংশ বর্ণনায় সামান্য সাদৃশ্য দ্বেখা গেলেও অন্গবিন্তাসে ও বস্ত সমাবেশে 
মাঞ্জিত ভাবের প্রকাশ বধেশী। [0:০2 বা ওজঃগুণ অধিকতর প্রকটিত। 
চিন্রপটের সর্ধবাঙ্গ জুড়ে শিক্ষিত পটুত্ব ও দীর্ঘ সাধনার ছাপ। 

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলৈর চিত্র রচনায় হাত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তুলিকাঁকে 
একেবারে লাগীমহীন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন পটের বুকে । রি হয়ে গেল 
কত জানা-অজান! পশুগ্রাণীর বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রিত অদ্ভূত ও অনান্বার্দিত 
রূপাবলী। ছোট ইছুরটি থেকে শুরু করে বাঁদর, শৃগাল, শৃকর, চিতা বাঘ, 
সিংহ, মহিষ, ভালুক, গপণ্ডার ও হাতী কিছুই বাদ যায়নি। 

ব্যাধ কালকেতুর আখ্যান। ব্যাধ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণীজগত 
সেখানে শিল্পীর চিন্তা-ভাবনা, রঙ তুঁগি নব কিছুকে সমাচ্ছন্ন করে অভিনব এক 
পশুশাণ! রচনাতে নিবিষ্ট করে রেখেছিল কিছুকাঁল। সময়টি ১৯৩৮ সাল। 

জলরঙ এর মাধ্যমে কি এক অভাবিত বর্ণ সমারোহে তিনি এই প্রাণী- 
জগতকে বান্তবারিত রবেছেন, যার সঙ্গে একাল সেকাল, এদেশ বিদেশ 
কেনিও স্থাদকালের শিল্পীর রচনা ও ভঙবনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। 
আদিশিক্ষা ও মৌল প্রেরণায় কোথাও কারোর সঙ্গে কীণ যোগন্ছতর 
থাকলেও ক্ষ্টি কর্মে, নিম্মিত কৌশলে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । 
চত্বীমঙ্গলের আখ্যান গ্রসঙ্গে রূপায়িত পশু প্রাণী বহুলাংশে তাদের ম্বাতাবিক 
রূপ ও চরিজ্রান্ছগ নয়। 

বনের পশুকে তিনি বনেও বাখেন নি, ঘয়েরও করেন নি। অবখ্যচারী 
জন্ক-জানোম়ার, অন্বণ্য পরিমগ্ডলের বাইরে সামান্ত ধয়নের ইক্ষিতমক 
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পাহাড়, জলাভূমি, মাঁঠ-ঘাট, প্রান্তর ও বিরল বৃক্ষপত্র বনের প্রেক্ষাপটে 
শিল্পীর কল্পনার রসে সঞ্জীবিত, কখনও মৃছু বাস্তবতার ম্পর্শন লিক্ত;, কখনও 
আবার পুরোমাঝ্রায় বাস্তবরিক্ত রূপে হয়েছে চিত্রায়িত। 

বার্ধক্য প্রভাবিত শিল্পীর মন যেন তখন দ্বিতীয় শৈশব কল্পনায় সমাচ্ছন্ন, 
তার হাতের তুলি অবাধগতিতে সতত প্রুত সঞ্চরমান। ম্বাভাঁবিকভাবে ও 
মার্জিতরূপে রেখা টেনে, রঙের মোহিনী মায়াজাল বিস্তার করে কিছু করার 
চে) ছিল না তার। যন্ত্রতন্ত্র যেমন থুশী রূপ রচনা করেছেন, আর 
প্রাণোচ্ছলতায় আগ্লুত রঙের খেলা খেলেছেন তিনি। পশুগ্রাণীর দেহুরূপ ও 
গাবর্ণকে তিনি মোটামুটি আদলে রেখে, নির্দিষ্ট বূপাকৃতির বন্ধনকে ছিন্ন করেছেন 
বারে বারে। ছবি দেখলে বুঝতে কষ্ট হবে না কোন জন্তটি, কোথায় 
রয়েছে, কোথায় চলেছে, কি কাজে ব্যাপৃত। কিন্তু তা সত্বেও মনে হবে এ কোন 
অজান। জগতের জীব্জন্ত। “চিনি চিনি করি, চিনিতে ন! পারি”--এমন ভাব। 

সিংহ একেছেন কয়েকটি। তাদের কেশর সম্পূর্ণ ছন্দোবন্ধ ও 
আলঙ্কারিক বীতির। স্থুলরেখার টানে পাহাড় একে তার মধ্যে ছুটিয়ে 
দিয়েছেন কুকুর, শৃগাল এবং আরও কত কি! চিত! বাঘ, সে যে কি বলিষ্ঠ 
ভঙ্গিমায় চলেছে তা বর্ণনাতীত। অথচ তাঁর রূপ নিম্মিতিতে কোন বিশেষ 
চেষ্টা বা শ্বাভাবিকতা! হ্ঙ্টির চেষ্টা নেই। হাতী--তার ফর্ম বা নির্ভেজাল 
আকার আকৃতির প্রশ্ন নেই। আছে দেহভঙ্গীর অপূর্বতা ও গজরাজ-হুলত 
মহিমার ব্যঞ্চনা। এইভাবে প্রতিটি চিজ্রে আলোছায়া পাত করে, বেখার 
সৌকুমার্ধ্য সাধন করে মনোহারিত্ব স্থষ্টির চেষ্টা না থাকলেও শিশু স্থলত তুলির 
টানটোন, জোরালো! রঙের পৌছ ও বর্ণ মিশ্রণের ধারা, ফর্ম গঠনের 
স্বতঃম্ক তঁতায় ত| অপয়িমেয়ভাবে হয়েছে আকর্ষণীয় । 

অবনীক্রনাথ শেষ বয়মে এই যে পশুগ্রাণীর রূপরাজ্য গড়েছিলেন, ত৷ 
পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্বীকার করতে হবে যেতার শিল্পচিস্তার 
স্্দীর্ঘ খরলোত, রূপ-বুদ্ধির তীব্র গপ্রথরতা, ব্রণ বৈচিত্র্য আনয়নের অসীম 
ক্ষমতা, অতুল প্রজ্ঞা! দুটি ও তুলি চালনার অবাধ ছন্দোগতি অর্ধ শতাবীরও 
অধিককালে অনাবিল মুক্তধানায় প্রবাহিত হয়ে তার বার্ধক্যের পূর্ণতার দিনে, 
দ্বিতীয় শৈশবকাঁলে, আবার নতৃন এক ক্রীড়া চঞ্চলতায় উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। 
্তরাং এই চিত্র নিচয়ে যতই ছেলেঘোভাবের প্রকাশ হোক না কেন, রচনার 
বিশেষ ভঙ্গী ও সৌকর্ধ্য যে শিক্ষিত পটুত্ব ও দীর্ঘ সাধনার সৃফলশ্রুতি সে 
বিষয়ে লঙ্দেহের অবকাশ কম ? বরং হজে উপলব্ধির বিষয় । 


| ১৪ ॥ 


অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আর্টের তিনটে ভ্তর তিনটে মহল আছে-- 
একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলাঁর মহলে থাকে দাপ-দাপী, তার! সব 
'জিনিল তৈরী করে। তার] লাতিন দেয়, ভালো! রান্না করে দেয়, ভালো 
আসবাব তৈরী করে দেয়। তারা হচ্ছে সার্ভার, ক্রাফট্ুসম্যান। তার! 
এক'তল] থেকে সব কিছু করে দেয়। দৌোতঙা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে 
ঝাড় লন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদ্দী, চারদিকে সব কিছু ভালো ভালো 
জিনিস, যা তৈন্নী হয়ে আসে একতন্কা থেকে, দোতলায় বৈঠকখানাঁয় সে-সব 
সাজানো! হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন লব বড়ে! বডে। রসিক 
পণ্ডিত। সেখানে সব নটার নাচ, ওল্তাদের কালোয়াতি গান, রসের 
ছড়াছড়ি--শিল্প দেবতার সেই হ'ল খাদ দরবার । তেতলা! হচ্ছে অন্দর মহল, 
মানে অন্তর মহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে 
পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছে মতো! শিশু শিল্পকে সে আদর করছে, 
সাজাচ্ছে।”১ 

জীবন-রবি মধ্যাহ্ন গগন পরিক্রমা! করে যখন সন্ধ্য-সায়াহ্ের দিকে এগিয়ে 
চলেছিল, অবনীন্দ্রনাথ তখন ব্যাপৃত হয়েছিলেন, নিমগ্ন হয়েছিলেন কাঠ কুটা 
দিয়ে মৃত্তি পুতুল গড়ার কাজে । তিনি সেই পুতুল গড়াকে বলেছেন শিল্পের 
তেতলার অর্থাৎ অন্দর মহলের ব্যাপার । জীর্ণ, ছিন্ন ও ভগ্ন বন্তর সমাবেশে 
তিনি যে অভিরূপ, অপন্বপ হৃষ্টি করে চলেছিলেন মে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত 
এই ঘে, তিনি আজীবন যে যত্ব নিয়ে প্রাণ ঢেলে ছবির পর ছবি একেছেন, 
ঠিক তান্রূপ ও সমতুল্য যত্ত সহকারেই তিনি পুতুল গড়েছেন, তাদের 
সাঙ্গিয়েছেন ও সাবধানে সধত্বে রক্ষা করেছেন । তিনি বলেছেন _ 

“আমার এই যে এখনকার পুতুল গড়া; এও হচ্ছে ওই অন্দর মহুলেরই 
ব্যাপার । আমি তাই এক এক সময় ভাবি, আগে যে ঘত্ব নিয়ে ছবি আকতুম 
এখন আমি সেই ঘত্ব নিয়েই পুতুল গড়ছি, লাজাচ্ছি, তাকে বসাচ্ছি কত 
পাবধালে |” 

জীবন সাদ্ধান্ছে তিনি এই কাঁজ করেছেন অবিরত । গড়েছেন কত শত 
বিটি ব্বপ; কিন্তু মন তার নিংসংশয় ছিলনা । তার মধ্যে আবার একদিন 
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তার পুরনো চাকর এসে বললে, বাবু, এব ফেলে দিন। দিনবাত কাঠকুটা 
নিয়ে কি যে করেন, বাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে। তাকে তিনি 
এই হলে বোঝালেন যে ভীমরতি নয়, বরং বাহাত্তরে বলা যায়। কারণ 
ছু'দিন বাদে তো! তাই হছবেন। তাছাড়া ছেলেবেলায় মায়ের কোলে এদে তো! 
এই ইট, কাঠ, ঢেল] নিয়েই খেলা করেছেন। আবার সেই মায়ের কোলে 
ফিরে যাবার সময় এসেছে, তাই সে পুরনে। ইট-কাঠ, ঢেলা নিয়ে পুনরায় 
খেল। শুরু করেছেন । 

অতঃপর তিনি একদিন প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বন্ুকে জিজ্ঞেস কলেন যে, 
সেই কাজ তিনি ঠিক করছেন কিনা। তহুত্বরে শিষ্য বললেন, “আপনি 
এখন দুরবীনের উপ্টো দিক দিয়ে পৃথিবী দেখছেন ।” 

উল্টে! দিক দিয়ে দেখার কথা শিল্পাচার্্যই একদিন শিষ্কে বলেছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন যে দৃরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে দেখলে মজার সব খুদে খুদে 
রূপ দেখা যায়। সেসব তীর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা । অবনীল্রনাথ 
ছেলেবেলায় আর এক কাণ্ড করতেন। হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচু 
করে, পা-ছুটোকে উপরে তুলে তাঁর ফাক দিয়ে গাছপালা! সব দেখতেন আর 
ভারী মজ1 লাগতো! তার । 

সেই উপ্টো করে দেখাকে তিনি একটা 'শখের' মধ্যে ধরতেন । 

যাবতীয় শিল্পচর্ধ্যাকেই তিনি “শখের” কারবার বলে অভিমত দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, “শিল্প হচ্ছে শখ। যার মেই শখ ভিতর থেকে এল সেই 
পারে শিল্পন্থতি করতে, ছবি আকতে, বাজন। বাজাতে, নাচতে গাইতে, নাটক 
লিখতে--যাই বলো ।”১ 

শখ" সম্বন্ধে তার নিজন্ব মত ছিল এই যেতার মধ্যে ঠিকবাতুল বলে 
কিছু নেই। শখ কোন বাধ! নিয়ম-কাঙগনে চলে না। শখ হোল ভেতনের 
জিনিস। তা আপনি স্বতংক্ষৃর্তভাবে বেবিয়ে আদে। নিজের পথ করে নেয়। 
তার জন্ত কাউকে ভাবতে হয় না। * 

শেষ বয়মের সেই ভাঙ্গাচোর! জিনিসপত্র দিয়ে কিছু তৈরী করা ও গড়ে 
তোলার কাজও তার একাস্ত শখের জিনিম। কোন গভীর তত্বাদর্শ বা 
বিশেষ কোন উচ্চ ভাবাহুভূতি সঞ্ধাত বূপ সৃষ্টি এনয়। সেই অভিনব স্থষ্টি- 
যাঁজির তিনি নাম দিয়েছিলেন, “কুটুম-কাটাম”। 


৯. ঘরোয়া; অনদীজদাধ ঠাকুর 1 পৃঃ 
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তার শিল্পী-জীবনের শেষ পর্ধ্যায়ে কুট্ুয-কাটাম তৈরীর পাঁলাটা আমশঃই 
'বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তা কিন্তু শেষ বয়সের একটা খেয়্ালমান্ত 
ছিল না। অল্প বয়স থেকেই কিছু ন1 কিছু খুজে বেড়ানো! ছিল তার লাধারণ, 
'্বাভীবিক ও নিয়মিত অভ্যাস। বেশী খুজতেন তিনি পাথর। বলতেন, 
“হরে খুঁজছি” ভাঙ্গা কাচের টুকরোও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণের বস্ত। 
কলকাতার বাইরে গিক্সেও লে খোজার শেষ ছিল না। পথ চলার সময় 
পায়ের কাছে যা দেখতেন তা অতি যত্বে কুড়িয়ে নিতেন। তাঁর চোখে 
স্বাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া! জিনিসও অপরূপ হয়ে ফুটে উঠতো | 


ছেলেবেলা থেকে তার আর এঁকটি অভ্যাঁন ছিল সব জিনিসকে ভেঙ্গে তার 
ভিতরে কি আছে তা দেখার চেষ্টা। অনেক খেলনা পুতুল ভেঙ্গে-ভেঙ্গে 
দেখেছেন তখন। বাল্যকালের সহজাত সেই ভাব ও প্রবৃত্তি অর্থাৎ 
জিনিসের অভ্যন্তরে ও অন্তরে কি আছে তা জানার অদম্য আগ্রহ ও চেষ্টা 
শিল্পের ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর সৃষ্টি সূছের মধ্যে আত্তর বৈভব ও রসসঞ্চারে 
সহায়তা করেছিল নিঃসনোছে। 


তার কুটুম-কাটামের উপাদান বহরও নেহাৎ কম নয়। সেখানে দেখ 
যায় কাঠের টুকরো, বাঁশের গাঁট, গাছের শিকড়, নারকেলের মালা, স্ুপারী 
গাছের খোলা, গাছের মরা ডালপালা, ভাঙ্গা খণ্ড পাথর, কাচের ফালি, খড় 
কুটা, ছেঁড়া কাপড়, ঘড়ি, হুতা, দেলাই-এর শতার রীল এবং আরও কত 
পরিত্যক্ত ও কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস। 


একবার তীর শরীর হাত থেকে পড়ে একখানি পাথরের বেকাব ভেঙ্গেছিল। 
তা দিম্নেই শিল্পীর হাতে নতুন 'জিনিন তৈরী হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে কিছুকাল 
তাঁর ছবি আকার কাজ বন্ধ ছিল। তখন লেখাজোখার কাজ চলতো! মাঝে 
মাঝে । আর সকাল-বিকেল বাগানে ঘুরে বেড়াতেন লাঠি নিয়ে। খুঁটি- 
নাটি তুচ্ছ জিনিস যা নজরে পড়তো, তাই কুড়িয়ে এনে বেখে দিতেন কুটুম- 
কাটামের রূপ-ভাগ্ারকে বড় করে তোলার জন্য। সময়মত সেই তুচ্ছ 
'জিনিণকে ক্ষপাস্তরিত করতেন অদ্ভুত বিচিত্র সব মৃত্তি ও পুতুলে। 


শিল্পস্থটির বযাপাবে তিনি ছিলেন আকড়ণ্বর প্রিয়তার বিয়োধী। উপাদান 
ও€ তার প্রয়োগ অন্পর্কে কোন জাঁকজমক ও সমারোহ তিনি পছন্দ করতেন 
না। এই প্রমঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, “4৫এর় একটা লক্ষণ 
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'আড়মর শৃন্ততা--91022110165 | অনাবশ্তাক রঙ, তুলি, কলকারখানা, দোয়াত 
কলম, বাজনাবাস্ধি নে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি 
কাজলঙলতা--এই আয়োজন করেই পৃবের:বড় বড় চিত্রকর অযর হয়ে গেলেন ।” 

কুটুম-কাটাম তৈরীর জন্য ভার নানারকষ যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি ছেনি, 
বাটালি প্রভৃতি ব্যবহার করতেন । হস্ত্র চালাতেন, কিন্ত তার নিয়ম ছিল 
বাঁধা । সর্ধবর্দা সব জিনিসকে কেটে কুঁদে রূপান্তরিত করতেন না। কুড়িয়ে 
পাওয়া মর! ডাল, ভাঙ্গাচোর! জিনিসের মধ্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই পেতেন 
নান! অভিনব সব বূপের আভান। কোন গাছের গু'ড়িতে দেখতেন কুকুরের 
মুখ। একট] বাঁশের গাটে হয়ত ফুটে উঠতো পাখীর ঠোট। তার সঙ্গে 
আর সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই হয়ে ঘেত পুরে! একটি পশ্ড বা পাখী । 

কুটুম-কাটামের আসরে যে লকল অদ্ভুত মুত্তি, পশ্ত-পাখী ও জন্ত- 
জানোয়ারকে তিনি রূপায়িত করেছেন, তাদের তিনি 'নানারকম বিচিত্র 
সাঁজসজ্জায় মণ্ডিত করে আরও জীবন্ত এবং আকর্ষণীয় করে তুলতেন। বে 
সেই সাজানোর কাজ তিনি যদৃচ্ছা ও যেমন তেমন করে করেন নি। প্ররুতির 
বুকে তারা যে রূপে ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়, তেমনি করেই সাঁজাতেন। 
মহান্‌ শিল্পীর দৃঠিতে এমন সব খুঁটিনাটি রূপ ধর] পড়তো, ঘা সাধারণের চোখে 
কখনই পড়ে না। তার ফলে কুটুম-কাটাম একদিকে যেমন স্বাভাবিক, 
অন্যদিকে তেমনি আবার রূছস্যময়, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক । এই জিনিস 
চির-শিশু স্বভাবের সহজাত কৌতুকপ্রিয়ত! সঞ্জাতই কেবল নয়, এর মধ্যে 
'আছে ত্বতোৎসারিত একট! নির্মল আনন্দাঙ্ভূতি ও রসোল্লাস। ইহাতে 
বাহু সৌন্দর্ধ্য ও লাবপ্য নেই, কিন্ত আছে এক অনন্ত বিচিত্রতা । 

এই অভিনব শিল্প যেন প্রবীণ শিল্পীর রঙ-রূপের রাজ্যে বু বিচরণের 
পরে অসীম ক্লান্তির অবদান মানসে জবাগ্রন্ত মনের অবাধ মুক্তির নবীন 
সাধনা! । তাঁর অস্তরচারী কল্পন] লীল! সেই সময় রুঙ-রেখায় পল্পবিত ন। হয়ে 
জীবনে জগতে স্থানচ্যুত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করে, তার মধ্যেই আত্ম- 
প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল। আদর্শ ও বাস্তবের ক্র ভেদাভেদ নেই 
দেখানে। কোন অতুযুক্চভাব ও নিবিড় কল্পনার স্পর্শ লাগেনি কোথাখু। 
আবার বাস্তবের রূডতার কোনও তীব্র প্রভাবও পড়েনি । এ এক হ্বতস্্ 
বিশ্ব-চেতনার অবারিত পথে মুক্তির সন্ধানে ঘাত্জা। এই অদ্ভূত ছি নিছক 
কূপ-মোছ সন্ভৃত নয়। এ হোল অতিমাত্রায় কপাঁৰগাহনের পরে এক 
অনির্দেস্ক অপরূপ ও অভিরূপের পথে পদচারণায় ইক্গিতনুচক | 
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কোন কোন নিষর্শলের মধ্যে শিল্পীর বৃদ্ধ মনের উদ্ভট কল়্ানার বিকাশ 
দেখ। যায় বটে, কিন্ত রসের বিচারে তা শিয্পন্থমিত। আবার কোথাও স্পষ্ট 
হন্বে উঠেছে ক্লান্ত করুণ ভাবাহ্ছভূতি। মনে হয় তা বিশেষ একটি মৃত্র্ত ও 
ন-মেজাঞজজের অপূর্ব অভিব্যকি। সেই অভাঁবিত অপূর্ব ভাঁবটি বাস্তবরূপ 
পেয়েছে শিল্পীর জীবনে দ্বিতীয় শৈশবলীলার নিগৃঢ় মৌলিক প্রেরণায়। শিশু 
গুবৃদ্ধের একত্রে খেল! চলছিল এই শিক্পায়ণ পর্ধরে। হ্ষ্টিসমূহ বিষয়-গোৌরব- 
রিক্ক এবং তত্ববজিতও বটে, কিন্তু ওরা নিজ ভাব গরিমায় ও ত্বমহ্মায় দর্শক 
ও রদিকের অন্তরকে আন্দোলিত করে। আনম্দ কৌতৃছলের রসে করে 
নিষিক্ত। , 

কি না স্থান পেয়েছে সেই অভিনব রূপের রাজ্যে! সারস পাখীর রূপটি 
এমন হোল ঠিক যেমনটি জলের ধারে মাছের জন্য তাক্‌ করে বলে থাকে 
এক পায়ে ভর করে। উটের যৃণ্ডিটি কেমন হোল? সাধারণ উট নয় কিন্তু। 
গে 'হজ,+ থেকে ফিরে এসেছে। কি দিয়ে শিল্পী তাকে তৈরী করলেন? কাঁঠের 
টুকরো, গাছের গুড়ি ও দড়িদড়া দ্িয়ে। আরোহী রয়েছে উটের পিঠে। 
তার ছ্‌'পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন মালপত্রের বোঝা । কারণ লোকটি তো “হজ, 
করে সবে ফিরেছে। পাধীর রূপ বহু বিচিত্র । গাছের বাকল দিয়ে যে ঈগল হোল 
তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আবার বর্ণনাতীত অদ্ভুত। তাকে বদলিয়ে দেয় 
হয়েছে শুকনে! গাছের ডালেতে। ভাঙ্গা পাথর দিয়ে গড়েছিলেন প্রজাপতি ও 
টাদের মেয়ে। কাঠ দিয়ে করেছিলেন বি'ঝি পোকা, ফড়িং, মাছরাঙা, 
অস্টট্রচ. এবং আরও কত কি! ফলের আঠি ও খোপা, তার সঙ্গে কাঠকুট! 
জুড়ে দিলেন। রূপ পেল বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীল! এবং বামায়ণের দৃশ্য পর্য্যন্ত । 
রাম ও কৌশল্যা বূপায়িত হলেন কাঠে, বাম জুতা পরলেন আমের আঠির। 
বনরাদ থেকে রাম ফিরে আসবেন) অপেক্ষায় কাতর হয়ে বসে আছেন 
যা কৌশল্যা। 

শুকনে] ভালপাঁলার ভাইনী বুড়ীও অতি অপূর্ধব 1] একটি কাষ্ঠথণ্ডের 
উপযে আঁম্ব একটি বসিয়ে হোল অদ্ভুত প্যাচ) দু'রকম ডাল দিয়ে যোদ্ধা, 
ভার ছাতের দগ্ধ তৈম্মী হয়েছে আরও সরু ভাল দিয়ে। চারপাই-এর উপরে 
যেমান্্ষটি শুয়ে আছে তার দেহ তৈরী হয়েছে গাছের ভাল ও তালশানের 
ভকনে। মাবাতে। জনৈক মাঝির চেহাব্বা শুকনে! সক কাঠ ও ডালের । 
নর্ককেন্ব চেহারা-চন্বিজ প্রমৃর্ঘ করেছেশ জীবস্তভাবে মাটির ছেলার উপরে দা 
করিয়ে | শরীম্ব জার গাচ্ছের ভাংলয়।” গায়েগাতরে কাপড় জড়াদে!। 
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মাথায় পটি বাধ1। সারেঙ্গিবাদকও দীড়িয়ে আছে মৃত্তিকা পীঠে। গাছের 
ভাল দিয়ে হয়েছে তাঁর দেহ রচনা, দাড়ি তার গাছের আশের। খয়েরী 
রঙের পুরোনে] শাড়ীর পাড় ও ছি কাপভের জামা পোশাক তার। দাকুময় 
সারেঙ্গিটিকে সে বাঁজিয়েই চলেছে। অপূর্বব ভাব ও ভঙ্ষিমা! জড়ানো, 
দু্নড়ানে! গাছের ভালের উপাদানে গঠিত গাধা ও তার আরোহী অভি 
চমৎ্কার। আরও কত বিচিত্র পাখীর রূপ দেখা যাক্স কুট্ম-কাটামের আবাদে। 
খেলন1 ঘোড়া ছুটি। একটি শুকনো সরু ভালের। আর একটি গাছের গুঁড়ি ও 
সরু ভালপালার। একটির পাঁয়েতে দেলাই-এর তার বীল বাঁধা । 

এই সকল কাক্ুশিল্প রচনায় অনুষঙ্গ যোজনার দিকে শিল্পীর বিশেষ একট! 
প্রবণতা ছিল মনে হয়। সেই প্রবণতা তার হ্ট্টিসমৃহকে শিল্প-গুপান্বিত ও 
বনাবিষ্ট করতে সহায়তা করেছে অধিক পরিমাণে । 

যেমন-_কুকুর বাঁনালেন। কিন্ত তাকে শিকল পরাতে ভুলে যাননি। 
কারণ ছাড! পেলে তো দৌডে পালাবে সুনিশ্চিত। তার চোখে গাছের 
বাকলের স্বাভাবিক স্তর সমূহের মধো প্রতিভাত হোল বালুকাময় মরুভূমির 
তরঙ্গায়িত রূপচ্ছবি। সেই ঢেউ থেলানে। স্বাভাবিক বাকলের উপরে গাছের 
ডালে তৈরী হরিণ দিলেন ছুটিয়ে। হ্ষ্টি হোল অপূর্ব দৃশ্তপট। গাছের 
গু'ডি ও ডাল ছার] নিপ্মিত কয়েকটি জিনিসের ভাবাভিব্যক্তি বাস্তবিকই অতি 
স্বাভাবিক ও ্বচ্ছন্দ। গতিময়তা ও ছন্দশীলতায় তা বস্ততঃই প্রাণবন্ত । 
তাব উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত পাঁওয়! যাঁয় কাঠের টুকরো, গাছের ভাল ও খাকল এবং 
লতা দিয়ে রচিত এ. আর. পি, অফিসারের চলমান রূপারুতি। গিবরগিটির 
ছুটস্ত রূপ, হাটার প্রতিযোগিতায় রত দীর্ধাকার মানুষ, লক্ষমান খরগোশ 
প্রভৃতির গতিভঙ্গী উচ্চ পর্যায়ের ভাস্বর্ধ্য-গুণান্বিত। যেমন এদের অভিনব 
কূপ ও আকৃতি, তেমনি চলনভঙ্গী ও ছন্দবৈভব। 

কুটুম-কাটামের রূপদানে শিল্পী তার আশেপাশে ছড়ানে। প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ও পশু প্রাণীকে যেমন স্থান্দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন ? তেমনি দেখা 
যায় তৎকালীন সমাজ সচেতনতার আভাস-ইঙ্গিত। সমকালীন চলমান 
জীবনের ছবি পাওয়া যায় এ. আর, পি অফিসারের মুক্তিতে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- 
কালীন একটি অভিজ্ঞতার উত্তট ও অদ্ভুত রূপায়ণ। 

এই জাতীয় কিছু নিদর্শনে স্থানে স্থানে অসম ছন্দ বিস্তামের পরিচয় পাওয়া 
গেলেও, কতিপয় রচনায় আবার প্রভূত ছান্দস প্রপালী হয়েছে পরিস্ফুট। 
কতকগুলি জিনিসে জীবস্তভাব এমে গিয়েছে অতি চমৎকার রূপে । শিল্পীর 
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হাতে পড়ে শুকনে| মাধবীনতা! একদিন তাঁর মাধূর্ধ্যর অন্যরা হতে বের 
করে দিল অন্ধারিত এক ভয়ছ্র দপ। তান্বপাস্তরিত হোল গোখবো! লাপে। 
দে জীবন্ত হয়ে উঠলো! শিল্পীর হাতের যাছুম্পর্শে। মূনে হয় বান্তবিকই একটি 
গাপ ফণা তুলে আছে। হঠাৎ দ্বেখলে ভয় পেতে হয়। আরও জীবস্ত হয়ে 
উঠেছিল চরকা-বুভী। কি দিয়ে শিল্পী তাকে রূপদান করেছিলেন ? কাঠ-কুটা 
তো! নিশ্চয়ই । তার সঙ্ষে আরও যুক্ত হয়েছিল নারকেলের মালা। চাদের 
দ্বেশের চরকা-বুড়ী অবশেষে নেমে এলেন অবনীন্দ্রনাথের কুট্য-কাটামের রাজ্যে । 
শিশু-বৃদ্ধ শিল্পী ভাবলেন, তার কুটুম-কাটামের দেশের ছেলেমেম়েরা 
লেখাপড়া শিখবে না! নিয়ে এলেন তিনি শিয়াল পণ্ডিতকে। পণ্ডিত 
মশায়ের চেহারা! গড়ে তুললেন তিনি কাঠ-কুটা দিয়ে ৷ খালি গায়ে থাকলে তার 
ইজৎ নষ্ট হবে যে! শেষ পর্ধ্য্ত স্থপারীর খোলায় তৈরী হোল তার কোট। 
এই কুটুম্কাটাম তৈরীর ব্যাপারে শিল্পীর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, 
আদর্শ ও বাধা নিয়ম ছিল। ভালপাল!, কাঠ, পাথর, শিকড ঘাই হোক না 
কেন, তাকে বেশী কেটে কুঁদে কিছু করা হোত ন1। যেখানে ফেটুকু বাডতি 
ও অতিরিক্ত তাকে কেটে বাদ দিয়ে দ্বাভাবিক যা! থাকবে ত| থেকেই নতুন 
নপগ বের করতে হবে। পাথরের টুকরোতেও বেশী মাত্রায় ছেনি চালাতেন ন1। 
অন্ন কিছু কেটে কুঁদবে যে রূপটি পাওয়া ঘেত, তাকেই মনে করতেন সঠিক রূপ। 
আর একটি ব্যাপার হোত। তিনি হয়ত একট! কিছু তৈরী করতে 
বসেছেন, কিন্ত মস্ত খুঁটিনাটির সমাবেশ করার মত উপাদান তার সংগ্রহে 
নেই। তখন তিনি সেটিকে অসম্পূর্ণ রেখে আবার খুঁজতে বেরোতেন তাঁকে 
সম্পূর্ণ করার উপযুক্ত জিনিসকে । তখুনি হয়ত ত! পাওয়া যেত না, অথবা 
দেরি হয়ে যেত। তাহলেও আপত্তি ছিল না । অপেক্ষা থাকতেন দিনেব 
পর দিন। অবশেষে তা পেলে তবে কাজটি শেষ করতেন। না! হয়তো সেই 
ভাবে অসম্পূর্ণই তা পে থাকতো । 
লব বয়মের এই অদ্ভুত ক্থট্িবাঁজির থাঁতি তীর মায়! মমতা৷ ও প্রাণের টান 
ছিন্ন অনীম। কোন একটি জিনিস এদিক-ওদিক হলে বা দেখতে ন। পেলে, 
খুব ব্যস্ত হয়ে উঠত্বেন। নে হেন পরম আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথা-বেদন। 
এমন ব্যান্থল হতেন যে মনে হোত যেন কোন প্রিয়জন চলে গিয়েছেন। 
ওকে নিয়েই চলতো তাঁর আনন্দ-ব্দেনা, হাসি-কান্নার লীলালহত্বী। এই 
রকম একটি ঘটনার কখ! জানা বাক পরীঘুক্তা রাখি চন্দ-র একটিলের অভিজতা- 
কানিত বরাতে । 
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একধিন তিনি গিয়েছেন গুক্ক অবনীন্জ সকাশে। গিয়ে দেখেন শিল্পাচার্ঘয 
সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন । তখনকার কথ! বলতে গিয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ বলেছেন-- 

“দৌড়ে গিয়ে দরজার কাছে দীড়ালুম। অনেক সিড়ি পর্যস্ত উঠেছেন। 
ডান হাতে লাঠি গাছটি, বা হাতে না জালানো সিগারেটটি ছু'আঙ্গুলে চেপে 
অন্য অন্য আনুলগুলি দিয়ে হাটুর লুঙ্গিটা টেনে তুলে ধরে, মুখ নীচু ক'রে, 
সিড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে খটুমটু করে উপরে উঠতে উঠতে বলে চলেছেন, না 
এ কখনো চুরি নয়, এ একেবারে ডাকাতি, ডাকাতি করেছে। 

“হ'ল কি? ঘাবড়ে গেলাম। কি আর করি, মিঁড়ির মুখে দীড়িয়ে 
রইলুম। তিনি উপরে উঠে এলেন। প্রণাম করে উঠতে তিনি বল্পেন__জানো, 
কাল আমার ওখানে ডাকাতি হয়ে গেছে-_-একেবারে ভাকাঁতি-_সব লুটে 
নিয়ে গেছে ।**" 

“চেয়ার একটা এগিয়ে এনে দ্বিলুম। তিনি অত্যন্ত অস্থির মন নিয়েই 
বণে বল্পেন__-কাল সন্ধ্যেবেলাও ঘরে যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠিক আছে। 
ভৈরবীকে ছোট আলমাব্বীটার উপরে বসিয়ে রেখেছিলুম--পীঝের আলো 
তার মুখটিতে এসে পড়লো । মুখখানি যেন ভৈরবীর হামিতে তরে গেল। 
******তৈরবীকে দেখেতো! আমার মনট1 ভারি খুশি--লক্ষ্মী পেঁচীকেও বল্পুম-_ 
তাহলে তুমিও থাকো! এইখানে । ওদিকে মুকুট মাথায় সিংহটা ডেকে উঠলো! । 
বল্পে-_আমি বুঝি তবে একলাটি এই কোণে পড়ে থাকব? বল্পুম--দরকার 
নেই বাপু, তুমিও এসো এইখানে--বলে সব কটিকেই আলমারীর উপরে, 
এনে বসিয়ে দিলুম ।'***** মনটা বড় খুশিতে ছিল কাল-_রাতে ঘুমটাও ভালো 
হোল। সকালে আজ একটু অন্ধকার থাকতেই উঠেছি। বারান্দায় এলুম 
আমার কুটুম-কাটামদের খোঁজ নিতে। দেখি তারা কেউ নেই লেখানে। 
এযা। কি হলো-__বাঁদশা, বীরুকে ডাকলুম-_-বন্ধুম তোর1 কেউ নিয়েছিল? 
তারা বল্পে-না। বৌমাদের বলি--তোমর! দেখেছ কি, কে নিল? তারাও 
বল্পে--না। চাকরবাকরদের ধমক্ষ ধামক দিলুম--তারাঁও বল্পে-_তারা 
কিছু জানে না। বাগানে নেমে গেলুম তাড়াতাড়ি, ছেলেদেরও নিগ্নে গেলুষ। 
বলুম, খুঁজে দেখ নবাই মিলে, কি জানি যদি কেউ ফেলে দিয়ে থাকে। 
নিজেও কত খু জলুম। কোনে! নিশান! পেলুম না তাদের। কি করে পাঁব, 
ভাকাতি হয়ে গেছে--লুটে নিয়ে গেছে_একি আর পাব কখনো ।****.. 
আহা, তোমাকেও যদি দিতুম, তবে থাকতো! । বলতে বলগতে সিষ্টি নিয়ে 
নেমে গেলেন। 


২৬, 'শিল্পাচার্ধ্য অবনীজ্জনাথ 

“ভিনি চুপ করে থাকার লোক ছিলেন না। সকলকে বলে লারাদিন 
খুঁজে খুঁজে 'তৈববী', পেঁচা ও সিংহের সন্ধান চললো । অনেক খোঁজার 
পরে তিনতলার চিলে ছাদের ভা! কানিশের উপর পেলেন সিংহ ও 
ভৈরবীকে । পেঁগটিকে পাওয়া গেল নীচে বাগানের এক কোণে ময়ল! 
আবর্জনার মধ্যে । খুব সভব বাদরের উপদ্রবে এই রকমট। হয়েছিল ।”১ 

আরও একদিন একটি কুটুম হারিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কত যে ব্যস্ত হয়েছিলেন 
তার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীযুক্তা চন্দ-রই লেখনীতে। 

তিনি একদিন জোড়ার্সীকোর «নং বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, শিল্পগুকু যেন 
কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, “না, ও আর 
পাওয়! যাবে না । একেবারে গঞ্জ পালিয়েছে ।” 

প্রশ্ণ হোল--কি খুঁজছেন আপনি? শিল্পী বললেন, “একট! ইদুর জ্যান্ত 
হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোধায় যে পালাল। ও ঠিক গর্তে গিক্নে 
ঢুকে বদে আছে। কাল বিকেলে একটা ইদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু, 
বেড়ে ইছুরটি হয়েছিল। কেবল লেজটুকু জুড়ে দেয়া বাকি! ভাবলুম, 
এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ভালে! দেখতে পাচ্ছিলু্ 
না_-চৌকিট1 বারান্দায় রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলে! 
পাচ্ছি তাইতেই কোনো রকমে তারের একটি লেজ যেই না ইছুবের সঙ্গে 
জুড়ে দিয়ে একটা--মোঁচড় দিয়েছি--টক্‌ করে হাত থেকে লেজ সমেত ইছুরটি 
লাফিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, এদিকে খুঁজি ওদিকে খুঁজি, বাদশাকে 
বললুম, আলোটা আনতো একটু খুঁজে দেখি কোথায় পালাল। না, সে 
কোথাও নেই। বান্ে ভালে! ঘুম হল না,_-ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম, 
ভাবলুম যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে । দেখি সেখানে যত পোড়া 
বিড়ি আর দ্বেশলাই এর কাঠি ছড়ানো $ চাকরবা! খেয়ে থেয়ে ফেলেছে। কিন্ত 
আমার ইছুরের আর সন্ধান মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে 
বনে মজা! দেখছে। কী আর করা যাবে ।”২ 

কিন্ত সে থোজার পাল! একদিনেই শেষ হয়নি । তিনদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন 
বাগানের আনাচে-কানাচেতে। ভাবতেন, যদি মিলে যায়। 

কুটুম-কাটামদের জন্ত ছিল তার এমনি দূর ও ব্যাকুলতা! যেমন নাম 
দিয়েছিলেন, তেমনি তাদের তাঙ্ধের লঙ্গে ব্যবহার । আত্মীয় কুটুদ্বের মতই ছিল 


১ ই রাঈীচল-র বিবৃতি অহপারে। 
*, ঘরোগ্গা (ভূমিকণ ) £ অবনীল্রনাখ ঠাকুর । 
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এদের আদর ও কদর । অতি হতে, প্রাণ ঢেলে ও দরদ দিয়ে যেমন গড়তেন, 
তেশনি আদরে যত্বে কুটুদ্বের মতই তাদের রাখতেন । চিন্জাঙ্কনের চেয়ে কম 
'নিঠা ও একাগ্রতা ছিল না একাজে। ইছুরের ছুটে পালিয়ে যাবার ঘটনাটি 
ছার! উপলব্ধি করা সহজ যে তিনি এই খেলনা-পুতুল গড়ে তাদের মধ্যে 
প্রাণের স্পন্দন অন্থভব করতেন। তিনি তাদের জীবন্ত মনে করতেন। 

অতি তুচ্ছ ও ক্ষুত্র বস্ত নিয়ে খেলার ছলে এই উত্তট ও অদ্ভূত রূপ হি 
ষুলে কিছু চাপ1 দুংখ-বেদনার প্রভাব ছিল মনে হয়। এই বিষয়ে কিছু 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার জোষ্ঠা কন্যার একটি বিবৃতিতে । শেষ জীবনে এক 
লময় তিনি চিত্র রচনার কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন । এমন সময় তার 
জীবনে এল ঘোর ছুর্দিন। জোঁড়ার্সীকোর বাড়ী ছেড়ে তীকে চলে যেতে হয় 
বরানগরের “গুপ্ত নিবাসে'। এর অবশ্তভাঁবী ফল শিল্পীর মনকে উদাস ও 
ব্থাতুর করে তুলেছিল নিঃদন্দেহে। সেই উদ্দা বিচ্ছেদ-কাতর মনকে 
তিনি নিবিষ্ট করেছিলেন কুটুম-কাটামের কাঁরুকলার মধ্যে। অবশ্ঠ 
'জোড়ার্সীকোতেই তিনি এই কাজের প্রথম সুচনা করেছিলেন। অনেক আগে 
থেকেই তিনি নানা! অকেজে! জিনিস দিয়ে অদ্ভুত সব খেলনা ও মুদ্তি তৈরী 
করতেন। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন ছবি আকার হাতটি ও বুঙড-তুলির স্থানটি 
এসে ছেনি-বাটালি ও কাঠ-কুটা পুনে! দখল করে বসলো, তখন তার জ্যোষ্ঠা 
কন্ত1 একদিন জিজ্জেন করলেন-_- 

“বাবা, তুমি আর ছবি আকোনা কেন?” তছুত্তরে তিনি উদ্বাসভাবে 
বলেছিলেন-_ 

“মনে আর রঙ ধরেন! তো আকবে! কী? এখন আমার এই কুটুম- 
কাটামই ভালো! |” ] 

“মনে আর রুঙ ধরেনা”-কি বেদনা-মঘিত উক্তি! অদ্ভুত ভাবাস্তর 
এসে গেল তার জীবনে । চিরনবীন শিশু-প্রাণ আর এক নতুন হ্বপ্সে 
বিভোর হলেন। কিন্ত পেই শ্বপ্ন-স্িভোরতা তীঁকে নিক্কিঘ্ন করেনি। তিনি 
তার ক্রিয়াশীল শিল্পীসত্তাকে আর এক নতুনতর ও অংশত্তঃ কিছু লঘু চেতনায় 
উদ্দীপিত করে এই রূপ-বিরপের মধ্যে করালেন পুনহিচরণ। ইহাকে 
'অবনীন্দ্র-মানসের ছিতীয় ত্বরূপের বিকাশ বলা যায়। 

এই ছ্বিতীয় স্বরূপ কিন্তু বছ পূর্বেই তার অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল । 
চিন্তাঙ্কনের ফাকে ফাকে ইতিপূর্বেও তিনি কিছু কিছু কারুকর্শ করতেন 
বলে জানা যায়। পাথর কেটে কুঁদ্েও কিছু রূপস্থক্টির অভ্যাস তাঁর ছিল। 


২৭ শিল্পাচার্য ক্ষরনীজনাথ 


জো! কল্বার কাছে পাথরের ভাঙ্গা চাকি চেয়ে নিয়ে তাতে দ্বাসীঘ্ কোলে 
শিশু নাতির মৃদ্তি উৎকীর্ণ করেছিলেন অতি হত্ব সহকারে । 

একবার কোথায় একটি কষ্টিপাঁথরের নোড়া পেলেন ঝুড়িয়ে। ঘটনাটি 
জোডাসীকৌতেই ঘটেছিল। নোডাটি পেয়ে তিনি খুব উল্লসিত হয়ে বলে 
গেলেন একটি কচ্ছপ তৈরী কর্পতে। ওটির আকার আয়তন হয়েছিল এক 
বিষত আন্দাজ । সেই স্ৃষ্ি-নিদর্শনটি খুব কৌতুকরদের প্রবাহ এনে দিয়ে- 
ছিল তখন সকলের মনে । কচ্ছপ তৈরী হচ্ছে। এমন সময় এসে পড়লেন 
শিল্পগুরুর ছাত্র প্রবোধেন্দু ঠাকুর। তিনি তখন শিলাময় কুর্মটিকে হাতে 
নিযে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মজা! করে ছাত্রকে বললেন--. 

“দবেখেছিস্‌, খাসা কাটা হয়েগেছে রে......কচ্ছপের দীড়া, যেন বর্ধ 
এটে খাড়া হয়ে উঠেছে । চলতে চাইছে । আমার দেখেছি এবার পুরীর 
লমুদ্রের ধারে যেতে হল।' 

এই জাতীয় শিল্পায়ণে তিনি কখনই অতিরিক্ত কাটাছাটা ও পালিশ কর! 
এৰং তৈরী জিনিসে চাকচিক্য আনয়নের চে] করতেন না। অতএব কচ্ছপও 
গড়ে উঠলো! স্বাভাবিক নিয়মে । অন্নন্বক্প ছেনি হাতুড়ি চালিয়ে যে রূপটি 
বেরোল তার মধ্যে তিনি বোধহয় খানিকটা পুরাবস্তর আমেজ অনুভব 
করেছিলেন। তাই আবার শিশ্ককে মকৌতুকে বলে উঠলেন-_ 

“এই দ্যাথনা, এবার কচ্ছপটাঁর পিটে একট1 2000 9. 0, কি বলিস্‌ 
নরুণ দিয়ে লিখেদি। আর তারপরে পুরীতে গিয়ে এই কুর্দম অবতারটিকে 
পাথারের জলে দিই ছেড়ে । জলের লাবণ্য মেখে ওট] ফুলতে থাকুক । তারপর 
একদিন 4000 4. 7).-তে, বুঝেছিস, প্রত্বতাত্বিকদের চৌথ টাটিয়ে অবন 
ঠাকুরের কমঠ বাবাজী পিঠ জাগিয়ে ভেসে উঠবেন ।”১ 

অবনীল্নাথ কোন জিনিস, কোন উপাদ্বানকেই তুচ্ছ মনে করতেন ন1। 
ভূচ্ছ ও সামান্যতম উপাদানে মহৎ শষ্টির প্রেরণায়ই যে তিনি কুটুম-কাটাম 
রূপান্বণ করতেন তা সহজেই অন্গুমেয় | « এই বিষয়েও তার একটি শিল্পার্শ 
ছিল অতি উচ্চাঙ্ষের। দলেই উচ্চ আদর্শটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ধ 
প্রাঞ্ল করে লহুজ ভাবে ও ভাষায়। 

*নিকষ্ট থেকে উৎরুষ্ট, অন্থন্দর থেকে হুন্দরে যেতে সেই পাবে যার মন 
উত্তর ও সুন্দর ; যার মন অসুন্দর মেও এইভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। 


৯ অবসীরভলিত্‌ £ এাবোফেনু ঠাকুর। 
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আর্টিস্ট, কবি ভক্ত এদের মন এমনিই শক্তিমান যে অস্থদায়ের মধ্য দিয়ে 
স্থদায়ের আবিফার ভাদের পক্ষে সহজ ।”১ 

অবনীন্্রনাথের মহান্‌ শিল্প প্রতিভার স্পশে লমন্ত তুচ্ছ ও সামান্য 
অনুরূপ ভাবেই মহৎ ও অনামান্ত হয়ে উঠতো! । একটা নতুন ও অভিনব 
কিছু গড়তে হবে এই ছিল তার পর্বদার চিন্তা ও চেষ্টা। এই জগতে কিছুই 
অকফেজে! বা ফেলে দেবার জিনিন নয়, সব কিছুকেই কাঁজে লাগানে। যেতে 
পারে__এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ । তীর জ্যেষ্ঠ জামাতার 
ছিল বুক্‌ বাইস্তিং-এর কারখানা । সেখানে গিয়ে দেখলেন, পেস্ট বোর্ডের 
ছাট্গুলি পড়ে রয়েছে অকেজো! জিনিনের মত। তিনি বলে এলেন ওগুলে! 
যেন ফেলে দেয়া না হয়। কিহবে তা য়ে? সকলের মনে সেদিন এই 
প্রশ্ন। তিনি বললেন--আগেকার মৃত অ, আ, লেখ! তা বানানে। যাবে। 
তিনি তার এক পিঠে ছড়া লিখে দেবেন, আর তদহ্থযায়ী উদ্টোপিঠে ছবি 
করিয়ে নিলে বেশ চাহিদা হবে তার! তার ইচ্ছাুষায়ী ছাট” গুলি তাকে 
পাঠিয়ে দিতে, তিনি তাদের প্রতিটিতে স্বর ও ব্যঞ্চনবর্ণ ধরে ধরে এক একটি 
ছড়া লিখে দিতেন। তাও হয়েছিল এক একটি নতুন স্ষ্টি। 

প্রবীণ শিল্পাচার্যের সেই নব-স্গ্রিরাঞজির অভিনব ও উত্তট বূপায়ণ দেখে 
রমিকজন সকলেই মু হয়েছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করেছেন অকৃন্তিত চিত্তে । 
চিন্তাশীল মনীধীরাঁও এই স্ষ্টিরাজির অডিনবত্ব দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও 
পুঙ্গকিত হয়েছেন । আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক এই কারুকলার মধ্যে 
তার দ্বিতীয় আর একটি নবতর শিক্পীমানসের যে পরিচয় রাখলেন তা জাতির 
জনক গান্ধীজীরও দৃষ্টি এড়ায় নি। 

অবনীন্রনাথের কিছু কিছু কুটুম-কাটাম আজ শান্তিনিকেতন কলাতবনের 
দন্পদ। তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে আনার সময় নেখানে তৈরী এই জাতীয় 
সথটি-সম্পন্ধ কলাভবন সংগ্রহে উপহার দিয়ে আসেন। তার কিছুদিন পরেই 
মহাজ্সাজী শাস্তিনিকেতনে গিয়ে তা দেখতে পান। সেখান থেকে তিনি 
আসেন সোদপুরে। ওখানে এসে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে একথাঁনি চিঠি 
লিখেছিলেন। তার মধ্যে কুটুম-কাটাম প্রসঙ্গে তিনি ঘা লিখেছিলেন ত। 
যেমন কৌতুহলকর, তেমনি গৌরবের বিষয়। চিঠিখানির কিছু অংশের 
বঙ্গান্বাদ £ 


১ সৌন্দধ্োর সন্ধান £ বাগেখরী শিল্প প্রবন্ধাধল।। 


২৬ শিল্পাচচার্ধা অবনীহ্নাথ 

প্রিষ্ন অবনীবাবু, 

“কাল সকালে আমি নন্দবাবুর মিউজিয়ম দেখতে গিযেছিলা। 
সেখানে একটি কাচের আলমারীতে আপনার কয়েকটি অপূর্ব শিল্পন্থট্ির 
নিদর্শন তিনি আমাকে দেখালেন। সেগুলি নান! সামান্ত ও তুচ্ছ জিনিস 
দিয়ে তৈরী, এমনকি নগণ্য কাঠকুটো থেকেও। আপনি ঘাঁতে ভারতকে 
তথা সারা জগতকে এমন জিনিস আরও দিতে পারেন তার জন্তে আপনাকে 
সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে হবে। 

চিঠিখানির তারিখ-_-২১.১২.৪৫।১ 

অবনীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন কামন! করে গান্ধীজী এই চিঠিখানি লেখার 
পরে তিনি আর ছ'টি বছর মান্রঞ্জীবিত ছিলেন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর 
মাদে তিনি কুটুম-কাটামের খেলাঘর ভেঙ্কে দিয়ে চলে যান অনস্ত অরূপের 
রাজোে। মহাত্বাজীর আকাঙ্জাহুযায়ী আরও দীর্ঘদিন ধরে কুটুম-কাঁটাম 
সী করে দিয়ে যেতে না পারলেও তিনি যা দিয়ে গিছেন, যা রেখে গেছেন 
তা বিশ্ব-শিল্পের ভাগারে যেমন নবতম অবদান, তেমনি তা| বিন্মক্নকর, চিন্তা 
উদ্রেককারী ও অপূর্ব রসসঞ্চারী। 

অবনীন্্রনাথ তীর শিল্পী-জীবনের উন্মেষক্ষণ থেকেই খুক্পতাত রবীন্দ্রনাথের 
উৎসাহ প্রেরণা লাভ করেছিলেন অফুরস্ত ধারায়। চিরকাল কৰি ও শিল্পীর দুই 
জীবন একটি সুমধুর সহযোগিতার বন্ধনে ছিল আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার 
ক্ষেত্রে অবনীন্ত্রনাথকে 'ষুগ প্রবর্তক বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি 
শিল্পীর শেষ বয়সের কুটুম-কাটাম দেখেও অতিমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। 
শিল্প নিদর্শন হিসেবে এদের তিনি বিশেষ একটি উচ্চম্থানও দিয়েছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত! বাণী চন্দকে বলেছিলেন-_- 

“অবনের খেলনাগুলে! ছু'তিনজন করে না দ্বেথিয়ে একট! পাবলিক 
একজিবিশন করতে বলিস্‌। খুব ভালো হবে। নবাই দেখুক, অনেক কিছু 
শিখবার আছে। লোকের স্ষ্টিশক্তির ধাবা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ! 
ছবি আকত, তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে এখন খেলন! করতে শুরু 
করেছে, তবুও থামতে পারছে না, আমার লেখার মতে1। না,সত্যিই 
অবনের স্জন-শক্তি অদ্ভূত।”২ | 


১, জলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত “ছবির রাজ! ওবিন ঠাকুর? পুত্তক থেকে গৃহীত। 
২, বযোয় (ভূমিক1) £ অবনীল্তরনাথ ঠাকুর । 


॥ ১২ | 


রূপতাঁপস, রূপের পূজারী অবনীন্দ্রনাথের রূপাভিসাঁর হয়েছে কত বিচিত্র 
ও অনস্ত পথে। কিন্তু নিছক রূপরচনণ করেই শিল্পন্ষ্টি হয় না। তার সঙ্গে 
চাই রসসঞ্চার। রসই শিল্পের প্রাণ। যিনি রূপরচনা ও রদ সঞ্চারে লমান 
স্থনিপুণ তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আর প্রকৃত শিল্পরূপ গড়ে ওঠে বাইরের রূপ ও 
অন্তরের অরূপ ছুই মিলিত হলে। তা আবার গভীর কল্পনা ও আবেগ 
অনুভূতির রদে সিক্ত হয়ে উঠলে তবে হয় রস-রপ। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ 
বলেছেন-_ ূ 

“রূপ ফোটানো! এবং রস-গছানে! এই দুই কাঁজ হল শিল্পীর ।” 

রস কোন্‌ উপায়ে, কি ভাবে সঞ্চারিত হতে পারে তাও তিনি বলে 
“দিয়েছেন অতি সহজ কথায়-_ 

“ছবি ও কবিতায় মনের বেদন ঠিক নিবেদন করা গেলে তবেই রস 
জাগল।” নু 

মনের বেোদন'কে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্ত যেমন চাই একটি 
সংবেদনশীল মানসিকতা, তেমনি চাই বিশেষভাবে দেখার চোখ । এই চোখ 
ও মনের সঙ্গে আরও প্রয়োজন হোল সাধনার । অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা 
যথার্থরপেই হয়েছিল এই জ্রিন্্রোত ধারার সম্মেলন। তার সহজাত রূপবুদ্ধি, 
অদ্ভুত সজনী প্রতিভা ও হাদয়াহভূতি নিষিক্ত রসধারাকে তিনি জীবনভর 
কত অনস্তখাতে প্রবাহিত করেছেন অপরিসীম সাধনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
গ্রহণ-বর্জনের নানা পাল! পর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। তার চিত্রায়িত রূপমালার 
মূল ব্হদ্য আরও নিহিত আছে তার শ্বীজাত্যাভিমান, চিরাগত এঁতিহৃধাবায় 
সব বিশ্বাস ও বিশ্বজনীনতার আদর্শের মধ্যে ! 

তার শিল্পী-জীবনের প্রতিটি পর্য্যায় আলোচন! করলে দেখা যায় যে প্রতি 
স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বূপবৈশিষ্ট্যের মূলে এক একটি বিশেষ ভাবধারা ও প্রেরণা 
ছিল কার্ধ্যকর। তীর যৌবনের প্রারস্তে চিত্রবিষ্ায় নিযমাহছগ শিক্ষার যে 
ব্যবস্থা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় ও বিদেশী শ্রিক্ষকের কাছে। সুতরাং 
সেই শিক্ষানীতিতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও তার সঠিক রূপায়ণ ছিল 
অনশ্যকরধীয়। তাঁর ফলে নিসর্গ চিজ্জ ও মনুষ্য মৃণ্তি রচনায় তিনি অবিলঘে 
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একজন দিদ্ধ-শিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । শিক্ষা অস্তে নেচার স্টাডি 
করে দৃশ্ঠচিন্র অঙ্কন স্ধদ্ধে তিনি বলেছেন--- 

“এখন ল্যাগুস্বেপ আর্টিস্ট হয়ে ঘাড়ে ইজেল, বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলুম। কিন্ত কতকাল আর চলবে এমনি করে? তৰু মুক্ষেরের 
ওদিকে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি দৃশ্য একে ছিলুম |” 

“কতকাল আর চলবে এমনি করে ।”_ এই উক্ভিটির মধ্যে কিছু হতাশা ও 
বেধনার ভাব আছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য প্রথায় তাঁর শিক্ষাকে সার্থক 
ও সুন্দর করে তুললেও, মন তাঁর ভরেনি একেবারেই । কিছুদিন বিদেশী 
রীতির সাধনাঁচচ্চা চলার পরেই তিনি অকস্মাৎ একদিন দন্ধান পেয়ে গেলেন 
প্রাচীন ও মধ্যধূগীগ্ন ভারতকলার ধশর্ধ্যময় অজানা জগতটির। সঙ্গে সঙ্গে 
শুকু হোল তীর স্বকীয় সাধন! ও হ্বদেশের চিত্রত্ীতির রসরহস্ত উদ্ধারের চিন্তা 
ও চেষ্টা। ভারতীয় চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা হোল, তা রেখা প্রধান । তিনি 
সেই রেখার কারুতা! ও বর্ণ মিশ্রণের শ্বতন্ব রীতি-পদ্ধতিকে আয়ত্ত করে তাঁকে 
নতুনভাবে ও ভাষায় এবং অন্পূর্ণ ভিন্ন রূপাদর্শে প্রকাশ করতে প্রয়ামী হন। 
কিন্ত তিনি তার শিল্পী-জীবনের উধালগ্নে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, যেখানে 
তিনি বাস্তববাদী প্রথায় আলোছাক়্াপাত, শারীর-বিজ্ঞান ভিত্তিক বূপাকতি 
রচনার পাঠ নিয়েছিলেন, তাকে উপেক্ষা-অবহেলা করেন নি কখনও । পরবর্তী- 
কালে তার তুলিকায় ঘে সকল মন্্তমৃত্তি প্রতিকৃতি রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে 
জগৎগ্জোড়া খ্যাতিলাভ করেছিল তাদের রূপর্হস্য বিশ্লেষণ করলে তাঁর চিজ্জ- 
কলার আদি পাঠ গ্রহণের পর্ধ্যায়টিকে অন্বীকাঁর কর! যায় না। 

তার শ্বকীয় সাধন! কিছুদূর অগ্রগতি লাভ করার পরেই তিনি জাপানী 
চিন্র-পদ্ধতির লক্ষে স্থপরিচয় লাভের এক অপূর্ব স্থযোগ পান। জাপানী প্রথায় 
চিন্্পটকে জলে ধুয়ে ধুয়ে বর্ণলেপের রীতিকে তিনি দাদরে গ্রহণ করতে এতটুকু 
বিধাগ্রন্ত হননি। কিন্ত তাঁকে তিনি অবিকল গ্রহণ করে কাজে লাগান নি। 
এই প্রথায় তিনি তার চিত্রাবলীতে এনে দিলেন কৃহেলি মাখা, হ্বপ্রময় নতুন এক 
জগতের সন্ধান। অতিস্ুক্ষ সুকুমার রেখার সঙ্ষে মিলিত শতধৌত রঙের 
মাক়্াজালে ভার চিন্পট অভূত এক অপ্তলাস্তভাবের গভীরতা ও অমীম বহস্- 
ঘ্বনরূপের রাজ্যে হোল পরিণত। 

বঙ-রেখার করণ-কৌশলের সঙ্গে মিলিত হোল অভিনব ও অপূর্ধ নব 
রূপমাল।। কত যে বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ তিনি পটের বুকে ধরে দিয়েছেন 
ভাব লিক শীষ! বংখ্যা আঁজ আর নির্ণাত হওয়া! লন্ভব নয়। যত পট, তত 


শিল্পাচার্য বনদীজ্নাথ ২৬৭ 
ভিন্বরপ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষ, পঞ্জপাথী সব কিছুই ভিন্ন ভিন্ন পটে ভিন্ন 
রূপে ও ভাবে-ভাষায় করেছে আত্মপ্রকাশ। 

স্বকীয় রীতিতে প্রথম যাত্রাপথে পদক্ষেপ করে তিনি ষে কষ্ণলীলার 
চিত্জাবলী রচনা! করেছিলেন তার মধ্যে মঙ্ন্যমৃত্তি রূপায়ণ, আঙ্গিক প্রকরণ, 


বর্ণ নযাবেশ ও পরিবেশ স্থটিতে একটির সঙ্গে আর একটির মোটামুটি হিল ও 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। 


কিন্ত তারপরেই ক্রমশঃ বিধয্নবস্তর ঠ্বচিত্র্যও যেমন স্থপ্রতুল হয়েছিল, 
আঙ্গিক শৈলীর পৰীক্ষা-নিবীক্ষাও বিচিত্র পথগামী হয়ে উঠলো, তেমনি দেখা 
গেল নানা অভিনব পের বিকাশ ও প্রকাশ । খতুসংহারের চিত্রাঙ্কন পর্ব 
শেষ হতেই সেই অতি বিচিত্রতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে! নান! নতুন বিষয়ের 
চিত্র মধ্যে । এর উৎকষ্ দৃষ্টান্ত তার মেঘদুতের চিত্র নিচয। তিনি এই সকল 
চিত্রে যে মৃত্তিরাঁজি ও পরিবেশ রচন1 করেছেন, তা কোন পূর্বস্থরী স্ষ্ট নিদর্শনের 
অন্গগামী নয়। এই স্থপ্টির অন্তরালে রয়েছে বহুদিনের নানা অভিজ্ঞতা সর্চিত 
রূপবৈচিত্র্যের অক্ফুট ব্যঞ্জনা, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির চিরাগত প্রবাহ প্রস্থত 
অকৃত্রিম এক নবীন রূপের সাধনা । আরও বলা যায় যে, এ হোল শিল্পীর অতল 
অস্থভূতির স্পর্শনসিক্ত এক অভূতপূর্ব অলৌকিক রূপের সাধনা । এই জাতীয় 
বিচিত্রভাব আরও নবতর হয়ে প্রকটিত হয়েছিল ওমর খেয়ামের চিত্রগুচ্ছে। 

পাধারণ অর্থে স্থন্দর ও মনোরম বলতে যা বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে কখনও তার চিত্ররূপ রচনা করেন নি। চিআাফিত 
রূপাবলীর উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য্য বিচার যদি বহিরঙ্গ দেখে করা যায়, তাহলে 
অবনীন্দ্রনাথের অনেক চিন্রকে হয়ত মনোরম বলা যাবে না। আপাতঃ- 
রমণীয়তার অভাবই হয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে । কিন্তু তিনি ছিলেন শ্বতন্ত্র সাধন- 
মার্গের পথিক । 

এই বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও ক্রিয়া-পদ্ধতি ছিল আলা! $ অন্য কারোর সঙ্গে 
তার তুলনা চলে না। তিনি ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তাঁকে নয়নাভিরাম কয়ে 
আবার তাকে চাকা দিয়ে চাপা দিতে চেয়েছেন নানা রঙের আবরণের 
অন্তরালে । এ হোল বহিরঙ্গকে অস্তরঙ্ষের মধ্যে নিয়ে স্বাপনা1 করা । রঙ ও 
রেখাকে সথসমগ্স করে একটি আত্মস্থ রূপের প্রকাশ করাই ছিল তার চিন্ত 
দাধনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য । তার গ্রপদ্ধী ধারায় চিন্র রচনার গোড়ার কথাও এই | 

শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্ধ্যায়ে মতি বুড়োর (ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারী ) 
সমালোচনার উত্তরে তিনি নিজেই এই কথা বলেছিলেন। সাধারণ দর্শক তো 


২৯৮ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


চাঁন ছবিতে স্থুম্পষ্ট পৌন্দর্ধ্যাভাস। অতএব, সাধারণ ষ্বাজধঘ মতি বুড়ো 
বলেছিলেন- 

“দেখুন, ছোটোবাবু, আপনার ছাত্র নন্দলাল, স্থরেন গান্গু্দী, ওর! ছৰি 
আজকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্র করে ভালো! ছবিই এক্কেছে। কিন্তু আপনার 
ছবি দেখে তাতো মনে হয় ন11'.***আপনার ছবি দেখলে মনে হয় আকা 
হয়নি মোটেই।” 

শিল্পী বললেন, “সে কি কথা! আপনার কাছে বমেই আঁকি আমি, 
আর বলছেন, আকা বলেই মনে হয় না।” 

“না, মনে হয় যেন ওই কাগজের উপরেই ছিল ছবি।” 

সেই লময্স অবনীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, “এঁকেছি, চেষ্টা করেছি, 
এ সমস্ত ঢাকা দেওয়াই হচ্ছে ছবির পাকা কথা। আকাশের পাখি ঘখন 
উড়ে যায়, বাতাসে কোনে! গতাগতির চিহ্ন রেখে যায় না।***ছবির বেলাও 
মেই একই কথা।” 

মাঁ্ছষের ূপকে ছবিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার কথায় অবনীন্দ্রনাথ 
আর একবার ব্যক্ত করেছিলেন তার নিজ আদর্শ ও চিস্ত চেষ্টার কথা । 

একদ1 কবি জসীমউদ্দীন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনার ছবির পাত্র- 
পাত্রীদের আপনি হ্ুন্দর করে আঁকেন না কেন? লোকে বলে আপনি ইচ্ছে 
করেই আপনার চরিত্রগুলোকে এবড়ো-ধেবড়ো করে আকেন।” 

তদুত্তবে তিনি বলেছিলেন, “আমি সুন্দর করেই আকি। আমার কাছে 
আমার সুন্দর! তোমাদের কাছে তোমাদের স্বন্দর। আমি ইচ্ছে করে কোন 
ছৰি অসুন্দর করে আকিনে ।**. 

সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের চিত্তে শিল্পীর নিজের সুন্দরই বড় কথা এবং শেষ 
কথা। তাহলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অপরের চোখে হুন্দর হয়ে, বমিকের 
হয়ে রসসঞ্চা করে, ক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক থেকে ত চিরস্তনে উত্তীর্ণ হয়ে 
চিরনুন্দরের আসন করেছে লাভ । 

এই চিরায়ত সৌন্দর্ধয স্থির মূল রহস্ত অনেকাংশে নিহিত আছে শিল্পীর 
'াবাল্য দেখা চারিভিতের রূপরাজির মধ্যে । তবে নিজন্ব পন্থায় চিত্রকর্ম 
শুর করে তিনি কোনদিন এবং কখনই তার আশেপাশে ছড়ানো! বূপরাজি ও 
সৃষ্ঠাবলীকে পর্ধ্যবেক্ষণ করে তখুনি তাঁকে অবিকল পটে স্থান দেননি। 


তি 
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তিনি আশৈশব দেখা তার গৃহ পরিবেশ, বাড়ীর ক্রিক্সাকর্দ এবং সুখ- 
দুঃখের স্বতিকে নিজ হদয়পটে মুদ্রিত করে, অন্তরের মণিকোঠায় আবদ্ধ 
রেখে ভাবীকালের এক একটি বিশেষ মুহূর্তে তাদের স্বতিছায়াকে তুলে 
ধরেছেন চিন্র-লিখনে । 

কনে সাজানো” ছবিটি সম্থদ্ধে তার অস্তব্য, প্প্রসাধনের বেলায় 
জোড়ার্সীকোর বাড়িতে অন্দরমহলে যে সুন্দর মুখ সব, যে ছৰি সব লংগ্রহ 
করলে মন, আমার 'কনে সাজানো” ছবিখানিতে তার অনেকথানি পাবে ।” 

বাল্যকালের আনন্দ ও সুন্দরের ম্বতিকে যেমন বড হয়ে পটে ধরে 
দিয়েছেন, তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে যে সত্য অনুভূতিগুলি 
হয়েছিল, যৌবনের প্রারস্ত থেকে জীবনের নান] পর্ধ্যায়ে যে সুখ ছুংখ ও 
বেদন! ব্যথার পালা চলেছিল তারও প্রভাবপুষ্ট অনেক চিত্র পাওয়া! যায় 
তার স্যটির মধ্যে। 

প্রথম জীবনে তীর একটি বালিকা কন্ার মৃত্যুর শোক ঢেলে দিয়ে তিনি 
এ'কেছিলেন শাজাহানের অন্তিম অবস্থার ছবি। 

ক্ষীরের পুতুল'-এ যে ষষ্ঠী বুভী *একেছিলেন তার রূপচিত্রের নেপখ্যেও 
আছে শিল্পীর ছেলেবেলাকার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার প্রভাব। বালক 
অবনীন্দ্রনাথ দুপুরের নিস্তব্তার মধ্যে তাদের বাড়ীর আশেপাশে ও 
আনাচে-কানাচেতে যে সকল শব্ধ শুনতেন তার মধ্য দিয়ে মনে গড়ে 
উঠতো! নানা গল্প ও ভুতুড়ে ভাবরাঁশি। সেই গল্পের মধ্যে তিনি পশুপ্রাণীর চলার 
ছন্দ ও শব্দ যেমন অনুভব করতেন, তেষনি যেন দেখতে পেতেন ব্রহ্ষদত্যি 
ইটছে, জটে বুড়ী আমছে। এই কথ বলতে গিয়ে তিনি বর্ণন! দিয়েছেন-_ 

“জটে বুড়ী সত্যিই ছিল, লাঠি ঠক্‌ ঠক করে আলত ? মযুরে তার চোখ 
উপড়ে নিয়েছিল। 'ক্ষীবের পুতুল”-এ যে যী বুডী একেছি ঠিক সেই রকম 
ছিল সে দেখতে ।” 

প্রৌচত্বে উপনীত হয়ে আকলেক তিনি 'পদ্মপন্জে শিশির বিন্দু'। সে 
ছবিতে প্রতিবিদ্িত করলেন জীবনের নশ্বরতার প্রতিরূপ। ন্ুখছুঃখের খেলার 
স্তরবাহী জীবনধারার প্রতীকধর্ম্ী রূপ ওটি। এই ছবিখানির কথা বলতে 
গিয়ে শিল্পী বলেছেন, “পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত দে সব হুখের দিন গেল, তার 
স্বান্দ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার ?” 

আবাল্য তিনি মননের ভাগ্ডাবে সঞ্চয় করে এসেছিলেন কত শত সৃখছুঃখ, 
আনল ও সুন্দরের শ্বতি। পরবর্তীকালে তা কাঁজে লাগিয়েছেন নানাভাবে, 


৭৯ শিল্পাচাধ্য আবনীজানাথ 


বিশেষ কৰে চিজ রচনাক্স। সে কথাও তিনি অনেকবার বলেছেন তার 
শ্বতিচারণাতে । এক স্থানের কিদ্বদংশ হ'ল-- 

“লেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে । তখনই ঘে নে সব সঞ্চয় 
কাজে লাগাতে পেরেছিলুম তা নয় । ধরা! ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় 
কাজে এল ; আমার লেখার কাজে, ছবি আকার কাজে, গল্প বলার কাজে ।” 

বাড়িতে গহুনাওয়ালী, চুড়িওয়ালী আসত। বোষ্টমী আসত ভক্তিভত্বের 
গান শোনাতে । বালক অবনীন্দ্রনাথ তাদের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবভঙ্গী মনে 
গেঁথে রেখে পরে ছবি আকার অময় তা কাজে লাগিয়েছেন অনবরত । তার 
মুখেই শোন গিয়েছে তা। তিনি বলেছেন-- 

*কোন্‌ রঙের পর্ন কোন্‌ ঞ্ঁড়ি মানাবে বড় চিত্রকরীর মত বুঝত তার 
ছিসেবে চুড়িওয়ালী। তোমরা বঙ্কিমবাবুর বেলায় নভেলে যে সব ছৰি পাও 
সে নব ছবি শ্বচক্ষে দেখেছি আমি খুব ছেলেবেলায় । এখনো চুড়ি পরানে' 
ছবি আঁকতে কোন রঙের পর কোন্‌ রঙের টান দিতে হবে জানি, সেজন্ত আর 
ভাবতে হয় না। তুমি যে সেদিন ব্ললে, সীওতালনীদের খোঁপা আপনি 
কেমন করে ঠিকটি একে দিলেন? খোঁপার কত রকম প্যাচ সেই চুল বাধার 
ঘরে বসে শিশু দৃষ্টি শিশুমন ধরেছিল” 

ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রনাথ দেখতেন ছোট পিসীম। ঠাকুর ঘরে বসে মহিম 
কথকের মুখে পুরাণের গল্প শ্তনছেন। কথক ঠাকুর লাল বনাত গায়ে দিয়ে 
বন্দতেন, হাতে তার কপোর আংটি । হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। 
বড় হয়ে তিনি কথক ঠাকুরের ছবি করেছিলেন। তার মুখেই শোন! গেল-.. 

"কুপোর আংটির ঝকৃঝকানি এখনও দেখতে পাই। আকতে শিখে সে 
ছবৰি একখান! এ কেও ছিলুম।” 

পরবস্তীকালে আর একজন কথক এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের গৃহে । নাম 
তীর ক্ষেত্রনাথ কথক। শিল্পীর চিত্র রচনার কাজে তিনিও কিছু প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন। তার মুখে বর্ণনা শুনেই তিনি 'লীলাকমল' অর্থাৎ পদ্ম 
ফুলের উপরে বালক কৃষ্ণের দাড়ান রূপটি একেছিলেন। 

তার ম্বগ্ছে গানের আমর বসত প্রায়ই। একবার এক গা্গিকা 
এনেছিলেন কাশী থেকে, নাম তার স্রম্বতীবাঈ । চমৎকার গান গেয়েছিলেন 
তিনি। অবনীন্দ্রনাথ তখন পাকাপোক্ত শিল্পী। সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে ভিনি 
ায্লিকার ছবি একে নিচলন তখুনি। এই বৃকম প্রত্যক্ষদর্শনজাত ছৰি তিনি 
মে করতেন তা তার রচিত 'পংখ্য প্রতিক্রাতি চিজ দেখেই বোঝ ষায়। দিবে 
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'আলোচ্য ছরিতে তিনি বাস্তবিক ালেখ্য ধরে রেখেছিলেন, ন। ছোটাসূটি 
একজন গার়িকাম্ম র্ূপচিত্র করেছিলেন তা বোঝা যাক না। তিনি কেবল 
বলেছেন, “সব স্তত্তিত। আমি তাঁড়াতাড়ি তার ছবি আকলুম, পাশে 
গ্রানটিও লিখে রাঁখলুষ ।” 

চিত্রাঙ্কনের মৌল প্রেরণ! সম্বন্ধে তিনি ছুঃংখ-বেদন! ও ব্যর্থতার কথাই বেশী 
বলেছেন। তিনি বলেছেন যে মনে যে রঙ, ব্ূপ ওরস আঙতো। চোখে যা 
তার ভেসে উঠতো, তার অনেকথানিই ভিনি ছবিতে সর্বদা! ছিতে পারতেন 
না। তবে ছু'একবার যে আনন্দে মগ্ন হয়ে ছবি আকার অবকাশ পাননি তা 
নয়। একবারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কষ্ণ চরিত্রের ছবিগুলি 
রচনার সময় সেই আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন । তিনি বলেছেন-- 

“সারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গ্রিয়েছিল। চোখ বুজলেই 
চারিদিকে ছবি দেখি, আর কাগজে হাত ছোয়ালেই ফস্ফস্‌ করে ছবি বেরয়।” 

শিল্পীর মাতৃবিয়োগ হোল। কিন্ত মায়ের কোনে মৃত্তিচিন্র তিনি করে 
রাখেন নি। একদিন ধ্যানমগ্ন হযে অন্ধকারে বসে মাতৃরূপ কল্পনার চোখে 
দেখে একে ফেললেন। সে রূপের উৎস ও প্রেরণ! তার অর্তদৃষ্টিজাত। 
প্রতিমু্তি চিত্র হিসেবে সেটি অনবদ্য । অমন হৃম্্ম তুলির টানে অঙ্কিত মৃতিচিত্র 
বিরল। তিনি নিজেও বলেছেন-__ 

“এত ভালো! মুখের ছবি আমি আর আকিনি।” 

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ও পাছাড়-পর্বতে তিনি বেড়িয়েছেন, ভ্রমণ 
করেছেন বারে বারে । তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী, মানুষের চেহারা, চরিত্র 
ও সংস্কৃতির ম্বরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য পটেতে। পুত, র'চি, 
দা্জিপিং, কার্দিয়াং ও মুসৌরী ভ্রমণের ফলশ্রুতি দেখা যায় কত শত চিজ্জপটে । 
কিন্তু তার অধিকাংশই সেই সকল স্থানে অঙ্কিত হয়নি। দেখে-শুনে এসে 
পরে কোন একদিন নিজ অন্তরের অন্গভাব দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করে 
দিয়েছেন বিভিন্ন ছবিতে, বিচিত্র রূপে,ও ভঙ্গীতে। 

পুরীর দেবদামীর চিত্র তার সার্থক নিদর্শন | গড়িধী “টাইপ” আরও হন্দর 
ও সার্থকভাবে মূর্ত হয়েছে কাঁজরী চিত্রে | এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

পপুরীতে বলে সমুদ্র দেখেছি, নাচ দেখেছি, সেখানে আকিনি। বহুকাল 
পরবে কলকাতায় বসে আকলুম নে সব ছবি।” 

পুরী ভ্রমণ করেছেন অনেকবার। রাতের অন্ধকারে পাল্কী করে 
'কোনারক যাআআর গ! ছম্ছমে ভূতুড়ে ভাবটিও প্রন্ফুট করেছেন তিনি কিছু 


২৭২ শিল্পাচার্য অবনীশ্রনাথ 


নংখ্যক পটের বিচিত্র দৃশ্তাবলীতে। সেই চিত্রাবলীও--অবস্থাই ভ্রমণ পথে 
অঙ্কিত হয়নি । ভ্রমণ অন্তে গছ কোণে বসেই তিনি তার রূপ দিয়েছেন । 
তার মধ্যেও পাল্কী বাহকদের চেহারা, চত্রিত ও বিরল বৃক্ষপত্র, বালুকাময় 
ভূখণ্ডের নি:স্তব স্থবিস্তীর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পীর বহু পথ প্রবাহিনী 
কল্পনা ধারার কুষ্ঠ, হুমার্িত ও ভাঁবগ্ভীর প্রযুক্তি কৌশলে । 

গঙ্গা নদীর সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক আবাল্য, আর তা ছিল অত্যন্ত গভীর। 
পিতার বাগানে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে গ্রীমারে ভ্রমণের কাল পর্যাস্ত 
তিনি গঙ্গাকে দেখেছিলেন নানা বিচিত্র রূপে ও ছন্দে। গ্বীমারের সেই সকল 
অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন তার পথে বিপথে বইখানিতে। তারপরে 
অনেক দিন গত হলে তিনি সেষ্টু গঙ্গার দৃশ্য বিশেষতঃ বর্ষাকালের ভরা-গঙ্গার 
ছবি একেছিলেন কয়েকখাঁনি। তার একটি ছবি কমানিয়ার বাঁজা কিনে 
নিয়েছিলেন। এই কথা বলার সময় তিনি মন্তব্য করেছেন-_ 

“গঙ্গার ছবি কমানিকার রাজা নিয়ে চলে গেলেন, দেশী লোকের নজরই 
পড়ল না! তাতে, অথচ ম!1 গঙ্গা, মা গঙ্গা বলে আমরা চেচিয়ে আওড়াই খুব।** 

মূলৌরী পাহাড়ের চিত্র-লিখন প্রদঙ্গেও সেই একই কথা, একই রীতি। 
তিনি বলেছেন-_ 

“দেখলুম আর আকলুম, আমার ধাতে তা হয় না। অনেক দিন ধরে 
মনের ভিতরে যা তৈরী হ'ল, তাই ছবিতে বের হ'ল। মন ছিপ ফেলে বনে 
আছে চুপচাপ । আর সবই কি ঠিকঠাক বের হয়? মুলৌরী পাহাড়ের একটি 
সন্ধ্যেব পাখি আকলুম, কিভাবে সে ছবিটা এল ?”১ 

কিভাবে এসেছিল তা! তার বর্ণনাতেই জান! ঘযায়। বাংলাদেশে সেদিন 
বিজয্লা। তিনি হঠাৎ দেখলেন মুসৌরীর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে লাল 
আলোর ঢেউ চলে যাচ্ছে। আর তাতে পাহাড়ের উপরে ঘাস পাতা নব 
ঝিলমিল করে উঠছে। তাঁর মনে হোল যেন ম! ছুর্গা কৈলামে ফিরে গেলেন। 
তার আঁচল থেকে সোনার কুঁচি সব ছড়িয়ে পড়ছে । কিন্ত ছবি তিনি সেখানে 
আকেন নি। আকলেন কলকাতায় ফিরে এসে | এই বিষয়ে তার বর্ণন1-- 

“তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে এই ছবি আঁকতে বসলুম। 
ঠিকঠাক সেইভাবেই কি বের হুল ছবি? তাতে! নক্প, মনের কোণ থেকে 
বেরিয়ে এল সোনাণি রূপোণি রং নিম়্ে হ্ন্দবী একটি সন্থ্যের পাখি--সে, 


১ জোড়াসাকোর ধারে। পৃঃ ১৪৬ 


শিল্পাচার্নয অবনীজন্না ২৭ 


বাসায় ফিরছে। মনের এ: কারখানা! বুঝতে পাঁরিনে। এত আলো, এত 
ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হল একটি পাখি, একটি কালে পাহাড়ের খণ্ড 
আর তার গায়ে একগোছা সোনালি ঘাস। অনেক. ছবিই আমার 'তাই-- 
মনের তল। থেকে উঠে আস বস্ত 1৮১ 

মূসৌরীর অভিজ্ঞতা ্রস্থৃত ছবি সম্বদ্ধে তিনি আরও বলেছেন-_ 

“মুমৌরীতে দেখেছি, ঘুরেছি। অনেককাল বাদে.বের হল পাখির ছবিগুলি। 
সেখানে থাকতে ছবি আকিনি ? ঘুরে ঘুরে দেখেছি, পাখির গান শুনেছি।”* 

শিল্পী-জীবনের শেষপর্্যায়ে অবশীন্দ্রনাথ থে চণ্ডীমঙ্গলের চিত্রে সিরিজ 
করেছিলেন, ভার কোন কোন নিদর্শনের মূলেও মৃপৌী ভ্রমণের নেপথ্য 
প্রভাব ষিদ্ধমান। চণ্তীমঙ্গলের চিত্র রচনার স্ৃদীর্ঘকাল পূর্বেবে তিনি মুপৌরীতে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু মনের মণিকোঠায় ঘে রূপমালার স্থতি সঞ্চয় করে 
রেখেছিলেন, তা৷ জাবনের শেষলগ্নে উজাড় করে দিয়েছিলেন কবিকহ্কণেক 
ছখিতে। তার প্রদত্ত বিবরণ--- 

“কবি ক্কনে একেছি সব শেষের ছবি--ছুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘট 
হাতে আনছে একটি মেয়ে। মূসৌরী পাহাড়ে বিজয়ার দিন ওই অমনি ছবির 
খলড়াই পিখেছিল মন, এও বুঝি তাই। সেই.সুসৌরী পাহাড়ের কথ! কতকাল 
বাদে বের হল কবি কক্কনের পটের ছবিতে ।৮৬ 

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত আরব্য রজনীর চিত্রগুচ্ছে বনু মানষের ভিড়। তিনি 
মানুষ ও পশুপ্রাণীর সমাবেশটি এক একখানি চিত্রে অতি মনোরম ভঙ্গীতে কৰে 
তাদের একাত্মতার স্ত্রে করেছেন গ্রথিত। আরব্য রজনীর চিত্রের রূপরাঞ্জির 
মধ্যে শিল্পীর চেন! মহলের অনেক রূপস্থতির স্বাক্ষর বিস্কমান। এমনকি ছুই 
একটি ছবিতে তাঁর আত্মরূপেরও সন্ধান পাওয়া যায়। আর তা বিশেষ 
অস্পই্ও নয়। 

কুষ্ণমঙ্গলের চিত্রাবলীতে তিনি যে রূপ রচন। করেছেন তার মধ্যে আপাতঃ- 
দৃষ্টিতে প্রাচীন পটচিশ্রের কিছু র্ূপাভান লক্ষিত হলেও, মে ফর্মসমূহ তার 
নিজের । কালীঘাটের পটাহুষায়ী রেখা, ভৌল নয়। তিনি এই চিত্রে ভিন্ন 
ভিন্ন রঙের স্থল রেখা দংযোগে রূপ রচনা করেছেন। তার অঙ্কিত এই 
রূপের প্রপ্নান বৈশিষ্ট্য হোল গতিময়ত1। কিছু সংখ্যক ছবির মধ্যে প্রদ্ফুট 
হয়েছে শ্লীর সহজাত রহন্তবোধ । তবে আবাল্য দেখা বাংলার পটচিত্র তাক 


১, ২, ও, ৪* জোড়াসীকোর ধারে । পৃঃ ১৪৭, ১৪৪" ১৪৮ 
১৮ | 
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শিল্পচেতনার মর্শমূলে কিছু রমলঞ্চার যে করেছিল ত1! এই চিন্রনিচয়ের দপ 
বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ অহদ্দিষ্ট নয়। 

আখ্যানধন্্খ চিত্রে তার আখ্যানপ্রিয়ত! বহুমূখী হলেও, তা কোন একটি 
বিশেষ দৃষ্টিতঙ্গীর সীমিত গণ্তীতে আবদ্ধ থাকেনি। কবিগুক রবীন্দ্রনাথ ও 
ন্তান্ প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাঁরদের গ্রস্থার্দির বিষয় অবলম্বনে তিনি যে চিত্রাঙ্কন করেছেন, 
তার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বিষয় গৌরবের মধ্যে বরণীয় ও বর্জনীয়ের প্রভেদ 
জ্ঞান। আরও পাওয়া যায় আখ্যান কেন্দ্রিকতা অপেক্ষা প্রাণসত্ত। ও বূপতৃষ্ণার 
বছ বিস্তার। কিন্তু সেই বূপতৃষ্ণ নেহাত ইন্দরিয়ানছুগ নয় । তার মধ্যে অধিকতর 
পরিস্ফুট হয়েছে শিল্পীর গভীর জীবনবোধ, অর্ত দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম চেতনা । 

“চার্ম অব. কাশ্ীর' গ্রন্থের চ্জায়ণে তিনি সেখানকার ঘে প্রাকৃতিক রূপ 
ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেমন হ্বাভীবিক, তেমনি চিত্রহারী। সেই নিসর্গ শোভ। 
যে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নয়, তাও সম্যকরূপে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা 
রাখে । সেই ব্যাখ্যানে প্রথমেই বলতে হয় যে, কাশ্মীরের মেই রূপচিত্রের 
বৃহণ্য নিহিত আছে শিল্পীর কল্পনার অতলম্পর্শ প্রবাহ এবং বিশেষ রকমের ও 
অভিনব ধরনের একটি মানসিকতার মধ্যে । চিত্রাঙ্কন কর্শে তিনি স্পই্টতঃই 
রঙ-তুলির সক্কে মনকে সমান স্থান দিয়েছেন । তিনি বলেছেন-- 

“কালি কলম মন, লেখে তিনজন । এই তিন নইলে ছবি হয় না।” 

তাঁর মতে চোখ যত কিছুই দেখুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। 
মন হা ধরতে পারবে তাই কেবল ছবিতে, পটেতে ফুটিয়ে তোল! সম্ভব। কিন্তু 
মন আবার চোখে দেখা সব কিছুকে সমভাবে ধরে রাখতে পাকে না। তারই 
স্থরে সুধু মিলিয়ে বলা যাক-_ 

“জ্আাথি যত জনে ছেরে সবারে কি মনে ধবে 1” তারপরেই তিনি বললেন--- 

“চোখ যত জিনিস দেখছে সে বড় কম নয়। কিন্ত সবকি আর মনে 
খরছে। তা নয়। মনের মতযা তাই ধরছে, সেইগুলিই কাজে আসছে 
"আমাদের ছবিতে ।”১ 

কাশ্মীরের চিত্র ব্যতীত অন্যান্ত “স্থান চিন্রে'-ও দেখা! যাঁয় যে, বাস্তব 
প্রাকৃতিক দৃশ্তকে তিনি স্বীয় ভাবাঙ্ছভূতি ও মানস মননের আধারে প্রথমতঃ স্থান 
দিয়ে, পরে তাকে বহশ্তময় গহন এক রসবেদনের দিকে এগিক্কে নিয়ে গেছেন । 
ভাই তার তুলিকান্ব প্রতিটি দৃশ্চি্ শ্বপ্নালু ভাব ও গীতিময়তাক্স পরিপূর্ণ । 


১. জোড়াস কোর ধারে। পৃঃ ১৪৬ 
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অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট শিল্পরূপের মর্মকথা আলোচনা হুত্রে তীর তুলিকার 
প্রতীকধন্্ী চিত্রের কথাও উল্লেখনীয়। তিনি বিশেষ কোন গুঢ়ার্থক বিষয় ও 
জীবন-চেতনাকে প্রতীকতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে নির্জল! নৈব্যক্তিক 
বা বিমূর্ত পন্থা অবলম্বন করেন নি। বরং তা করেছেন অদ্ভুত ও অভিনব সব 
রূপভঙ্গীর মাধ্যমে । আর সেই রূপ পুরোপুরি তাঁর মনঃকল্লিত। বিষয়বস্ত 
সাধারণ হলেও তা স্থুলের সীম! ছাড়িয়ে সুক্মতার উর্ধলোকে উঠে এই্বরধযসিজ 
রম নিবিডতায় হয়েছে অভিষিক্ত । এই জাতীয় চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল 
“উটের মৃত্যু” । 

স্থবিদদিত এঁতিহাসিক ব্যক্তিদত্ত। সমূহের বূপচিত্র অস্কনেও তিনি সেই 
একই পন্থা ও নীতির অহন্থগামী ছিলেন। মুঘল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নায়ক. 
নায়িকাদের রূপাঙ্কন করেছেন তিনি নানা পটেতে। কিন্তু সমসাময়িক 
মুঘলাই তস্বীরের কোনও ভাব-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা কিছুরই প্রতিফলন 
নেহ সেখানে । অতএব, তীর তুলিকার মুঘল চরিক্র-চিত্র ইতিহাণ নিষ্ঠার 
সীমাকে উল্লজ্ঘন ন1 করলেও, সে যুগের বাদশাহী বিলাম এন্বর্্যের মহিমাকে 
সাদরে তিনি পটের বুকে লালন-পোৌঁধণ করেন নি। পরস্ত তিনি সেই সকল 
ব্যক্কিসত্তার আস্তর প্রকৃতিকে শ্বীয় বেদনের রসে অভিসিঞ্িত করে সম্পূর্ণ 
নতুন রূপে, শ্বতন্ত্র ভাব ও ভাষায় প্রতিবিদ্বিত করলেন তার অনবদ্য তুলির 
টানে, বণিকাভঙ্গের সুমধুর আবেশে । তাহলেও সে রূপাবলী সুস্পষ্ট ও সমৃজ্জল। 
কোনও আলো-আধারি খেল! নেই, কোনও কুকের মায়াজাল বিস্তীর্ণ হয়নি 
সে রূপের মধ্যে। 

অবনীন্দ্রনাথ কল্পিত দেহরূপ বিচিত্রপথগামী। তা দেখা-অদেখার মিলন- 
সম্ভৃত। প্রতিকৃতি অঙ্কনে বাস্তবিকতা মুখ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে রূপবদ্ধ 
ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ও ভাবমূত্তি প্রকাশের দিকে তীর অধিক আয়ান 
লক্ষণীয়। ববীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনীত বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর, বিশেষত; 
কবির অভিনয়াংশের অনেক রূপচিত্র তিনি একেছিলেন। এই॥ সকল চিত্ধে 
অবনীন্দ্রনাথ অভিনেতার রূপ রচন! প্রত্যক্ষ দর্শনজাত পন্থায় ন। করে, কিছু 
পরিমাণে মনোচ্ছায়াবাদী (12051659510201509 ) ব্বীতির প্রয়োগেঃঠকরেছেন। 
তাঁর ফলে চিত্রপটে একট! বাস্তব ও অবান্তবের মিলন হয়ে অপূর্ব একংব্ুদভাঁরে 
তা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই অভিনব রূপন্থষ্টির রহস্ত-কথ্]ু আরও নিহিত ।/আছে 
শিল্পীর বর্ণ-বিন্তাসের কৌশল মধ্যে। অন্থান্ত লাধারণ বিষুয়ের চিত্রেও কোনও 
গতাহুগতিকত! বা! হুনির্দি্ই পথে রূপ-কল্পনার প্রথা-পদ্ধতি অনুস্থভ হয়নি। 
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তিনি অতীত-মুখী হয়ে প্রাচীন জী রূপাদর্শ কোথাও অনুসরণ করেন নি। 
ম সংস্কৃত লাহিত্য এবং শিল্পশান্রে বিধত মহুস্তমৃত্ির আদর্শ ও লক্ষণাবলী 
তিনি অধীত করেছিলেন গভীরতাবে। কিন্ত নিজের চিত্র-চেষ্টায় ও রূপ-কল্পনায় 
ত! প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন নি কখনও । 
তীর লিখিত “2:01500 4£১860725, বিড়ঙ্গ' ও “ভারত শিল্পে মৃণ্তি' বই 
তিনখানিতে তিনি দেবদেবী ও নরনারীর নিখুঁত দেহরূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
লংস্থান ও গঠনের নিয়ম হুত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন পূর্ণাঙ্গ রূপে । 
আর তা করেছেন অনবদ্য সব রেখাচিজ্রের মাধ্যমে । কিন্তু তীর অস্কিত 
চিন্জরাবলীতে তদনুরূপ অঙ্গবিষ্ভান ও রূপ-রচনার প্রত্যক্ষ কোন আরোপ দেখ! 
যায় না। মহাকবি কালিদাসেব্ল কাবো নারীদেছের নিখুত গঠন ও গড়ন 
সম্বন্ধে যে বর্ণন! পাওয়া যায়, তারও কোন অপরিবত্তিত প্রয়োগের চেষ্টা তিনি 
কোথাও করেছেন বলে মনে হয় না। তার রচিত মেঘদূত ও খতুসংহাবের 
চিন্রপটসমূহ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 
সীমাহীন, সংখ্যাতীত তার কৃষ্টি বৈচিত্র্য । হ্বিশাল তার বূপ-ভাগ্ার । 
কিন্ত দেখানে কোন ছায়াবাদ বা নৈরূপ্যের কুছেলিক1 নেই । সব কিছুই প্রত্যক্ষ 
রূপ, বূপাভাল ও বূপাধার। তার মধ্যে স্থানে স্থানে আবার হয়েছে রূপ ও 
অরূপের মিলন, সীমাতে অসীমকে বন্ধনের চেষ্টা ও শিল্পীর অমল ভাবাহুভূতির 
হ্প্রকাশ, তার মানস চেতনার অন্তরঙ্গ রূপটির অবাঁধ অভিব্যক্তি। আর তা 
প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে শিল্পীর যাঁছুকরী রঙ-তুলির চাক্ুতা ও কাকতার মাধ্যমে 
এবং তার নিগৃঢ় মরমী হৃদয়ের আবেগাহ্থভৃতির প্রলেপনে । তবে তা চিরাগত 
ধারায় প্রবাহিত শিল্প-লক্ষণার অবক্ষয়িত রূপের জাবর কাটা নয়। তা মহৎ 
উপাদান প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। শিল্পী হিসেবে ও রদিক রূপে তিনি 
অপরিসীম রসবোধ, ধৈর্ঘ্য, নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন প্রতিটি রচনার 
মধ্যে। কোথাও কোন ফাক নেই, ফাকি নেই। গ্রহণ-বর্জনের অস্বীরুতির 
আড়ালে কিছুকে চাপ দেবার চেষ্টা করেন নি কখনও । জীবনভর পাথেয় 
সঞ্চয়ের অপূর্ব কৌশল প্রতিবিদ্বিত হয়েছে তার কল্পিত প্রতিটি চিত্রে। কিন্ত 
তিনি কোথাও আত্মনত্তাকে নিলীন হতে দেননি। পরস্ত যে কৌশলে তা! 
করেছেন তা! যেন এন্দ্রজালিকের কৌশল। এ বিষয়ে অবনীন্্র-চি্ের শ্রেষ্ঠ 
মর্শ-ব্যাখ্যাতা ও. দি. গাঞ্ুলীর একটি উত্তি বিশেষ তাৎপর্য বন.করে-. 
৮6006 05 0000136 500 13100921--8, 1281. 0৫020 8130 &. 
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শু':৪৫1000-এ ছিল অবনীন্দ্রনাথের গভীর ও অকপট বিশ্বাস। তাকে 
অহ্বীকার করে তিনি কখনও শিল্প-পথে অগ্রসর হননি । কিন্ত তার ফলে 
পুরাঁতনকে কপি বা নির্জলা! অনুকরণ করেও কিছু স্থষ্টি করেন নি। 

তিনি তার ছাত্র অপিত হালদারকে একখানি চিঠিতে একবার 
'লিখেছিলেন-_ 

“বোটা ছাড়া ফল যেমন অপভ্ভব, 18016107. ছাড়া 2:0-ও তেমনি 
অসম্ভব ।” 

প:80100)-কে অঙ্গীকার ন করে, দেশের মহৎ এঁতিহের ভিত্তিতে তিনি 
সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্রনীতির যে বিরাঁট সৌধ রচন!' করলেনঃ যে মৌলিক 
প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন অগণিত চিন্ত্রপটে, তা আজ একটা “চ্যালেঙেখ' 
সম্মুখীন । 


তিনি লোকাস্তরিত হওয়ার পরে তার রচনাবলী সম্বন্ধে সহ্য ও 
প্রশংসাহ্ছচক আলোচনা যা হয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর হয়েছে উহার 
অসারতা প্রমাণের উদ্দেশে । 

দেশ-বিদেশের কিছুসংখ্যক সমালোচক কয়েক বছর ধরে একটি ধ্বনি 
তুলেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার রাজ্যে নতুন কিছু দিতে 
পারেন নি, নতুন সহি করার শক্তি-প্রতিতা তার ছিল ন1 এবং চিত্র বুচনার 
শিক্ষাই তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলা-পক্ষতির 
পুনরাবৃত্তি করেছেন। তীর তুলি কল্পনায় ভারতের লুগ্ড ও মৃত শিল্প 
পুনকজ্জীবিত হয়েছে মান্র। সুতরাং তিনি হলেন পুরাদস্বর একজন 
“0২৪৮15৪1130, | 

এই উক্তিগুলি আজ আর ধ্বনি মাত্র নয়। পুঁথি-পুস্তকে, বক্তৃতা- 
আলোচনায় সর্বত্র চলেছে অবনীন্ত্র-প্রতিভাকে মসীলিপ্ত করার ছুবুস্ত অভিযান । 
তাকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা। 

হাভেল সাছেব যখন এই শতকের প্রারস্ভে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সদধ 
লিখতে ও বলতে শুরু করেন, তখন তিনি দু'একবার 4৮15৪], শব্ঝটি ব্যবহার 
করেছেন। সম্ভবতঃ তারই পুনরাবৃত্তি আছ চলছে অনেকের য়ে, ও 
লেখনীতে । পরে কিন্তু হাতেল সাহেবও আর €:51ঘ৪1 কথাটির পুনকল্পেখ 
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কোথাও করেন নি। পরস্ধ তিদি অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিহ্যদের 
রচনাবলীকে নানাভাবে মৌলিক ও সম্পূর্ণ নতুনতর কৃষ্টি বলে আখ্যাত 
কয়েছেন। 

১৯০৮ সালে লিখিত গ্রন্থ এবং ইংলগ্ডের ওয়েম্বলীতে প্রদণিত বাংলার: 
চিন্রকল] সম্পর্কে তার রিভিউতে এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্থম্পষ্টভাঁবে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । হ্বাভেল সাহেব সম্ভবতঃ ভারতীয়দের মধ্যে দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে তখন, 
যে সচেতনতার অভাব ছিল এবং সে যুগে তার যে পুনর্জাগরণ হয়েছিল, আব 
অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সাঁধনার ফলে যে নতুনতর ভাব-ভাঁবন। সঞ্চারিত হয়েছিল, 
তার কথাই বলেছেন। তিনি ম্পষ্টতঃই জানতেন যে, অবনীন্দ্রনাথ মুল চিত্র 
স্বারা অন্থগ্রাণিত এবং বাজন্থানী-পাহাড়ী চিত্রের গভীর আবেগ অনুভূতির 
ছারা প্রভাবিত হলেও, তিনি নঁফলনবিমি করেন নি। যাক্ট্টি করলেন তার 
মধ্যে দেশী-বিদেশী, প্রাচীন ও মধাযুগীয় কারোর কোনও স্বতিচিহ্ন আৰ' 
রইল না। 

তা লত্বেও ভারতের মধ্যযুগীয় রাঁজস্থানী ও মুঘল চিত্রের বিশেষজ্ঞ 
ভঃহার্মান গোয়েট্সও অবশীন্দ্রনাথের স্ব কীয়তাকে হ্বীকৃতি দিতে পারেন নি ॥ 
তাঁর মতে বাংলাদেশজাত আধুনিক চিত্র-পন্ধতি বহুলাংশে অজস্তার চিত্রধারায় 
প্রভাবিত। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। কারণ,.অবনীন্দ্রনাথ কখনই অজস্তার 
চিজ থেকে কোন উপাদান, লক্ষণাবলী ও ভাঁবভঙ্গী গ্রহণ করেন নি। তিনি 
কখনও অজস্তা ভ্রমণে যাননি। তিনি ছাজদের পাঠিয়েছিলেন লেডি 
হোঁরিংহামের কাজে সহায়তা ও উক্ত চিত্রের রস-রুহন্য অনুশীলন করার জন্য । 
অজস্তার সাবলীল বলিষ্ঠ রেখারীতি ও বণিক ভঙ্গের কোন ক্ষীণ লক্ষণ 
বৈশিষ্ট্যও অবনীন্দ্রনাথের চিন্্রকে প্রভাবিত করেনি । তার ছাত্রদের কারোর 
মধ্যে গোড়ার দিকে তা মূল প্রেরণারূপে লক্ষণীয় হলেও, তারা তা অবিলক্ষে 
কাটিয়ে উঠে নিজ নিজ পন্থা ও পদ্ধতি তৈরী করে নিতে সক্ষম হন। 

ভারত শিল্পবেতা, ডঃ স্টেলা ক্রামরীশ কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে কখনও 
41২8৮159119 বলেন নি। তিনি বরং বলেছেন-_ 
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কিন্তু মিঃ আর্চার বলেছেন-_ 
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দেশীয় লেখকদের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে এলেন ডঃ মুল্ক্রাজ 
আনন্দ । তিনি ডঃ আনন্দকুমার হ্বামীর [00৮:০৭0০610 60 [70121 4৮ 
বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করে "০0160 [10191 
চ517,028” নামে একটি অধ্যায় নিজ দায়িত্ে যুক্ত করে অবনীন্দ্র-চিত্র বীতিকে 
যে ভাবে নিছক :৪৮£ছ৪1-এর পর্ধ্যায়ভুক্ত করেছেন তা ভঃ কুমারম্বামীর 
পুস্তকে বিধত হওয়! সঙ্গত হয়নি এবং বিভ্রান্তিকর হয়েছে। কারণ ডঃ কুমীরদ্বামী 
অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত চিত্ররীতির সঙ্গে প্রারস্ত থেকেই স্থপরিচিত ছিলেন। 
তিনি অবনীন্দ্র-চিত্রকে যোগ্য সম্মান দিতে কখনও কুন্তিত হননি । এই 
শতকের গোড়াতে ধার! অবনীন্দ্র-চিত্রের প্রচার ও উৎকর্ষ ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত 
হয়েছিলেন কুমারন্বামী তীদের অন্যতম। 

১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে ভঃ কুমারম্বামী এলাহাবাদে 001150191, 
00115£০-এ চিত্র সহযোগে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন [3160:5 ০£ 
[7501917 24701175 সম্বন্ধে । লেই বক়্ৃতায় তিনি বাংলাদেশজ্াত নব্যচিন্ 
রীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্ে তিনি 
অবনীন্দ্রনাথের চয়নশীঙ্গ মনোভঙ্গী অর্থাৎ বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শিল্পার্শ থেকে 
গ্রহণ-বর্জনের কথ]! বলেছেন এবং দেশজ অনুপ্রেরণার মুল উৎস কোথায় তাও 
নির্দেশ করেছেন । কিন্তু কোথাও বলেন নি যে, ইহ! পুরাঁতনের নব-উতথান 
মাত্। বরং তিনি বলেছিলেন-__ 
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সেই সময়েই তিনি শিল্পীচার্ধ্যের 'বিন্দিনী মীতা” ছবিটি সংগ্রহ করে নিক্ষে 
যান। ছবিখাঁনির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তিনি এলাহাবার্দের ব্তৃতায়। 
পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ তার নির্দেশে ছবির নামকরণ করেছেন এমন 
দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। তিনি অবনীঙ্রনাথের ছবিতে প্রতিফলিত 


২৮ শিল্পাচার্য অবনীন্জনাথ 


10018010658," সর্বদাই সর্ববাত্তঃকরণে হ্বীকার করে মন্তব্যার্দি কবরেছেন। 
গোড়ার দিকে আঙ্গিক-প্রকরণে ঘ! দোঁষ-্রটী লক্ষা করেছেন, তাও অকপটে 
বলে পথ পির্দেশ করেছেন। কিন্ত কখনই কোন প্রসঙ্গে একথ1 বলেন নি যে, 
তার কোন মৌপিক প্রতিভা ছিল না বা তিনি কেবল পুরাতনকেই 
পুনকুজ্জীবিত করেছেন । 

অথচ তাঁরই লিখিত প্রখ্যাত গ্রন্থে একালের আধুনিক ভাঁবধাঁরার অন্যতম 
প্রবন্ত1] লিখলেন যে, অতীতকে স্বীকার করা অন্যায় নয়; কারণ ভারতীয় 
সংস্কৃতির মহতী এঁতিহই দেশের মানুষের মধ্যে জাগরণ ও দেশাতুবৌধ এনে 
দিয়েছে। তারপরেই বলেছেন যে হ্াভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা 
প্রতিভাধর ছাত্রদের অজস্তার চিন্ত কপি করা কোন কোন দিকে হুফলপ্রস্থ 
হলেও তা আবার হয়েছে 015880:025' । আর লেডি হা!রিংহাঁমের অজস্তার 
অনুলিপি প্রস্তুতের মূখে যে শিল্প-আন্দোলন আরস্ভ হয়েছিল তাকে নবজাগবণ 
বল! হয় বটে, কিস্তু--[0 ৮০10 76 29015. 80608866 €০ 551] 16 
16%1581.” তারপরেই তিনি ইংলগ্ডের প্রি-বাঁফেলাইট, ভ্রাতৃসজ্ঘের সঙ্গে 
অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত চিত্রান্দৌোলনের তুলন1 করতে প্ররয়াসী হয়েছেন। 
"পইতঃ তিনি এই ছুটি আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত কোন সাদৃশ্য খুঁজে না পেলেও 
এই কথা লিখেছেন-__ 
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এখন প্রশ্ন হোল-- ভারতের প্রান ও মধ্যযুগীয় কোন্‌ শিল্পধারাটিকে তিনি 
পুনকজ্জীবিত করেছিলেন? কথার প্রত্যুত্তবে কথা সাজিয়ে এ বিষয়ে পুর্ণ 
সত্য আবিষ্কার ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ দুক্নহু এবং প্রায় সম্ভাবন। 
বছ্ভূর্তি। কারণ যারা এই সকল বিরোধী মন্তব্য করেন, তারা অনেকেই 
অবনীজনাথের শিল্প-সাধনার সমগ্র ধার! ও বিশিষ্টশার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
যোগ্য অবকাশ পাঁননি। কারণ তার চিত্রাবলীর অনেক নিদর্শন, বিশেষতঃ 
তার শিল্পী-জীবনের মধ্যান্ব-দীপ্তিতে ভাঙ্ধর অনেক চিত্রকলা! আজ সন্ধানের 
সীমানায় বাইরে চলে গিয়েছে । শ্রেষ্ঠতম স্ষ্টি যা তা সাধারণ বলিকজনের 
নাগালের মধ্যে নেই। কিছু প্রারস্ভিক ও শেষ পর্য্যায়ের নতুন পদ্মীক্ষার 
চি সঙ্থনিত চিত্রস্ব'দি বিশেষ বিশেষ সংগ্রহে সংরক্ষিত হলেও, ম্যাধ্য বিচার 
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বিশ্লেষণ করে যাঁচাই করার স্থযোগ বিশেষ নেই। অবনীন্দ্রনাঁথের চিত্রের 
উচ্চাঙ্গের নিখু'ত প্রতিলিপির সংখ্যা অতি সামান্ত। অধুনা নিশ্মিত বর্ষপঞ্জীর 
প্রতিলিপি অত্যন্ত অদার্থক। তার মাধামে ও পুস্তকে মুক্রিত গ্রতিলিপি দেখে 
যাঁচাই করলে হ্থবিচার অপেক্ষা অধিকতর অবিচার হওয়ারই সম্ভাবন!। 
কার্ধ্যতঃ হয়েছেও তাই । 

তার চিত্র সম্বন্ধে আলোচন] ও তার রসাম্বাদনের ধাবাও চলেছে নান। 
ভিন্ন পথে ও পন্থায়। কোন কোনও সমালোচক বলেন, তিনি নতুন রীতির 
প্রবর্তক। নিছক এঁতিহ্বান্নগ শিল্পী নন। আবার অন্ত মতাবলম্বীর! বলেন যে, 
তিনি নতুন ক্ষ্টির প্রয়াস করেন নি। পুরাতনকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন। 
সাধারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্ত সন্বন্ধেই অধিকতর আগ্রহী । টেকনিক ও স্টাইল 
সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। 

তার চিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষে 
নবজাগরণোত্তর কালে আর্ট সম্বন্ধে তিনিই প্রথম নবচেতন1! ও জাগৃতি সঞ্চার 
করেন। তিনি দেশের মানুষের স্পট সৌন্দর্ধ্-চেতনার কুদ্ধদ্বারে আঘাত করে 
দেশীয় ভাব-ভাবন] ও রূপাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্ত 
অতীতকে, বিস্বৃতকে আবার ঠিক সেইভাবই এনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। 
প্রাচীন এঁতিহ্ের প্রতি যে তার অন্থরাগ-আকর্ষণ তা কিছু পরিমাণে বোমান্টিক 
ভাবধারা সন্বন্ধীয়। তাহলেও তীর কাব্যময় বপসাধনাপদ্ধতি তাঁর একাস্ত 
নিজন্ব ভঙ্গীতেই চলেছিল বরাবর । এই প্রসঙ্ষে ডঃ ক্রামরীশের আর একটি 
মন্তব্য উল্লেখনীয়। তিনি বলেছেন-_ 

7০190 00 1001 7080]. 11) 01061 60 16100100102, [18 010051:65 
1০ :0581)6 006 [05019 0£ 1315 0 51501) 02601: 0108 10000108 
10100 1 (:2100662, 230. 00921: 0071)5, 

এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আলোচ্য বিষয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় 
শিল্পশান্তে বিধিত চিরায়ত নিয়ম-হ্থত্রাবলীকে অধীত ও আয়ত্ত করেছিলেন 
পূর্ণব্ূপে। তাঁকে ভাষাস্তরিত করে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাও করেছেন অতি 
প্রাঙলভাবে। 'বড়ঙ্গ' ও 40500 £0860505 তার প্রকুষ্ট ৃষ্টাস্ত ৷ কিন্তু 
শিল্পী হিলেবে তিনি কখনও সেই “কারিকা? অন্ুধায়ী বপ রচন1 করেন নি। 

তিনি পুরাতনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন ন!। 


১, ড1875-8075250 059:692]5 (01557 1949) 


২৮২ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


কিন্ত প্রাটীনকে পুনবাঁবর্তন করানোও লমর্থন করেন নি। এ বিষয়ে তীর 
হুজ্সষ্ট মত্ত তিনি প্রকাশ করেছেন অতি সরল ভাষায় 

“মানছষের বয়সের যেমন পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না তেমনি শিল্পের ক্রিয়া ঘে। 
অময়ে একটা সপ্তম আশ্র্ধ্য স্থষটি করলে তার পুনরাবৃত্তি হবে না আর, হয়ত 
হবে অষ্টম আশ্চর্য্য প্রকাশ, এর মধ্য বহছুযুগ কাটবে ।*১ 

এই উক্তির তাৎপর্ধ্য ধরে বলা যায় যে, প্রতিভাদীপ্ত কোন স্থ্টি করের 
কখনও পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। যেখানে যথার্থ প্রতিভা, সেখানে নতুন সৃষ্টি 
অবশ্ম্ভাবী। উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এই হ্ুত্রে আলোচনার' 
যোগ্য। জাতীয়তাঁবোধের উন্মেষের ফলে দেশের সর্বকত্র এবং সর্ধ্ব বিষয়ে! 
একদা! নতুন ভাবধারার প্রবল জেগ আসে। সেখানে অতীতের উচ্চ আঁদর্শ- 
সমূহ জাতীয় ভীব-ভাঁবন! বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল নিশ্চয়ই। জাতীয়তাবাদী 
জনসমাঁজ অবশ্যই অতীত ভারতের উন্নত ক্রিয়াকলাপ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছিলেন। কিন্তু এ কথা বলা সঙ্গত হবে না যে, তীর! প্রাচীনকে 
সামগ্রিকভাবে ফিরিয়ে এনে এ যুগের জীবন ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছিলেন। পরস্থ সেখানে এগিয়ে চলার, প্রগতির পথ তৈরী করার ও 
জীবনকে নতুনরূপে গঠন করার চেষ্টাই ছিল বেশী। সেক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের 
কোন প্রভেদ পার্থক্য বিবেচিত হয়নি। আধুনিকতা ও প্রগতিবাদের প্রতি 
ভারতের বিশেষ এক জনসমাজ এই বিষয়ে বিদেশ থেকেও যথেষ্ট প্রেরণা! 
লাভ করেন। কেবলমান্র দেশের প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করেই প্রগতির 
পথে তার] অগ্রসর হননি। 


অবনীন্ত্রনাথের চিত্র-চর্চা -সম্বদ্ধেড এই একই কথা। তাঁর মৌলিক 
প্রতিভা যে কত উচ্চ পর্ধ্যায়ের এবং তা যে প্রাচীন ও সমকালীন কোন আদর্শ 
নিদর্শনকে অন্থকরণ করার পথে চলেনি তার আরও উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত পাওয়! যায় 
তাপস সাহিত্যরৃতিতে। 

অবনীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর নিজ খেয়াল, অনীম কল্পনা, আনন্দানুভৃতি, রলোল্লাণ 
এবং রচনা সৌকর্ষ্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে অনন্য ও অসাধারণ । তাঁর চিত্রকলা ও 
সাহিত্য-রচনা! এক ভাবসুত্রে গ্রথিত এবং এক প্রাণধর্থে পুষ্ট । তাঁর শিশু- 
সাহিত্য সম্পূর্ণ চিত্রধন্দমী একটি বিশাল কল্পনার রাজ্যের সন্ধান দেয়। তার, 
সমুদয় সাহিত্যের পশ্চাতেই রয়েছে চিজকল্পের প্রভাব। শিশু ও কিশোরদের, 


১ শিল্পায়ণ ৮ £ অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


শিল্পাচার্ধযা অবনীজ্নাথ ২৮৩" 


জন্ত যা লিখেছেন এবং ভ্রমণবৃত্তাস্ত জাতীয় রচনাবলী সমস্তই পুরোমাত্রায় 
চিত্রান্ছগ। তার ভাব, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও চিস্তাধারা কোন দ্দিকেই- 
রবীন্দ্রঙ্ছমাবী কোন চেষ্টা চিন্তার চিহ্মমান্জ নেই। অতএব নিজ পরিবারে ধার 
উৎনাহ-প্রেরণার প্রাণম্পর্শ ছিল, তার সব কাজের মূলে, সেই 'রবিকা-র 
্রভাবমুক্ত হয়ে সাহিত্যক্ষেজে তিনি অনন্যতা বক্ষণে সমর্থ হলেন, আর মুখ্য 
জীবন-সাধন! যে চিত্রাঙ্গন তাতে অপর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিকে পুরো 
স্বীকার করেছেন বা প্রাচীনকেই মাত্র পুনঃ সঞ্জীবিত করেছেন, এ কথা 
যুক্তিযুক্ত নয়। তবে যে দেশের মাটিতে জীবনবৃক্ষের মূল প্রোধিত, যেখানকার 
এঁতিহ-রসে প্রাণসত্তা পরিপুষ্ট তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্হ করে জীবন-সাঁধনা" 
প্রকৃত মানবধশ্ম নয 

অবনীন্দ্রনাথ নতুন যুগে ভারতীয় চিত্রকলাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন 
কিনা--এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় চমৎকার একটি 
জবাব দ্বিয়েছেন-_ 

“41981210018 ৪0) 1785 ০1696650. 70015106 17 [20181 
0৪016107521] 11076, 0306 05 0106 01 1315 আ019061:601 (91616 1১০. 
০০6০৫ ৪ £6051020 0 ০5617) 2100 01:122021 06501001005 20৫ 
০৬০1590৪106 ৪51 118 188780108,৯ 

এই বিষয়ে প্রখ্যাত কলা-সমালোচক ও. দি. গাঙ্ুলীর একটি মন্তব্যও 
উদ্ধাতির যোগ্য। তিনি লেখেন__ 

“২0810 0০০0016 আ:00815 09115520026 106 15 ৪ [২০৬1521150 
16968:6106 006 20110018508 0106 2:0016176 501)001 01 0817018, 
[715 £213105 2005150 0£ 210 01309121395 1০761: 06 8:55100118.088 
1)6050905 2130. 10818186105 1:00 211] ০001700125 200 50100015, [7 
7085 £:66]15 980870620. 560:805 ০0: 01০00118121: 0020 78504851200 
8৪ 161] 85 07000 77010068] 00950675 11) ৪. 1102121 50110 0 
দি 8130 11985 205111072205]1 05200205155 1095 058 
8100 80111560000 6850200 2150 ভ2506100 001505 0 516 20 & 
[05568110005 £85100. 0 & 19805 2190. ০11 955103119060 1391000105৮ ২" 


১৭ 18%5-03119561 008৮2 (015, 2942) 
হ, ড185-3585৮ 055769215 (1৫595, 1942) 


২৮৪ শিল্পাচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ 


অবনীন্তরনাথ যে নিছক পুনঃ প্রবর্তনকারী ছিলেন না! সে সম্বন্ধে আরও 
'কিছু যুক্তিসিত্ধ আলোচনার অবতারণ। করা যাঁক। 

সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, স্বৃতকে সপ্ভীবিত করলে ও ভাঙ্গাচোরাকে 
জোঁড়াতাঁলি দিয়ে নতুন করলে তার মৌল রূপটি, গোড়ার কাঠামোঁটি 
পরিবর্তিত হয় না। অবনীন্দ্রনাথ য্দি জীর্ণ পুরাঁনে! বীতি-পন্ধতিকেই নতুন 
করে রূপায়ণ কন্মে প্রয়োগ করতেন, তা"হলে চিত্রের চেহারা-চবিত্রে তার কিছু 
না কিছু আমেজ-আভাগ পরিলক্ষিত হোত। 

অযৌক্তিকতায় ভর করে বলা যেতে পারে যে, তিনি বাঁজস্থানী-পাহাড়ী 
চিত্রের মত কৃষ্ণলীলা একেছেন, অজন্তার ন্যাঁয় বুদ্ধের জীবনালেখা করেছেন 
রচনা, আর মুঘল চিজ্রের মত বাঁ্দশা-বেগমের রূপ কল্পনা করেছেন। 

এই সকল বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন ঠিকই, তবে তা কোন পূর্ব আদর্শকে 
অন্থসরণ করে করেন নি। প্রথম কৃষ্ণলীলার রূপ দিতে বসে দিনরাত অদম্য 
চেষ্টা চালিয়েছিলেন নতুন পথ ও পন্থা আবি্ধীরের জন্য । নিজেই বলেছেন__ 
দ্বাকণ অতৃপ্তিতে তখন দিন কাটতে! তার। রুষ্ণলীলার প্রথম চিত্র কল্পনায় 
মুন্তির দেহরূপ রচনা, তুলি চালনা ইত্যাদিতে কিছু হূর্বলতার ছাপ প্রস্ফুট 
হলেও পুরাতনকে অন্ুকরণের কোন চিহ্ন নেই। বিষক্প-বিন্যাস, স্থাপত্য 
সংস্থান ও নরনারীর রূপ রচনাতেও তিনি নিজন্বতাঁর যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন । 
রাঁজন্থানী ও পাহাড়ীশৈলীর কষ্ণ-কাহিনীর চিন্রাপেক্ষা ইহা ভিন্ন রূপের ও 
ভিন্ন ত্বাদের। আর এই চিত্র দিরিজের 6৪০1: £:০৪109, প্রাকৃতিক পরিবেশ 
অর্থাৎ গাছপাল1, আকাশ মাটির রূপাঙ্কনে শিল্পীর পাশ্চাত্য প্রথায় আদি শিক্ষা 
কিছু ক্রিন্াশীল হওয়াতে সেখানে ন্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্য ও স্বতন্ত্র মনোহারিত 
সৃষ্টি হয়েছে । তবে বল! যেতে পারে যে জাম! পোশাক ও ভাঁবভঙ্গীতে কোথায় 
যেন পুরোনো! ছবির মত লক্ষণ আছে। ভাবতীয় সংস্কৃতির মৌল আদর্শ জানা 
থাকলে এবং তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে এই সাব্প্ের যুক্তি উপলব্ধি 
করা কঠিন নয়। কারণ অবনীন্দ্রনাথ যখন কৃষ্চলীলার এই ক্ূপাঁবলী বচন! 
করেছেন তখন ভারতের আত্ম! ও সংস্কৃতি তার স্বরূপ ত্যাগ করেনি। মুল 
জন-জীবনে আজও ত1 অপরিবন্তিত। হ্ৃততাং ভারতের ধন্মীয় বা মামাজিক 
বিষঙ্ষের রূপারোপে দেশীয় পরিবেশ, চিত্ত! ও সাংস্কৃতিক ভাবধারাঁর প্রতিফলন 
অনিবার্ধ্য। তার কষ্লীলার চিজ সিরিজকে কাংড়ার প্রখ্যাত কৃষ্ণ-কাহিনী ও 
ভাগবত ধন্তীয় চিত্রের লঙ্গে চাক্ষুষভাবে তুলনা! করলে একটি বিষয় অবশ্যই 
ফুস্প্ট হবে থে, বিষয়বন্ধ এক হলেগ্ড ভাবে কল্পনায়, রূপ-বচনায় ও আক্লিক 
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প্রকরণে উভয় চিত্র কত ভিন্নধন্খ্ণ এবং অবনীন্দ্রনাথের চিন্জরনিচয় একেবাকে, 
মৌলিকত্ব বজজিত নয়। এবং মধ্যযুগীয় চিত্রের পুনবাবৃত্বির পথে তিনি 
চলেন নি। 

বুদ্ধ হুজাতা এঁকেছেন তিনি । তার মধ্যেও প্রাচীন ভাক্কর্ঘ্য বা চিত্রের 
কোন আদল 'আভাঁষ নেই। তা! সম্পূর্ণ মৌলিক। কৃষ্ণলীলার পববর্তী 
চিঞ্রে, বিশেষ করে হুজাতার মুণ্তি রূপায়ণ এবং দীপাবশী, অভিসারিক। 
প্রভৃতি চিত্র রচনার সময়ে তিনি উত্তর ভারতীয় বেশ-বাঁন সমন্বিত] একটি 
বিশেষ ধরনের নিজন্ব কল্পনার নারীব্ূপ প্রবর্তন করেছিলেন যার সঙ্গে মধ্য 
যুগী্ কোন চিন্রশৈলীর নারীরূপের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। বঙ-রেখার 
গ্রয়োগেও কোন অন্থকরণের চিহ্ন দেখা যায় ন1। বুদ্ধ স্থজাতার চিত্রে 
প্রীর্কৃতিক পরিবেশ, গাছপালা ও মৃত্ভির দেহসজ্জায় বরং পাশ্চাত্য-বীতির 
আলোছায়াপাত বা ওজন সম্পন্ন বর্ণালির প্রয়োগ দেখা যায় যৎকিঞ্িৎ। 
কিন্ত অজস্ত।-ীতির ক্ষীণতম আভাস-ইঙ্গিত সেখানে নেই। 

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্রশৈলী সমূহের বিশিষ্টতা পর্ধযালে।চন। 
করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি যুগের প্রতিটি শৈপীর লক্ষণাবলী যেন ছকে 
বাধা। স্থনির্দিই ফরমূলা অন্ধ্যায়ী সব কিছুর রূপারোপের প্রথা । ষুগান্চলারে 
ও শৈলীভে্দে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করা খুব সহজ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 
সহম্র ছবিকে সহশ্রধারায় ভাগ করা যায়। প্রতিটি চিত্র স্বতন্ত্র বিশিষ্টত! 
সম্পন্ন। এক একটি চিত্রে এক এক প্রকার ভাবভঙ্গী, রউ-রেখার খেল! 
চলেছিল স্বতন্ত্র পথে ও পস্থায়। 

রেখাই ভারতীয় চিত্রের গ্রাণ। অবনণীন্ত্রনাথও শুরু থেকে সেই আদর্শ 
গ্রহণ করে রেখার ুম্্রতা ও সৌকুমার্ধ্য সাধনে দিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 
আর তা স্বতন্ত্র কাককৌশল সম্পন্ন এবং তা দেখে তাকে 725152119৮ বলা 
চলে ন। বরং বল! যায় যে তিনি অধিকাংশ ছবিতে জলে ধোয়া রীতির 
মাধ্যমে রেখা বচনায় নতুনতর অত্ভূত্ঞক কোমল ও অল্পষ্ট মাধুর্ষ্যের প্রবাহ 
এনে দিয়েছেন। 

এখন ০০105 5০6716-এ আসা যাক্‌। রাজস্থানী, পাহাড়ী, মুঘল 
ও পালধুগীক্ চিত্রে রঙের সংশ্রিশ্রণ অর্থাৎ ০0198: 17915100808 যাকে 
বল! হস ভাতে চড়া স্থরের উজ্জল ও ঘন বর্ণের প্রয়োগ বেশী। ম্গুয মৃত্তির 
দেহযূপ, তারভঙ্কী ও অভিব্যক্তি প্রায় প্রতিটি ছবিতে, সম্ভাবাপন্ন। ঘন 
জ্রনীজ্-চিত্রের মুখা বিশিষ্টত1 ছোল--রঙেরড়ে মিতালি, রেখা-রর্ণে রে 
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একতান । 61905 ০010আ:এর ব্যবহার বিশেষ নেই। নান! রঙের 
মিলনে-মিশ্রণে কুহেলিকা হৃষ্টি, দ্বপ্নের জগতে বিচরধ। রডের মৌল ব্বপকে 
শত ধৌত করে স্মিত রূপে পরতে-পরতে তাকে কাঁগজে-পটে ধরিয়ে দিয়ে 
তিনি গভীর তাব এনেছেন, মায়ার খেলা খেলেছেন অনবরত । 

আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য । মধ্যযুগীয় চিত্রে বস্তভার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক প্রথায় কল্পিত। গাছপালা, পাহাড়, মাটি, 
জল, আকাঁশ সমস্ত কিছু ছকে বীধা। অনেক সময় মনে হয় যেন একটি 
নকশ! থেকে ট্রেস্‌ করে ড্রইং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর খাকা"র মাধ্যমে 
তা করার প্রথা বাল্জস্থানী চিত্রে একদ। ছিল। 

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে কিন্ত ৃঁশ্তপট রচনায় বা অন্যান্য বিষয়ে কোথাও 
গতান্গগতিক রীতিতে আলঙ্কারিক ভাবধারার প্রয়োগ হয়নি। তিনি 
দৃশ্তমান জগতের নান] চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে নিজের মনের ভাব রলে সঞ্জীবিত 
করে প্রকৃতির রূপ রচনা! করেছেন। ত1 পুরে! বাস্তববাদী নয়, আবার 
অবাস্তব রূপের আলঙ্কারিকও নয়। বাজস্থানী, মৃঘল, পাহাড়ী ও পাল 
যুগের চিত্রে দেখা যায়-_গাছ, পাহাড়-পর্ববত, তৃণ ঘাস, পুষ্পগুচ্ছ, জলধারা, 
জলের ঘৃণিপাক, পোশাক-আসাকের নকশা, প্যাটার্ণ বিশেষ একটি ধরনে ও 
রূপাকৃতিতে চিরকল্পলিত। ভিম্ন ভিন্ন চিত্রে বিষয়, আখ্যান ও ব্যজিসতা 
"স্বতন্ত্র হলেও, উপযুক্ত বিষয়গুলিতে কোন প্রভেদ্দ বা পার্থক্য নেই। সেখানে 
এক একটি বিশেষ স্কুল বা শৈলী লক্ষণাকে চিহিত কর! আয়াসসাধ্য বিষয় 
নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দেহরূপ রচনা, প্রাকৃতিক দৃশ্পটের অবতারণ! 
ও অন্থযঙ্গ টিতে গতান্গগর্তিকতা ও একঘেয়েমির কোনও প্রশ্ন নেই। 
চিত্রালিত বিষয় ব্বতন্ত্র, ভাববুদ্ধিত্র প্রতিফলনও আলাদা। বিষয়বস্ত এক হলেও 
শেষ পর্ধ্যায়ের অনেক চিত্রে ভিন্নতর ভাব আনয়নেও সার্থক প্রচেষ্টার ছাপ 
দ্বেখ! যায়। গোড়ার দিকে কৃষ্ণলীলার চিত্রগুচ্ছ একই তাবধারা ও 
টেক্নিকেক্স যে ত্বটি তা ম্পই বোঝা যায়? সেই প্রথম প্রচেষ্টা ও দুরস্তভাবে 
নতুনের সন্ধানে চলার সময় কাটিয়ে পরবর্তীকালে ধা রচনা! করলেন ভার 
প্রতিটি চিত্রে ত্বাত্ত্য লক্ষণীয় । ক্রমশঃ তিনি যখন সিদ্ধির পথে এগিয়ে গেলেন 
তখনকার রচনাসমৃহ ধুগপৎ গভীর ভাবময়, রহম্তঘন, বুদ্ধিদীপ্ত, আবার 
দয় সংবেষ্ধে পরিপূর্ণ । মন্গুন্ মুত্তিতেও যে কত ভাব-তঙ্গী, কতশত রূপারোপ 
করেছেন তা ইন্বত্ত। নেই। ভায়া আমাদের চেন! মহলের হয়েও ঘেন অজানা, 
অচেনা । ছেলেবেল! থেকে যেখানে যা দেখেছেন তার ব্পশ্বতিকে তিনি 
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অভিনব পন্থায় পটের খুকে ধরে দিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, “সেই কৰে 
“দেখেছি এখানে-ওখানে যেটুকু মনে ধরেছিল তাই দিলুম পটের গায়ে ধরে ।” 
জগত ও জীবন, দেশ ও সমাঁজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি 
আবাল্য ছিলেন গৃহ পরিবার, প্রাকৃতিক পরিবেশ-আবেষ্টনী ও সমাজ-সংসার 
সম্বন্ধে অত্যস্ত সচেতন । তার ফলে সেকালের কথা বূপায়ণ করতে গিয়ে 
একাল ও আশপাঁশের বিষয়বস্তকে অনেক সময় বর্জন করতে পারেন নি। 
প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর বিষয় রূপায়ণে তার আগ্রহ অধিক ছিল ঠিকই 
কিন্ত সেই চিত্রায়ণে তিনি প্রাচীনপন্থী হয়ে বা প্রাচীনের দিকে মুখ করে 
কখনও চলেন নি। মেঘদূত ও খতুনংহারের চিত্রাবলী তার প্রকষ্ দৃষ্টাস্ত। 
ঘাড়োয়ালী চিন্রশৈলীতে কুক্সিণীর আখ্যান চিত্র বস্তঃই সুন্দর ও সার্থক। 
কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কুক্সিণীর রূপাঙ্কনে মধ্যযুগীয় চিত্রের ভাব ও লক্ষণাকে 
আদৌ অনুকরণ করেন নি। তার রচিত কক্সিণীর বেশবাস ত্বতন্ত্র এবং নেহাত 
'্ঘবোয়! ভাবের ব্ূপ ও ভাবভঙ্গী। বিগত যুগের আদর্শ অনুলরণ না! কবে, 
'পুরোনো দিনের স্বৃতিমন্থন না করে, তিনি এই জাতীয় চিত্র একেছেন প্রচুর। 
তার মুঘল বিষয়ক চিত্র সম্পর্কেও এই একই কথা । মৃঘঙ্গ চিত্র অনুশীলনের 
পথ ধরেই তার দেশীয় ও নিজস্ব চিত্ররাজ্যে প্রথম প্রবেশ। কিন্তু শিল্পী- 
জীবনের উধালগ্র কাটিয়ে মধ্যাহ্নের দ্রিকে মুখ করে, তিনি আবার যে নতুন 
এক পিরিজ মুঘল বিষয়ক চিআ করেছিলেন, তার সঙ্গে সমসাময়িক মৃঘল 
চিত্র কেন তার নিজের প্রারভ্তিক মুঘল বিষয়ের ছবিরও কোন সাদৃষ্ত বা 
মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চিত্রে দেখা যায় মুঘল 
'বাদশা-বেগম আবার নতুন এক রূপ ও মহিম] মর্যাদায় উপস্থিত। তিনি 
যে ভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন, তার মানস কল্পনায় তীর 
যে রূপে ও ভাবে ধর দিয়েছিলেন, তিনি সেই রকমটিতেই তাদের চিন্রপটে 
উপস্থিত করেছেন। মুঘল যুগের চিত্র বাস্তববাদী, ব্যক্তিসত্তার রূপায়ণ ও 
শরিত্র-চিন্রণের চেয়েও সেখানে রাজৈ্ছর্যযের প্রকাশ বেশী। বর্ণবাহার ও 
সাধারণ জশাক-জমক জলুসের মমাঁবেশ অধিকতর । তুলি-কলমের মুনশীয়ানা 
'সেখানে স্বপ্রতুল। | 
অবনীজনাথ কিন্ত নে পথে যাননি । এশবর্ধ্য আড়ম্বরের বালাই না রেখে, 
অলঙ্কারভূষণ নামমাত্র যোজন] করে, “বিরল বিচিত্রতা'র পথ ধরে জুক্মরেখ! 
ও পটকে 'অলে ধুকে বর্ণের মায়াজালে মুদ্বল বাদশা-বেগমদেন্র যে চিত্র রচন] 
কন্ধলেন): 'তা এক 'একটি অপ্ব স্্ি'। এই শতকের গোড়াতে 'শাঁজাছানের 
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ত্যু' ছবিটিতে মুঘল স্থাপত্যের অনাঙ্করণ-রীতি অন্ুস্থত্ হয়েছিল । কিছ 
পরবর্তীকালে তার আর কোন চিহ্ন পড়েনি কোথাও । 

মুঘল রেখ] রূচন1 ০0111897910, অর্থাৎ সাবধানে ধরে ধরে আকা । আর 
অবনীন্দ্রনাথের রেখা-তঙ্গী যেমন স্ন্, তেমনি ছন্দায়িত। মৃদ্ধল চিত্রের বণ- 
রঙ্জনের রীতিও দ্বতন্ত্র। সেখানে 5200618 ব1 গাঢ় রঙের প্রয়োগ বেশী। আর 
অবনীন্দ্রনাথ রঙকে শত ধৌত করে তাতে গভীরতা স্থষ্টিরই প্রয়াম করেছেন। 

বিরোধী মতাবলম্বীদ্বের যুক্তি গুনের উদ্দেশ্তে আবার কৃষ্ণকথায় একটু 
ফিরে যাওয়া] যাক্‌। শিল্পীর জীবন-নুর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্যমান, তখন 
তিনি আবার কয়েকখানি কৃষ্ণ-কাহিনীর চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। 
সে এক নতুন পর্ব। অক্তিনব তার রূপবৈচিত্ত্য, আঙ্ষিক রীতি চূড়ান্তভাবে 
নবতত্ন ও পরিপক্ক এবং স্বকীয়তার পার্থক নিদর্শন । কোন কোনও চিত্রে ভাবের 
গভীরতা! অতলাপ্কিক | যেমন, সচকিতা| বাধ! ও দামখৎ। এছাড়া এই দিরিজে 
আরও আছে--পুষ্প রাধা, রাধার চিত্র দর্শন প্রভৃতি ছবি। এই সকল 
চিত্রে শিল্পী এমন রেখাবর্ণের চাতৃর্ধ্য দেখিয়েছেন, যাঁর তুলন1 একাল, সেকাল, 
প্রাচীন ও মধ্য কোন যুগেই মেলে না। জগঘিখ্যাত কাংড়া ও বাশোলী 
কলমের বাধারুষ যে জগতের অধিবাসী অবনীন্দ্রনাথ মে জগতের সন্ধান 
করেন নি। শিল্পী-জীবনের সন্ধযা-সমাগমে তিনি আবার শ্রীরুষের বালালীলার 
রূপদান করঙ্গেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে । কৃষ্ণ-কাহিনীর রূপায়ণ হয়েছে 
তিন পর্যায়ে। আর তা পুরোপুরি ভিন্নাদর্শের ও শ্বতন্ত্র দীতির। প্রর্জিটি 
পর্যায়ের মধ্যে পনের থেকে বিশ বছর আন্দাজ সময়ের বাবধান। এই 
বাবধানে যেখানে নিজের বিগত রীতি-পদ্ধতির এতটুকু প্রভাব স্পর্শ পড়েনি, 
সেক্ষেত্রে শত শত বছরের ব্যবর্ধানযুক্ত প্রাচীন শিল্পার্শের কি চিহ্ৃ-চেষ্টার ছাপ 
দেখা গেল ৩] ছবি ধরে ধরে বিশ্লেষণের বিষয়। 

তিনি প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি এ যুগের 
অনেক গ্রন্থ-পুস্তকের জন্য 11155090100, হিসেবেও অনেক ছবি করে 
দ্বিয়েছিলেন। তার মধ্যে ওমর খেয়ামের চিত্রগুচ্ছ ব্যতীত ভগিনী নিবেদিতা 

ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনিচয়ের চিত্র বিশেবতাবে উল্লেখযোগ্য। এই পুথি 
চি্জায়ণেও তিনি মধ্যযুগের ভারতীয় পুঁথিচিত্রের কোন ছার অন্থভাবকে 
গ্রহণ করেন নি। 

ওমর খৈয়ামের চিন্রাঙ্কনে,তিনি আর এক নতুন য্থস্তমুততির শর সির 
শঙ্ির,পরিচয় দিলেন ১৯৯৭-৮ লালের মধোই চেহারা জ্লান্কতি সমস্ত, কিছু. 


শিল্পাচাধ্য অবনীজনাথ ৯৮৯ 
নতুনের স্পর্শে সপ্ধীবিত। ইরাণ দেশের কবির রচনার ব্বপচিঅ আকলেন, কিন্ত 
চিত্রের সুন্দর চিত্তছারী বর্ণবাহার ও দেহারুতিকে ব! মুঘল-শৈলীর বিশিষ্টতাঁকে 
পারলীক গ্রহণ ও আরোপ করেন নি। জলেধোয়! ব্বীতির মাধামে চিন্ত্রপটে, 
ভাবের গভীরতা! ও বূপবৈচিত্র্য আনয়নই ছিল তার মৃখ্য উদ্দেশ্ত। 

রবীন্দ্রনাথের কাব্া-কবিতার রূপায়ণও তার ম্বকীয়তায় সমৃজ্জল। লে 
চিত্র কবির কবিতার প্রাণধর্ষের নিষিক্ত রূপ। কোন পূর্বহ্রীর গ্রভাব- 
পুষ্ট চিত্র নয়। নিবেদিতার গ্রন্থে বৌদ্ধকাছিনীর ঘে রূপদান করেছেন তা ভার 
গ্রারভিক বৃদ্ধ-হজাতার সঙ্গেও সমগোত্রীয় নয়। এই বৌদ্ধচিত্র আবার 
এক নতুন রূপসাধন1 ও ভাব-ভাবনার ফলশ্রুতি। প্রাচীন পাষাণ ফলক ও. 
গ্রাচীর-চিত্রের সীমা পেরিয়ে ত1 শিল্পের নতুন রাজ্য গঠনে প্রয়াসী। 

“চার্ষ অব. কাশ্ীর' গ্রন্থে তিনি যে চিত্রাঙ্কন করে দিয়েছেন, তাঁও 
তার মানসনেত্রে দেখা ও হৃদয়াহুভূতিতে পাওয়া! এক নতুন রূপের প্রতিফলন 
প্রকৃতির রূপ রচনায় যে তিনি কতথানি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন, 
তা কাশ্মীর ভ্রমণ করেছেন ধার! তাদের কাছে অবশ্ঠই বিস্ময়ের বিষয় । 

ঢ৪1: "৪1০5-এর ছবি সন্বন্ধেও সেই মৌলিক গুণের কথ। উল্লেখনীয়। 
প্রতিটি চিত্রে শ্বতন্ত্রকরণ-কৌশল প্রয়োগ করে তিনি গল্পের মূল স্থর যেমন এনে 
দিয়েছেন, তেমনি প্রকাশ কত্সেছেন আবহমগ্ল। যেখানে গ্রামীণ জীবনের 
কথা ও কাহিনী, লে চিত্র আরও আকর্ষণীয় ও রূমণীয়। আজন্ম শহরের জীবন- 
যাপন করে তিনি যে গ্রামীণ পরিবেশ স্থাস্টি করেছেন, গ্রামের লামাঞ্গিক 
জীবনের যে বাস্তব চিত্র একেছেন তা যেমন মৌলিক, তেমনি বাস্তব। 
আর তা ততোধিক প্রতিভাদীপ্ত। 

পশ্ুপাখীর চিত্র একেছেন অবনীন্দ্রনাথ অগণিত। তার মধ্যেও ভারতীস্ক 
চিত্রকলার ইতিহাসের 'কোন যুগা্গসারী প্রভাব প্রতিপত্তির চিহ্ নেই। 
পশ্ুপাখীর চিত্রের মধ্যে কিছু সংখ্যক বরং বাস্তবধন্শী। একই পাথখীকে কত 
বিচিত্ররূপে তিনি চিনত্রাপ্িত করেছেন! যেমন, মযুর পাথী। তিনচার 
রকমের মস্কুর একে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্িকের প্রকাশন! দেথিয়েছেন। “উটের 
ত্য” তার শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটি। মুঘলচিত্রেও উটের রূপ খুব জীবন্ত ও. 
সুন্দর | কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের উট মৃঘলাই ছবির কপি নয়। 

আরব্য রজনীর চিত্রমালার ছুই একটি নিদর্শনে মানুষের লঙ্গী যে পশুর 
পাল তার রূপবৈচিত্র্য অঢেল। মাহুষের লঙ্গে তাদের মানানসই করে তিনি 


কোষলভাবের আরোপ করেছেন। আরব্য রজনীর চিত্রে তিনি মানুষের বণ 
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যা দেখিয়েছেন, তা বহু বিচিত্রতার পথ ধরে চূড়ান্ত বৈচিত্রোর স্থা 
এনে দিয়েছে। 

তিনি পূর্ববর্তাদের দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নবকিছুকেই 
আত্মসাৎ করে নতুন স্যিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনি পুরাঁতনকে 
পুনরাবর্তনের চেষ্টা করেন নি। হ্বদেশের মাটির রস নিফাশন করে, দেশজ 
শিল্পরসধারায় সলাত হয়ে, অজন্ম ও বিচিত্র ভঙ্গীতে যে সংখ্যাতীত হ্যটি সম্পদের 
শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠ। করে গিয়েছেন, সেখানে তিনি সার্বভৌম ও স্বরাট। 
তাঁর চিত্ররীতি একাস্তভাবে তারই আত্মসম্পদদ। 


॥ ১৪ | 


চিত্রাঙ্কন, পুতুল গড়া ও সাহিত্য রচন1 ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের ক্জনী 
প্রতিভা আরও একটি দিকে অতি চমৎকারভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। 
তা হচ্ছে নাটকাঁভিনয়, এন্াঁজে হুরসঞ্চার, নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা ও নাটকে 
বণিত চরিত্রপমূহের রূপসজ্জা সম্বন্ধে নির্দেশন! ৷ নানা রসের ও নানা শ্বাদের 
যাত্রার পালাঁও লিখেছেন তিনি বহু সংখ্যক। ভার মধ্যে তার সাহিত্য- 
কতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথের গান, আর তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের এশ্রাজের হুর ও তাল 
তখনকার শ্রোতাদের মনে অবিরত আনন্দ দিয়েছে । কবিগুরুর নাটকাঁভিনয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ অনেকবার অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি অভিনয়ই বিশেষ 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কোন কোনও চরিত্রে তার অভিনয় নাট্যকলার 
ইতিহাসে স্থান লাভেরও যোগ্যতা অর্জন করেছিল। 

অভিনয়কলায় অবনীন্ত্রনাথের নৈপুণ্য ও নাট্যকলার প্রয়োগ কৌশলে তাঁর 
যে অব্দান সে সম্বন্ধে যতটুকু যা জানা যায় তা তীর শ্বতিচারণ গ্রন্থেই প্রায় 
নিবন্ধ। তারবাইরে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে যার! তার 
নাটকাভিনয় দেখেছেন, তাদের কাছে। কিন্ত এখন দেই রকম প্রতঃক্ষদর্শার 
সংখ্যাও যেমন স্বল্প, তেমনি তছুপায়ে অভিনয়ের সময় কাল ও তার 
নাট্যগ্রতিভার যথার্থ প্রকৃতি, লক্ষণ ও বিশিষ্টতা সমন্ধে স্পট ধারণা লাভের 
অবকাশ অত্যন্ত সীমিত। 

অতএব, শিল্পীর স্বৃতিচারণ-এ বিধৃত সামান্য উপাদান অবলম্বনেই তাঁর 
অভিনেতা ও শিল্প-উপদেষ্টার রূপটি রচনা করতে হবে । ওবে এই প্রকারে তীর 
শিল্পী-জীবনের আব একটি ত্বতন্্র আলেখ্য রচন! কর] অত্যন্ত ছুরহ কাজ। 
কারণ তিনি স্বতিমস্থনকালে কোন ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়কালের 
দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু বলেন নি বা লেখেন নি। এই বিষয়ে তার ভাবাদর্শ 
ছিল ভিন্নতর । 

ঠাকুরবাড়ীতে গানবাজন1, চিত্রাঙ্গন প্রভৃতি চারুকলার চচ্চা প্রাকৃ- 
'অবনীন্দ্র যুগেও ছিল পুরোমাত্রায়। অবনীন্ত্রনাথের পিতা ছবি আকতেন, 
গানবাজনার আমর বসাতেন নিয়মিত। বাড়ীর দোতলার হলে বিক্পে্টাবেরও 
আয়োজন করেছিলেন দু-একবার। বালক আবনীন্তরনাথ সেই পরিবেশেই 
মাজয। কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-সাঁছিত্যের 
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পথে অগ্রসর হয়েছেন। অবনীন্্রনাথের শিল্প-প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিচিত্ত 
বিকাশের মূলে কবির প্রেরণ! স্থবিদ্দিত। 

যতদুর জান! যায় “খামখেয়ালি সভা'র আগেই কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের 
নাটক অভিনয় হয়েছিল মহর্ষি ভবনে। তখনকার “বিসর্জন, নাটকের 
অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোন্‌ চরিত্রে তা৷ সঠিক 
জান] যায় না। স্টেজ রচনা ও সীন আকবার দায়িত্ব পড়েছিল 'হ.চ.হ'-র 
(হরিশচন্দ্র হালদার ) উপরে । তরুণ অবনীন্দ্রনাথ তখন তার সহযোগীরপে 
কাজ করেছিলেন। সাহেব পেন্টার এনে সীন্‌ কানে হয়। আর ইলোবা 
ওহার স্তপ্ভ অন্থকরণ করে কালী মন্দির তৈরী হয়েছিল। মুঘল পেন্টিং দেখে 
রারসভা! নির্মাণ করেছিলেন। “সেই দিনটিই মনে হয় অবনীন্ত্রনাথের প্রথম 
নাটকাভিনয় ও মঞ্চসজ্জার কাজে অংশ গ্রহণ। 

অবনীন্দ্রনাথ স্কুল ছেড়েছেন, বিয্বেও করেছেন, অর্থাৎ তখন তার বয়স 
প্রায় আঠার বছর। লেই সময় আর একটি ড্রামাটিক ক্লাবের পত্তন হয় তাদের 
বাড়ীতে । একবার সেখানে জ্যোতিরিন্্রনাথের “অলীকবাবু' অভিনীত হয়। 
তাতেও অবনীন্দ্রনাথ ব্রজদুর্লতের ভূমিকায় অভিনয় করেন। উক্ত নাটকে 
তিনি পিস্নী দাসীর পার্টও নিয়েছিলেন। কিরকম পোশাক পরে তিনি 
রজদুর্ণভ সেজে স্টেজে নেমেছিলেন তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তার 
নিদ্ধের ফুলশয্যার “নীল গাজে'র জাম]। বুকে লোনার গার্ড-চেন, কৌচানে 
ধুতির কৌচাটি ফুলের মত করে বুক-পকেটে গোৌঁজা। শিডের ছড়ি হাতে 
নিয়ে সেটি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজে ঢুকেছিলেন। সেই পার্টে রবীন্দ্রনাথের 
স্থরে এরটি গান ছিল-_- 


আগে কী জানিবল 
নারীর প্রাণে সয়গে। এত 
কাদাব মর্ণে করি 

ছি ছি দখিকাদি কত। 


রবীজনাথের প্রত সুরে অবনীন্দ্রনাথ সেই গান গাইতে পারবেন না বলতে, 
বিজ্েষ স্থরে গাইবার অন্মতি পেয়েছিলেন। অবনীশ্রনাথ 'বলেছেন যে 
বাধানাথ দন্ত নায়ে স্থবাসজ্ একটি লোক প্রায়ই তাদের ওখানে আসুতেন। 
ভাকে তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে গান করতে শুনেছিলেন। আব তিনি হাতের 
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ছড়িটি ঘুরিয়ে চলতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠিক তাঁর মত কবে গান গেয়েছিলেন 
এবং স্টেজেও প্রবেশ করেছিলেন সেইভাবে । গানের অংশ-- 

আয় কে তোর! যাবিলে। সই 

আনতে বারি সরোবরে। 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-__ 

"এই ছুই লাইন গাইতেই চারদিক থেকে হাততালির উপর হাততালি। 
রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর । সবাই খুব বাছবা দিলে। রবিকাক1 খুব খুশি, বেড়ে 
করেছ অবন, ও গানটা যা হয়েছে চমৎকার । আর সত্যিই আমি খুব ভালো 
অভিনয় করেছিলুম্ন।” 

কিন্ত তাদের ড্রামাটিক ক্লাব আর বেশীদিন টিকলো না, ভেঙে গেল। 

অবনীন্ত্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন একটু খেয়ালী ধরনের মান্য। 
নিজের খেয়ালে চলতে ভালবানতেন । কৈশোর থেকে অনেক দিন নিয়মিত 
লেখাপড়া ও চিত্রকর্ম করেন নি। ছেলেবেলায় যেমন ছিলেন দুবস্ত, তেমনি 
জিদী। বড় হয়েও সে ভাব তাঁর কাটেনি অনেক কাল। রবীন্দ্রনাথ 
বলতেন--'অবন একট] পাগলা” । 

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ও নির্দেশেই অবনীন্ত্রনাথ একবার 'বৈকুণ্ঠের খাতায় 
তিনকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয়াংশে এই কথাচি 
ছিল, “জন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি, আমিও কারো! জন্য 
ভাবতে শিখিনি।” 

তিনকড়ির পার্টে অভিনয় প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মস্তবয অতি সরল ও 
সুন্দর । তিনি নিজেই বলেছেন-_ 

“এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবি-ক। আমাকে ঠিক ধরেছিলেন 
তাইতো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চ্যযরকম মিলে গিয়েছিল আমার চ্দিত্রের 
সঙ্গে। ওসব জিনিস আকৃটিং করে হয় না। করুকতে৷ কেউ তিনকড়ির 
শার্ট, আমার মত আর হবে ন1। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আমল রূপ ।”৯ 

তিনকড়ি সাজতে গিয়ে তিনি পোশাক পরেছিলেন বোতাম খোলা 
বড়ো৷ একট! ছিটের জামা, তার উপরে বুকময় পানের পিচ। এই দেখে ফ্টার 
মা বলেছিলেন-_- 

"তুই এমন একট] হতভাগ! বেশ কোথেকে পেলি বলতো 11” 


১, জোড়াসাকোর ধারে । পৃঃ ৭৬ 
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এই বেশে ছাতে সন্দেশের ঝুডি নিয়ে ত1 খেয়ে চলেছেন-_এইভাবে তিনি 
স্টেজে ঢুকেছিলেন। আর একবার “বৈকুষ্ঠের খাতা'র অভিনয় প্রসঙ্গ তুলে 
তিনি স্বতিচারণায় বলেছেন-_ 

“একবার “বৈকুষ্ঠের খাতা” অভিনয় হল, বাড়ির ছেলেদের দিষে করিয়ে- 
ছিলুম।” 

তাতে মনে হয় তিনি নিজে লেবারে অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে 
বাস্তবান্ুগ রীতিতে স্টেজের পরিকল্পনীমূলে হয়ত তাঁর কিছু অবদান ছিল। 
সে এক অদ্ভুত বাস্তববাদী পদ্ধতি। অবনীন্দ্রনাথের গৃহের গাড়ীবাবান্দায় 
মস্ত বড় স্টেজ হয়েছিল। ঘোডান্দ্ধ গাড়ী সোজা এসে ঢুকল স্টেজে। 
টং টং করে অফিস ফেরত অবিনাঁশবাবু এসে নামলেন | সে ব্যাপার দেখে তো 
দর্শকরা! সকলে অবাক ! 

কবিগুরুর “বান্মীকি প্রতিভা” একবার হয়েছিল আদি ব্রাক্ষ-সমাজের জন্ত 
টাকা তোলার উদ্দেশ্তে। দ্বিতীয়বারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেডি, 
ল্যান্দডাউনকে যে পার্টি দিয়েছিলেন, তছুপলক্ষে অভিনীত হয়। তখন 
অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ অভিনেতাদের উপরেই ভার পড়েছিল স্বাজ-পোশাক 
তৈরী করার ও মেট সাজাবার। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেইটিই তার এ 
জাতীয় কাজের প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ। 

উক্ত নাটকে অবনীন্দ্রনাথ মেজে ছিলেন জনৈক ডাকাত। গোডাতে ঠিক 
ছিল যে ভাকাতর! গায়ে কোন জাম! পরবে না। কিন্তু লাট সাহেবের মেক্ক 
আসবেন। হ্থতরাং খালি গায়ে অভিনয় কর] চলবে না। ডাকাতদের নাচ 
কি রকম হবে তা শেখার জন্য কাবুলীদের এনে নাচ ্বেখার বাবস্থা হয়েছিল । 
কাবুলীদের মত পাঞ্জাবী-পাজামার ব্যবস্থা হোল দন্্যদের জন্য। 

স্টেজও তৈরী হয়েছিল নান! অভিনব পঙ্থায়। দন্ষ্যদের ভূমিকায় 
অবনীন্দ্রনাথ তার নৃত্যের কথা বর্ণনা করেছেন অতি জীবস্তরূপে । তাঁহোল-_ 

“দিকেও সেবারে নামিয়েছিলুম | দিন্ছ তখন ছোটো, ওর একটা পোষা 
ঘোড়া ছিল, রোজ ঘোভায় চড়ত। নেই ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল 
বোৌধাই কনে বিহু স্টেজে এল । আমরা সব লুটের মাঁণ ভাগ করলুম, একজন 
আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাস খাওয়ালে । সে কীআ্যাকৃটিং; যি 
দ্বেখতে। তারপর চললে! আমাদের মর খাওয়া, খালি শুন্য মাটির ভাড থেকে 


মদ চালাঢাঁলি করছি, গান হচ্ছে-- 
“তবে ঢাল্‌ স্বর, ঢাল্‌ বরা, ঢাল্-ঢাল্-টাল্,। আর খালি ভাড় মুখের কাছে 
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ধরে ঢক্‌ ঢক্‌ করে হাওয়া পান করছি। এই সব করে কালীমৃঠ্ির কাছে 
আমাদের নাচ *১ 

প্রথম 'রাজা' অভিনয়েও অবনীন্দ্রনাথ অংশ নিয়েছিলেন, কিন্ত কোন 
ভূমিকায় তা তিনি শেষ বয়মে নিজেও ন্মরণে আনতে পারেন নি। স্টেজ 
ডেকোরেশনের ভারও তিনি নিয়েছিলেন । 

একবার 'শারদোৎ্সব' অভিনয় হোল। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাতে। 
কিন্তু সমস্ত। হয়েছিল যে অভিনেতার পার্ট ভুলে যাচ্ছিলেন । 

অবনীন্দ্রনাথ তখন তার রবি-কা"কে বললেন যে, তীর্দের বয়স হয়ে গেছে, 
পার্ট মনে থাকছে ন1। প্রম্পটারকে স্টেজে নামালে হয় না। তীদের সাজিয়ে- 
গুজিয়ে ষ্টেজে নামাবার ভার নিলেন অবনীন্দ্রনাথ । 

তিনি প্রম্পটার ছুটিকে বেশ “নীলচিটে, কাঁলচিটে পাতলা কাপড়ের 
বোরকার মতো গেলাপ পরিয়ে মাথা থেকে পা পর্য্যস্ত' দিলেন ঢেকে । চোখ ও 
মুখের জায়গাটুকু ফাঁক রইল। তাদের হাতে দেয়! হয়েছিল বাশের ডাণ্া। 
সোনালী-কপোলী কাগজ দিয়ে চকোর মতো লাগিয়ে দিলেন সেই ডাগ্ডাতে। 
ডাণ্ড হাতে নিয়ে ছুই প্রম্পটার স্টেজে আক্টরদের সঙ্গে ও পিছনে ঘুরে ঘুরে 
প্রম্পট, করে চলেছিলেন। দর্শকরা বুঝতেই পারেন নি যে ব্যাপারটা কি! 
পরে অবশ্ট অভিনেতাঁরাই সেই রহুম্ত ভেদ্ঘ করে দিয়েছিলেন। স্টেজ 
সাজানোর পরিকল্পনা! অবনীন্দ্রনাথের, কিন্ত কাজটি তিনি করিয়েছিলেন 
নন্দলাল বন্থকে দিয়ে। অবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল শরৎকালের আকাশে 
প্রতিপদের চাদ। 

জোড়ার্সীকোর বাড়ীতেই “ফান্তনী”র অভিনয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ও 
তার ছুই দাদা তাতে পার্ট নিয়েছিলেন। সেবাবেও স্টেজ সাঁজাবার ভার 
পড়েছিল অবনীন্দ্রনাথের উপরে । বাকুড়ার দুতিক্ষের জন্য টাকা তোলাই ছিল 
সেই অভিনয়ের উদ্দেশ্ট। কাজেই যত কম খরচে হয় তার চেষ্টা ছিল। 
ব্যাক্গ্রাউণ্ডে দিলেন নীলরঙের মখমলের বনাত। বাঁশের গায়ে দড়ি 
ঝুলিয়ে দোলা টাঙানো হোল। উপরে কিছু ভাল-পাতা দেখতে পাওয়া যায় 
এমন করে সাজানে! হয়েছিল। তাতে মনে হোল যেন উচু গাছের ভালের 
লঙ্গে দোলাট! টাঙানো আছে। তখন থেকেই তিনি স্টেজ সাজানোর কাজ 
কিছু কিছু নন্দলাল বন্থকে দিয়ে করাতেন। তবে শেষ টাচ! দিতেন সকল 


১, ঘরোগ্ন। ২ অবশীল্ত্রনাথ ঠাকুর । পৃঃ ৭৮ 
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পঠয্নেই নিজের হাতে । তাতে আর এক রূপ ফুটে উঠতে || এই গ্রগঙ্গে 
তিনি বলেছেন__ 

“এই স্টেজ সাজানো এ কি আর দু'দিনের কথা। কবে থেকে কত এক্‌স- 
পেরিমেণ্ট, করে তবে আজকের এই দীড়িয়েছে।”১ 

'ফাস্তুনী'তে অবনীক্রনাথ সেজেছিলেন শ্রুতিভূষণ। তাঁর ছাত্র মণীন্্রভৃষণ 
গুপ্ের কোন পার্ট নেই দেখে তিনি তাকে চেল! বানিয়ে সঙ্গে নামিয়ে 
নিলেন। তিনি তার বর্ণন। দিয়েছেন এইরূপ-_ 

“ছোট্ট ছেলেটি গোলগাল মুখখান] লাল চেলি পরিয়ে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে 
নন্দলাল সাজিয়ে দিয়েছিল। ব্রেশ দেখা যাচ্ছিল ।” 

তিনি নিজে পরেছিলেন শু'ড়তোলা চটি, গায়ে পশ্ডিতদ্বের মত নামাবলী, 
ধুতি গরদের। সেধুতি নিয়ে হয়েছিল ভারী মুস্কিল! বারবার ফস্‌ কবে 
খুলে ষেত। তিনি নন্দলালকে বললেন দড়ি দিয়ে ধুতিটা ভাল করে কোমরে 
বেঁধে দিতে । নিজেব্ অভিনয় সন্বদ্ধে তিনি বলেছেন__ 

"আচ্ছা করে কোমনে লম্বা দড়ি তো জড়িয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে নিলুম। 
মনীন্ত্রভুষণ থেকে থেকে নম্ভির ভিবেটা এগিয়ে দিত-_আচ্ছ! করে নস্তি নাকে 
দ্বিয়ে সে যা অভিনয় করেছিলুম।:.. 

শেষ গান হল “সবার রঙে বং মেশাতে হবে' সেই গানে নানা রঙের 
আলোতে সকলের এক সঙ্গে হল্লোড় নাচ। আমি ছোটে! ছোটে! ছেলেগুলোকে 
'কোলে নিয়ে পু'ধিপজ্র, নস্তির ডিবে হাতে, নামাবলী ঘুরিয়ে নাচতে লাগলুম।” 

আর এক জায়গায় বলেছেন__ 

প্বীকা লাপের মত লাঠি হাতে,.. সেই লাঠি হাতে ছেলে ছোক্যাঁদের 
খমকা চ্ছি।” 

রবীন্দ্রনাথ মেজেছিলেন অন্ধ বাউল। সেবারে কিন! ঠিক বলা যায় 
না। হয়ত পরবর্তী কোন অভিনয়কাঁলে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ বাউল রূপটি 
কয়েকখানি আলেখ্য চিত্রে ধরে রেখেছিলেন! আঙ্গিক, টেকনিক্‌ ও ভাববৃতঠি 
রচনার তা অনবদ্য নিদর্শন । 

'ডাকঘরে'র অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল হয়েছিলেন । সেই কথা বলতে 
গিম্সে তিনি লিখেছেন-_ 

“ডাকঘরে আমি হয়েছিলুস্জ মোড়ল। ও-রকম মোড়ল আর কেউ সাজতে 


১. হনয় ১ অবনীজরনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৮৭ 
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পারেনি। আঁমি তখন মোড়ল সেজেছিলুম, সেই মোঁড়লি করেই চলেছি 
এখনে] |” 

''কঘর' অভিনয়ে স্টেজ সাজানোর ভার পড়েছিল নন্দলাল বসুর হাতে । 
কিন্ত ফিনিশিং টাচ, দিয়েছেন শ্বয়্ং শিল্পাচার্য্য। 

স্টেজে একখানি দরমার বেড়াতে আলপনা আঁকা হয়েছিল। খডের 
চালাঘর তৈরী হয়েছিল। তঙ্তায় লাল বঙ, ঘরে কুলুক্গি, চৌকাঠের মাথায় 
লতাপাতা--সব দেখা গেল। এক পাশে আচার্ধের নির্দেশে পাখীর টা 
ঝুলিয়ে দিয়ে নন্দলাল বস্থ গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, যে পাখী থাকবে কিনা । 

তিনি বললেন, “না, পাঁথি উডে গেছে, শুধু দীডটি থাক ।” 

অবশেষে দ্বোকান থেকে বূঙচঙে পট আনিয়ে ছাত্রকে তিনি বললেন, 
উইঙের গায়ে আঠা দিয়ে সেটিকে পটি মেরে দিতে । তাঁতে ঘরের রূপ বদলে 
গেল, তা সত্যিকারের পাডাগেঁয়ে ঘর হয়ে উঠলো । 

স্টেজ সাঁজানে! ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ অল্প আঁয়াসে সামান্য কিছু টাচ, দিয়ে 
অতি মনোরম ও জীবন্ত করে পরিবেশ হটি করতেন। 

ঠাকুরবাড়ীতে আর একবার “শারদৌৎসব অভিনয়ে অবশীন্ত্রনাথ স্টেজ 
সাজানোর ভার নিয়েছিলেন। ছাত্রদের বললেন, একটা কাপডে খডিমাটির 
প্রলেপ দিয়ে আনতে হুবে। খডিমাঁটি দিয়ে কাঁপড়টিকে টেনে ধরতে 
বললেন। তারপর তিনি স্বহস্তে এক সার বক একে ছেডে দিলেন। তার 
ভাঁষায় দেখা যায়, ”তারা (বক ) ভাকতে ডাকতে স্টেজের উপর দিয়ে যেতে 
লাঁগল।” 

অভিনেতাদের সাজসজ্জাও তিনি ইচ্ছে মত অদ্বল-বর্দল কবে দিতেন। 

“তপতী" নাটকে ববীন্রনাথ রাজা হুবেন। তখন তার চুল দাড়ি 
অনেকখানি সাদা হয়ে গিয়েছিল। স্ৃতরাং তাকে কালে করার একট! সমস্ত 
ধাড়িয়েছিল। কবি নিজ হাতে নিজের রূপসজ্জা করতেন । ববীন্দ্রনাথ রাজা 
সাজতে গিয়ে নিজেই রঙ-তুলি দিয়ে চুল দাড়ি কালে! করতে বসে মুখেও 
কালি মেখে ফেললেন। ৩1 দেখে অবনীন্ত্রনীথ আপত্তি তুলে বললেন, সে 
হবে নাঁ। মুখের শ্বাভাবিক বর্ণকে বিবর্ণ কর! চলবে না । তখন তিনি ভার 
নিলেন খুল্পতাতের চুল দাড়ির রঙ ফেরানোর । আরও বললেন, যদি 
সুন্দরভাবে করা না যায় তো চুল দাডি মাদাই থাকবে। অল্পবয়মে কারোর 
কি চুলপাকে না? 

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি কালো রঙের পাতলা গজের কাপড় আিয়ে 
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অভিনয়ের আগে তা! রবীন্দ্রনাথের দড়িতে গেলাপের মত করে কানের ছু'পাশে 
বেধে দিলেন । গৌঁফেও আর খানিকটা কাপড় লাগিয়ে কেটেকুর্টে বসিয়ে 
দিলেন। সকলের চিন্তা হয়েছিল, কি হবে, কেমন দেখাবে। 

স্টেজে আলে৷ পড়তে সবাই দেখে অবাক। সকলেই বলেছিলেন ষে 
চমৎকার কালে! দাড়ি হয়েছে। 

পরবস্তাকালে অভিনীত “তপতী* নাটকের অনেক ছৰি একেছিলেন 
অবনীন্দ্রনাথ । 

রূপসজ্জায় অবনীন্দ্রনীথের একটি কৃতিত্ব অত্যন্ত কৌতুহলজনক । 

বাহুদেবন্‌ নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী একবার একটি নাটকে 
তাগব নৃত্য করবেন কথা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্ধযস্ত কোনও কারণে ভার 
নৃত্য বাতিল কর! হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তার নাচ অন্তান্তদদের সঙ্কে 
মিশ খাবে না। আর ওঁর গায়ের রঙ বড় বেশী কালো। তদুত্তবে অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন যে, তিনি তীর গাঁয়ের রঙ ইত্যাদি ঠিক করে দেবেন। 

কি করে রঙ ফেরালেন তিনি? নন্দলাল বস্থকে তিনি বললেন যে, 
বাহুদেবের গায়ে সাদা রঙ দিয়ে তারপরে হলদে রঙ মাখানো! হোক। ভিতর 
থেকে নীল আভা! বেরোবেই | তারপর গেরিমাটি এনে শরীরের যে সব জারগায় 
কালো রঙ রুখে! হয়েছিল, সেখানে লাগিয়ে দিতে বললেন । হাটুতে, কন্ছইতে 
বেশ করে গেরিমাটির গুড়ো ঘষে দেয়! হয়েছিল। কালো রঙের উপরে, 
গেরি পড়তে চমৎকার একটা আভা! ফুটে উঠলে] । 

অবশেষে শিল্লাচার্ধ্য নন্দলাল বস্থকে বললেন, চোখ ও ভ্র একে দিতে। 
ধুতি মালকোচা বেঁধে পরিয়ে, মীথায় পট.ক1 বেঁধে, গলাম্ম কিছু গয়না দিয়ে 
তাকে ছেড়ে দেয়া হোল। স্টেজে তার চেহারার বর্ণনা! দিতে গিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“বাতি জলল, দীন উঠল-_বান্থদেব যখন স্টেজে ঢুকল কী বলব 
তোমাকে--মনে হল যেন ব্রোঞ্জের মৃত্তিটি৭ মনে ভয় ছিল বাস্থদেব এবার কী 
করে, শেষে না রবিকাকার তাড়া খেতে হয়। 

অন্ত সব নাচ কানা সেদিন। বাহুদেবের নাচে সবাই আশ্র্যয হক, 
রইল-_যেন ব্রোঞ্ধের নটবাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে দিয়ে গেল। শুধু রং 
মাথালেই স্টেজে খোলতাই হয় না। রং মাখানোর হিসেব আছে। ভগবান 


দত্ত চাষড়াকে বাচিয়ে তবে বং মাখাতে হয়। এ কি সোনার উপর গি্টি 
করা---খোদাত উপর খোদকারি ?--যাঁর যা রং তা রেখে নাজাত হবে।” 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ২৯৯, 


আলোচ্য অভিনয়ে স্টেজ সাজিয়েছিলেন শিল্পী স্থরেন কর। তাকেও. 
অবনীন্দ্রনাথ অনেক উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে তার কাজকে উচ্চাঙ্গের করে 
তুলেছিলেন । 

দিন এগিয়ে যেতে এমন একটি সময় এল যখন অবনীন্দ্রনাথ আর অভিনয়ে 
অংশ নিতে পারতেন না। বূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার কাঁজেও হাত দিতেন ন!। 
শিশ্বা-প্রশিষ্য ও শাস্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয় দেখে আনন্দ পেতেন,. 
তাদের চূড়ান্ত উৎসাহ দিয়েছেন অনবরত। নন্দলাল বস্থর জোষ্ঠা কন্ঠা 
গৌরী দেবীর 'নটার পুজা”তে নটার অভিনয় দেখে নিজের গায়ের জোব্বা খুলে 
পুরস্কার দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । “তপতী” নাটকে তপতী সেজে অমিতা 
দ্বেবীর অগ্নিতে প্রবেশের দৃশ্ট তার প্রাণে নাড়া দিয়েছিল। কিন্ত তারপরে 
আর সেরকম উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখতে ন। পেয়ে এবং বিগত দিনের স্মতি- 
মন্থন করে করে বোধহয় মনে বেদন। অনুভব করতেন । 

তখন তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “করলে কি রবিকাকা, 
ঘরের পিদিম নিভিয়ে ফেললে এখন বাইরের পিদিম জালিয়ে কি করবে” 

তছুত্তরে কবিগুরু বলেছিলেন, "তা আর কী করা যায়, চিরকালই. 
কি আর ঘরের পিদিম জলে ।” 


॥ ১৫ | 


মানুষের লিখিত পড়িত বিষ্ভার বিভিন্ন ফলশ্রুতির মধ্যে চিঠিপত্র একটি। 
তবে কোন্‌ দিন থেকে মানুষ চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিল তা৷ সঠিক জান! 
যায়নি। তা'হলেও খুষপূর্ব আমলেরও অনেক চিঠি এতিহানিক উপাদান হয়ে 
আছে। যেমন দারাঁয়সকে লেখা আলেকজান্দারের চিঠি। খ্ৃষ্টীয় যুগের 
প্রারস্ভ থেকে কত বিচিত্র রকমের চিঠি লিথিতে হয়েছে বিশ্বের সর্বত্র । তা 
এঁতিছাসিক নিদর্শন হিসেবেও খেমন, মাছষের চিস্তা-মননের অভিব্যক্তি ও 
সাহিত্যককৃতি রূপেও তেমনি মুল্যবান ও আকর্ষণীয় । 

বাংল! সাহিত্যের রাজ্যে পশ্জ-সাছিত্যেরও একটি হ্থনি্দিষ্ই ও ব্যাপক স্থান 
৮১৭০ । সেই ব্যান্তি-বিস্তারে কবিগুক্ষ রবীন্দ্রনাথের দান স্থুবিপুল ও সর্বজন- 

| 

সাহিত্য রচনায় ববীন্দ্রান্থসারী না হয়েও অবনীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যরুতিকে 
প্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্ে সমুজ্্ল করেছেন। চিঠিপত্র লেখাতেও তিনি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন পশ্থী ভাবধারার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

অবনীন্দ্রনাথের চিঠি একাধারে চিন্রপট, সংবাদ আদান-প্রদানের বাহক 
এবং শিল্পকল! সম্পকিত নির্দেশ-উপদেশের স্মারক চিহন। তছুপরি তার লেখা 
অনেক চিঠি বিশেষ ভাবে রহস্ত-মধুর | তার সহজাত রহুম্তবোধ এবং পরিহাস- 
প্রিক্তাও ব্যক্ত হয়েছে অনেক চিঠিতে । 

অবনীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতেন খুব সংক্ষিপ্ত । তাঁর অধিকাংশ আবার পোষ্ট- 
কার্ডে। কার্ডের একদিকে ম্বহত্ত অস্কিত ছবি, অন্ত দিকে ক্ষুত্র অংশে যেটুকু 
না লিখলে নয় তা। আত্মীয়-ত্বজন ও ছাত্রদের ৬বিজয়ার আশীর্বাদ জ্ঞাপনের 
চিঠি সর্বদাই হোত চিন্রায়িত। 

তীর শিল্পাদর্শ সম্বন্ধীয় দীর্ঘ পত্রের সংখ্য। খুৰ বেশী ন৷ হলেও, কিছু সংখ্যক 
যা পাওয়া! যায় তাতে তার শিল্পীসতা॥ নিবিড় কল্পন। প্রবণ মন, চিত্র রচনার 
নান] মমস্যা ও তৎসম্বদ্বীয় অনেক তথ্যবহুল নির্দেশ-উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে। 

১৯২৪ সালে নন্দলাল বন্থ কবিগুরুর সঙ্গে চীন-জাপান ভ্রমণে যান। 
তখন তিনি তার গুরুকে কিছু চীনের পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন । তুত্তরে 
শিক্পাচার্ধ্য তাকে দীর্ঘ পত্র লেখেন। তার মধ্যে তিনি ভারতীয় মুত্তিতত্ব ও 
তৎ্সঙ্গে পশুপাখী রূপায়ণের সমস্তা আলোচনা করেছেন। সেই সময় তিনি 
জার পৌজ্রের জন্ত কতকগুলি পশুপাখীর ছবি আকছিলেন। সেকথা উল্লেখ 
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করে তিনি যস্তব্য করলেন যে, ভারতীয় শিল্প-শাম্রকারগণ দেবযৃত্বির ধ্যান্‌- 
কয়ন! করতেই নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু সেই সুনির্দিষ্ট পন্থায় জাগতিক সমন্ধ 
প্রাণীর রূপদান সম্ভব নয়। যেমন, বানর আঁকতে বসে পাখী, ছাগল আকলে 
চলে না। তাতে বরং মুস্কিল বাধে। 

যে কোন শিল্পীবই তাঁর দ্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির আঘর্শে উদ্দ্ধ হয়ে চলা 
উচিত--এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের দঢ মত। আলোচ্য চিঠিখানিতেও তিনি 
তা ব্যক্ত করেছেন-_ 

“মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে শুধু হাত বাড়ালে ৪:50 কোন ফল পাবে 
না, আকাশকুস্ছম ছু*চারটে পেয়ে কি হবে তার ঠিক নেই। চীন মাটির 
বাসনে সিদ্ধহস্ত হল তবেই না এতটা দুর থেকে তার নাম শুনে লোক ছুটলো 
001009 দেখতে । আর্টিস্ট মাটি ছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এট! ভারি সত্যি 
অতএব চীনের শিল্পশান্্ জগ মাটি হাওয়া এই তিনের সম্বদ্ধে যে উপদেশ দেয় 
তাঁর মধ্যে মাটিকেই প্রথম স্থান দেওয়ার কথা আছে ।”১ 

নন্দলাল বহ্গকে লেখা আর একটি চিঠিতে তিনি রঙের তত্ব, বিশেষতঃ 
গিরিমাটির রহস্ত করেছেন ব্যাখ্যাত। তাঁর মতে এই রঙটি রূপ ও রঙের 
মধ্যে বৈরাশীর মত নিপ্পিপ্ধ হয়ে বসে থাকে । নানা রূপের পরশ ও রঙের 
আভা তার উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে, কিন্ত সে কাবু হয় না। তিনি 
আরও বলেছেন থে, গ্রিরিমাটির রঙের একটা আভিজাত্য আছে। এই 
বটি একভাবে স্থির থাকে--তার কোন পরিবর্তন নেই । সেমাটির মতোই 
স্থির, উদ্দার। অন্যান্ত বঙের খেলাকে সে বাধ! দেয় না। নিজের 
জাম্পগায় নিজে ঠিক হয়ে বসে থাকে । এই চিঠিতে তিনি ছাত্রকে তাঁর একটি 
বচন উপহাব পাঠিগ্জেছিজেন_- 

«পুতুলী গড়তে চারদিক দেখি 
পট.টি জিতে একদিক লেখি ।”২ 

অর্থাৎ চিত্র একমৃখী আর ভাক্্ধ্য চারমূখ্বী। 

আর একটি চিঠিতে তিনি নন্দলালকে শিল্পের ক, খ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
পাথরে ও কাঠে কুঁ্দে তোল! ছবি, আর পটে আকা ছবির মধ্যে তুলনা! করে 
তিনি বলেছেন যে, কেটে কুদে তোল! ছৰি মাঁছুষের শক্তির নাঁগাঁল ছাড়ি 
উঠতে পারে না। কিন্ত পটের ছবি সঙ্যিকার হয়ে ফোটে-কববোর চেষ্টায় 
যে সেহ্ষি হয়েছে তা লোপ পেয়ে যায় চিন্রীষ্ষ কাজের নৈপুণ্যে । যে ফোঁটায় 

7৯. হ. বিশ্বভারতী পত্রিক1 ( ক্কার্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ লক্ষ ) পৃঃ ৯৭৯১ 
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লে যেন বাতাসে মিলিয়ে ঘায়। তার মতে একমাজজ চিত্পটেই “সৃকুমার সমস্ত 
পরশ দিয়ে এইভাবে বম ফোটানে! চললো-_অন্ত কিছুতে নম্ব। চিন্রশিল্পী 
যেখানে রস ফুটিয়ে নিজে মিলিয়ে যায়, সেখানেই ভিভ্রবিষ্ভার চরম সার্থকতা 
আসে। অবশ্য তা নকলে পারেন না। 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্ক অদিত হালদারকে লিখিত চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথের 
শিক্ষা-চিন্তা সম্বন্ধে হুম্পষ্ট ইঙ্দিত পাওয়! যায়। 

কল! শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছোটখাট একটি আট-গ্যালারী স্থাপনের তিনি 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অসিতবাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনে অধ্যক্ষ 
থাকাকালে তিনি তাকে ওখানে একটি আর্ট-গ্যালারী তৈরী করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন পত্রের মাধ্যমে । ও 

তিনি তাকে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিজেকে গুরুর আপনে বসিয়ে 
ছাত্রদের ভয় পাইয়ে যেন দেয়া ন1 হয়। লিখেছিলেন, “মনে রেখে! যে 
পাখি পড়াতে হলে পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়।” 

এই উক্তিটির মধ্যে তার নিজের স্কুল-জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার 
স্মৃতি এবং পরবত্তীকালে শিক্ষার্ুরুর শিক্ষানীতির সমগ্র আদর্শটি প্রস্ফুট 
হয়েছে। তিনি বরাবর এই নীতি অনুসরণ করেই ভার আচার্য্যের কর্তব্য ও 
বায়িত্ব পালন করেছেন । 

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের নহায়তায় শিল্পীর কৃতিত্ব প্রচার থেকে তিনি 
ছাঅদের দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন চিঠি লিখে। খবরের কাগজের 
লার্টিফিকেট অর্থাৎ রিভিউতে লিখিত প্রশংসাকে তিনি তত মৃল্য দিতে প্রস্তত 
ছিলেন না। 

অসিতবাবুকে লেখা আর একটি চিঠিতে শিল্পীগুরু ছাত্রকে বলেছেন-__ 

“বীজের ভিতর যেমন গাছ, £€৪1-এর আড়ালে £1981 তেমনি লুকা ইয়া 
থাকে, খু'দিগেই পাইবে ।৮ 

এই মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে ৪:৪০ করার 
প্রদন্দে। তিনি এখানে গল্পে বর্দিত বান্তবাহুগ ঘটনাকে চিন্জার়ণের সময় সেই 
বাস্তবতার মধ্যে অপ্রারুত ভাব-সৌন্দর্ধ্যকে খুঁজে নিতে শিল্ত-শিশ্নীকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি অবনীন্দ্র-চিত্রকলার একটি মৌল আদর্শ। তিনি 
কখনও বাস্তরকে পুরে! অগ্রাহ ও অস্বীকার করতে উপদেশ দেননি, নিজেও 
করেন নি। কিন্তু বস্তবাদী প্রথায় অঙ্কন ব! প্রকৃতির বূপকে সঠিক নকল 
করার পক্ষপাতী তিনি আদৌ ছিলেন না। বাস্তবের অন্তরালে, গ্রকতির 
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বুকের ষধ্যে যে অতিপ্রাক্কৃত ও আদর্শ ভাবটি লুকোনেো। আছে তকে খুঁজে 
বের করাই শিল্পীর যথার্থ কর্তব্য-_ 

[50:00 বা! এতিহ সম্বদ্ধেও তার হদৃঢ ও সুম্পষ্ট মত তিনি প্রকাশ 
করেছেন অসিত হালদারকে লেখা! একটি চিঠিতে । 

“বৌটা! ছাঁড়া ফল যেমন অসম্ভব, (:৪16107. ছাড়া ৪:-ও তেমনি 
অসম্ভব। মৌচাঁক 0:84101013-মতো1 গড়া হয় মধুও তৈরী হয় 0:2100208] 
প্রথায় ; নতুন নতুন বাগানের ফুলে নতুন নতুন মৌমাছি মধু রচনা করে, 
এই তো! জানি ।"**""আমাদের প্রত্োকের অস্থি মাংদ মজ্জা! সবই £:8016107 
'মতো! ধরে, তবেই হয়েছি তুমি, আমি, এ, ও, সে) ওটা বাদ দিয়ে ৪০121 
নিয়ে ভূতগত ব্যাপার স্থট্টি হতে পারে। পৃৰ থেকে পশ্শিম প্রাস্ত পর্যযস্ত 
পৃথিবীর কোনে! দেশই নেই, কোনো ৪: নেই যাঁর 05100 নেই, খালি 
"আমাদেরই থাকবে না_-এ কেমন কথা ?+5 

খেলনা পুতুল লম্পর্কে অবনীন্ত্রনাথের আগ্রহ ও কৌতুহল তার গোটা 
জীবনকে আচ্ছন্ন করে বেখেছিল। সেই কোন শৈশবে তার ছোট পিসীমার 
ঘরে সাজানো কষ্ণনগরের পুতুলগুণি দেখার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে বারবার 
যেতেন সেখানে । তার শিল্লেষণার প্রথম ক্ফুরণ হয়েছিল ছোট পিশীমাঁর ঘর, 
পিতার পোষ! পশ্পাখী, লাল মাছ, লাল চটি জুতাকে ঘিরে । কিন্তু জীবন- 
পথের অনেকখানি অতিক্রম করেও তিনি খেঙসনা-পুতুলের আকর্ষণ ও ষোহ 
কাটাতে পারেন নি। শেষ জীবনে তো কুটুম-কাটাম গড়তেই ছিলেন লম্পূর্ণ 
নিমগ্ন । তাও তো একপ্রকার খেলনা পুতুলই বটে। 

লক্ষৌ আর্ট স্বলের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার সৃযোগা ছাত্র 
অসিত হালদার । গুরু লক্ষ্য করলেন যে আর্ট স্কুলের দায়িত্বভার নিয়ে তার ছাত্র 
তথাঁকার পুতুল সম্পর্কে যেন উদ্বাসীন। অতএব তার (ছাত্র ) দৃষ্টি সেদিকে 
"আকৃষ্ট করলেন পত্রাঘাত করে। কেবল দৃহি আকর্ষণই করেন নি-_-তিনি 
তাঁকে ছই সেট, ক্ষুত্রাকার পাখীর মুত্তি কিনে পাঠাতে লিখলেন। আর 
লক্ষৌর আর্ট স্ট,ডেন্টদের মধ্যে সে'জিনিসের প্রচার ও প্রসার করতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। খেলনাগুলি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা 

«এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির গড়া নানারকম পাখীর মৃত্তি, অতি মজাদার 
খেলন11...জাপানীদের তৈরী ছোট চিনে মাটির মানুষ, পশুপাখী ইত্যাদি 


৮৮-72-2727 


১, বিশ্বভারতী পাকা ( কার্তিক-চৈত, ১৮৮১-৮২ )প ৯5 
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দেখেচ তো? ঠিক সেই ৪, কেবল পোড়া মাটিতে হাত দ্ং করে গড়া, এই 
তফাৎ। খেলনাগুলো। একেবারে বাজারের রকমে-_ ০1১2৪, কিন্তু ৪: শেখার 
পক্ষে ভারি কাজের ।”৯ 

আর্ট-এর আলোচনাতে অনেক ইংরেজী শবে বাংল প্রতিশব্দ বড় পাওয়। 
যায়না । অবনীন্্রনাথের সেখানে ইংরেজী শব্দ ব্বহাবে আপত্তি ছিল না। 
এই প্রসঙ্গে তিনি অপিত ছালদারকে চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, 
বাস্তবিক আভিধানিক শব্ধ সংগ্রহ করতে হলে গীয়েষ মিস্ত্রী ও শহরের 
কাখিগরের কাছে গিয়ে “বোলচালগুলে।” শিখে নিতে হবে। এই প্রস্তাবের 
মূলে সুরসিক গুরুর রহস্তপ্রিয়তার কিছু প্রভাব আছে। “কলার বোল” 
কথাটি নিয়েই তিনি অত সুর লিখেছিলেন । আরও লিখলেন, “বিধির নিয়মে 
ঘেমন আগে বোল পরে আম, বা আগে মোচা পরে কলা, ৪11 সন্বদ্ধে তার 
উদ্টোট] ঘটে, যথ। £--আগে কলা, তারপর কলাভবন, শেঘে সেখানে বসে 
যোলচাল।'**চলিত 'কথার মধ্যে অনেকখানি আমাদের অনাবিষ্কত, সেই 
জন্তেই বলি বসে থেকে৷ না। চলে ফিরে কথাগুলি লংগ্রহ কবু।”২ 

শেষের নির্দেশটি শিল্পী অবনীন্দ্রনীথের দ্বিতীয় আর একটি স্বরূপ প্রকাশ 
করছে। তিনি যে আদর্শের অন্থপ্রেরণায় শিল্প সন্বন্বীয় সাহিত্য নিয়ে গবেষণা, 
করেছেন, গ্রামীণ লোকয়াত কারুকল] ও ব্রতকথার রল-রহন্ত উদ্ধান্ে শ্রতী 
হয়েছিলেন, সেই ভাববুদ্ধিতেই ছান্জরকে অন্ধ্প্রাণিত করতে চেষ্টা করেন 
চিঠির মাধ্যমে । 

ছাত্র-শিষ্তদের সঙ্গে আলাপ-আচরণে গুরু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত" 
হদ্দয় ও লহজ। তাঁর অন্যতম প্রিয় শিত্ মণীজ্রভূষণ গুগ্তকে চিঠিতে তিনি 
অনেক সময় সম্বোধন করতেন, “ওগো গুপুশিল্পী” বলে। 

মণীন্্রবাবু একবার “ভারতবর্ষ” পত্জিকাম়্ ( চআঅ, ১৩৩৭ ) “জাপানী আর্টের 
যৎকিঞ্চিৎ শীর্ক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ তাকে 
সাতটি প্রশ্ন করে চিঠি পিখেছিলেন। তান মধ্যে নিসর্গ চিত্র বা 181050591১6 
আকতে হলে তা জীব যুক্ত ন! মুক্ত হবে, ভারতীয় চিত্রে দৃশ্ত-চিত্র আছে 
কি নেই, 18:205099৪-এর বাংল! প্রতিশঝ কি হবে এবং জাতীয় শিল্প 
বলে কিছু হতে পারে কিনা--এই সকল প্রশ্ন ছিল। 

এই ঘটন1 ১৯২৪ সালের । ছাজস যথাযথ উত্তর দিয়ে. যে গুরুকে খুন 
করেছিলেন তাও জান! যায় চিঠির মধো দিয়ে । আবনীজ্ঞনাথ তাঁকে লিখলেন, 

১, ২. বিশ্বভারতী পতিক। ( কার্তিক-চৈজ, ১৮৮১-৮২ ) পৃঃ ৯৪ 
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ঘে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ছা সাফল্য অর্জন না করলেও তিনি তাকে 
খন্তবাদ দিতেন। এই কথা বলে তিনি শিল্পীর কর্তব্য নির্ধারণ কবে দিয়ে 
তা ছাত্রের অন্যান্ত সহপাঠীদেরও জানাতে বললেন । আরও লিখলেন, “যে 
81615 হারতে ভয় পা সে কোনদিন কিছু জিতে নিতে পারে না।””১ 

[.97705০99-এর ঠিক প্রতিশব্ধ কি তাঁও তিনি সেই চিঠিতে জানিয়ে 
দিলেন ছাআকে। তা হোলে-_স্থানচিন্র' । ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত্রে ছয় 
প্রকার চিত্রের কথা যে উল্লিখিত আছে, তিনি তউক্ত পত্রে বিবৃত করেছিলেন। 
যেমন, চিত্র, বস্তচিত্র, আকারচিত্র, গতিচিত্র, স্থানচিত্র, বর্ণচিন্তর, শ্বরচিত্র। 
অবশ্ত এগুলির বৈশিষ্ট্য তিনি চিঠিতে ব্যাখ্যা করেন নি। 

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ শিল্পী ও প্রাজ্ঞ শিল্পশাস্্বিদ। তিনি পুরাতাত্বিক 
প্রথায় শিল্প আলোচন। করবেন নি কখনও, এবং কাউকে মে বিষয়ে উৎসাহও 
দিতেন না। তাঁর কাছে মৃখ্য ছিল কলা নিদর্শনের আন্তর-সম্পদ ও রদগুণ। 
এই ভাবধারাঁটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ছাত্র চাকু রায়-কে লিখিত একটি 
পত্রে। লিখেছিলেন-_ 

“তোমার বয়লের হিসেব নিয়ে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই কিম্বা তোমার 
জাতের খবরট! নিয়ে চুপ করে বসে থাকি তবে তোমাকে জান! একেবারেই 
হল না, তেমনি এই চীন দেশের ছবি মৃত্তি ইত্যার্দির বেলায় শুধু এগুলো কত 
দিনের এবং কোন দেশের ইত্যার্দি জেনে আর্টিস্ট রস পায় না।” 

অবনীন্দ্রনাথ তার শিল্পীসত্তা, তার ভাবৈষণা ও চারুকলা সম্বন্ধে তার 
সত্য আদর্শ নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন পুঁথি, পুস্তক, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের 
মধ্যে । সাধারণ আলাপচারিতার মধ্যেও তায় শুদ্ধ রসিক রূপটি প্রতিভাত 
হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে । চিঠি লিখতে বসেও তিনি মনে হয় অপরাপর অনেকের মত 
সচেতন ও সংহত না হয়ে বরং আত্মভোলাভাবে ম্বরূপের প্রকাশ করেছেন 
সহজ ছন্দে। তাঁর অধিকাংশ চিঠি স্থরসাল আলাপচারিতা প্রতিচ্ছবি । 
কিছু সংখ্যফের মধ্যে পাওয়া ঘায় যে, তিনি দূর অতীতের স্বপ্পে বিভোর । 
কোথাও দ্বেখ। যায় তিনি বিশ্ব প্রকৃতির লীলাছন্দের লহরীতে নিজেকে 
ভানিম্পে নিক্মে চলেছেন নব নব অভিনব সব রূপের অভিসার পথে। তার 
চিঠিপত্রের ভাবা ও ভঙ্গী দুই-ই অত্যধিক আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও হুম্পষ্ট 
নিজের ভাব-তাবনা, হৃদয়ের নিবিড় আকৃতি, ললিতকলার বিবিধ সমন্তা 
সবই অনাক়্ণম গতিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে পজগুচ্ছের মধ্যে । 

৯. বিশ্বভারতী পিক (কাত্তিক-চৈত্র £১৮৮১-৮২ ) পৃঃ ৯৫-৯৬ 
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তাকণপ্যের পক্ষ হয়ে ভিনি বার্ধক্যের অবধারিত বুদ্ধি-বিভ্রমকে ব্যাখ্যাত 
করেছেন রহম্যসিক্ত মধুর ভাষা ও ভঙ্গীতে । তছ্‌পলক্ষে লেখা তার চিঠি 
প্রাপকের কাছে বস্ততঃই এক সরস ভাবজ্োতের উৎ্স। 

গোমতী নদীর স্বতিভার চিঠির পাতায় অক্ষরের আঙ্গিকে প্রাচীন 
ভাবাবেশ পুষ্ট এক হারানো স্থরের আবেগ মৃচ্ছনায় যেন কেঁদে উঠেছে 
বার বার। শাহী মহলের সুন্দরী পরিচারিকার ওড়না-বোরখার আড়াল 
থেকে বেরিয়ে শিল্পীর কলমবাহী হয়ে ছড়িয়ে পড়লো কত স্ুখ-ছুঃখ, কত 
বুঙবেরঙ ও কত আলোর বঝর্ণাধারা। আর রূপপাধক মরমী পত্রলেখক 
সেই আলোর শোতে নিজেকে ভেসে যেতে দেখলেন কল্পনার চোখে। 
তিনি এক যাত্রী। নৌকাতে এক ভেসে ভেসে তিনি সুদুর অতীতের 
লক্ষ নগরীর বাদশাহী মহলের সানাইয়ে করুণ রাগিবীর স্থর-ুচ্ছনায় হলেন 
আচ্ছন্ন। কখনও দেখলেন শাহী মহলের আলোকোজ্জল ও মজলিম-মুখর 
ছবি, কখনও দেখেছিলেন নদীর জলে বাদশার নিস্তব্ধ কবরের বিষগ্ন ছায়াটি। 
শিল্পীর শূন্য তরী ঘাটে ফিরে এল। তিনি “ঘুমতি' নদীর শীতল জলের 
বুলিগ্ক স্পর্শে তার ছু-কুলকে আপনার করে নিলেন। আর চিরকাল তার 
( অবনীশ্রনাথ ) বুকের বাশীতে সেই ককণ বাঁগিখীর স্থর বেজেই চলেছি 
জীবনের বাকী দিনগুলি জুড়ে। ৰ 

অবনীন্দ্রনাথ দাঞ্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন অনেকবার । কত ছবি 
একেছিলেন তিনি সেই পার্বত্য-প্রতিমার । কাশিয়াংকেও ধরে দিয়েছেন 
কত চিন্রপটে কত রূপে.ও ছন্দে। তিনি আগ্রাতে গিয়ে তাজমহলও 
দেখেছিলেন। পাহাড় ও তাজমহল ছুই-ই তাকে আকরুষ্ট করেছিল। কিন্ত 
উভয়ের স্যষ্টি মূলে ও রূপবৈশিষ্ট্যে যে প্রভেদ ও ভিন্নতা লক্ষ্য করেছিলেন তা 
লিপিবদ্ধ করেছেন ভগিনীকে (বিনয্বনী দেবী ) লিখিত একখানি পে । তাতে 
লিখেছিলেন-_ 

“আগ্রার সুত্র স্বপ্ন আর হিমাচলের তুষার তরঙ্গ ছুই-ই দেখিবার সামগ্রী । 
এক মানুষের স্যট্ি, অন্তটি ভগবানের খেলা-অতি অনির্ববচনীয় |” 

শিল্পী বারাণসীন্ সঙ্গিকটে অবস্থিত সারনাথ দেখেছিলেন একবার । 
তার বহুদিন পরে তীর ভগিনী বিনয়নী দেবী কাশীধাম ভ্রমণে গেলে তিনি 
তীকে চিঠি লিখে মারনাথের পুরোনো স্বতি মন্থন করেন। তার শিল্পীসত্ত 
অতীত জীবনের' স্বতিচিছ সমূহের লঙ্কান পেলেন সেখানে । ' অর্থাৎ 
'অবনীন্ত্রনাথ ভারতীয় শিল্প-সংস্কতির এঁতিহ মহিমায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে 


শিল্পাচার্যা অবনীক্রনাথ ৩২৭ 
তার লামিল করে নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে পূর্বব-জীবনেও 
তিনি ছিলেন শিল্পী ও কারিগর । ওখানেই ছিল স্বর কর্ম্মকেন্ত্র। 

, মিউজিয়মে সাজানো পুরাবস্তর মধ্যে ম্বীয় শিল্পীসত্তাকে নিলীন করে 
তিনি আত্মমুত্তির সন্ধান পেলেন কাকরুৎ রূপে । কিন্তু ইহুজীবনে তিনি 
চিন্রকার; সেখানে (সারনাথে ) চিত্রকলার গ্যালাৰী নেই। অতএব 
চিত্রপটের স্বতিভার ওখানে তিনি নামাতে পারেন নি। তাতে কিছু হতাশা 
অনুভব করেছিলেন মনে হয়। দীর্ঘপ্রবাম জীবন কাটিয়ে মানুষ শ্বগৃছে 
ফিরে এলে যে আনন্দ-উল্লামের ভাবটি হয়, সারনাথে গিয়ে তার মনের ভাবটি 
ঠিক তানুরূপ হয়েছিল। 

এই চিঠিখানি অবনীন্ত্রনাথের কল্পনা-প্রবণতা ও এঁতিহাঙ্গরাগের চমৎকার 
দৃষ্টান্ত । তবে একটি বিষয় ম্মরণযোগ্য যে তিনি সারনাথের প্রাচীন 
পুণ্যক্ষেত্রের সঙ্গে নিজের পূর্বজীবনকে ধ্যান-ধারণা যুক্ত করলেও, বর্তমান 
জীবনের শিল্পসাধনায় অতীতমুথী ছিলেন না। যুগোপযোগী ভাব-ভাবনাক় 
ছিলেন উদ্ধদ্ধ। রূপ হৃষ্টিও করেছেন এ যুগের কচি ও আদর্শ অনুসরণ 
করে। তবে পুরাতনের গ্রতি শ্রদ্ধা হারান নি কখনও । এই চিঠিতেও 
সেই শ্রদ্ধ।! ও হৃদয় সংবেদ্ধ পরিস্ফুট হয়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘরমুখো, গৃহকোণে আবদ্ধ শিল্পী। সাধারণতঃ 
শিল্পীর! যা চান অর্থাৎ দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে চিত্র উপাদান সংগ্রহ করা, 
তা তিনি বিশেষ করেন নি। তবে মাঝে মধ্যে ছু-চারবার বাংল! দেশের 
বাইরে ভ্রমণ যাত্রা! ঘে করেন নি তা নয়। কলকাত। যতই ঘিগ্রি, যত কল- 
কোলাহলময় ও বাড়ীঘর খিলানো হোক্‌ না কেন, তিনি তার শিল্পীমনের 
খোরাক এখানেই প্রভূত পরিমাণে পেতেন । 

তার কনিষ্ঠ! কন্যা! স্থ্বপাদ্বেবী একবার ঘাটশীলায় গিয়ে পিতাকে সেখানে 
যাবার জন্য লিখেছিলেন। তদুত্তরে তিনি কন্তাকে যা লিখেছিলেন তার 
মধ্যে তাঁর কলকাতা গ্রীতি ও গৃহক]ৃতর মনটির ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 
তিনি লিখেছেন-- 

“যতই লোত দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে। বেশ 
লাগছে কলকাতা, আহ! এমন স্থান কি আর আছে !-"'আহা, এই শহরের 
বাড়ি ঘেরা দৃশ্ত কি চমৎকার! সকালের একটু একটু কুয়ামার মধ্য দিয়ে 
বাড়িগ্ুলোর উপর দ্বেখছি রোদ আর ছায়া পড়ছে। দেখাচ্ছে ঠিক যেন 
পর্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরণ] বরছে।”--ইত্যাদি। 


৷ ৩৮ শিল্পাচার্ধ্য অরনীজদাথ 


এই রকম পুরোনে! জীর্ণ বাড়ীর গায়ে বিকীর্ণ আলোর ছবিও তিনি 
একেছেন। কলকাতা শহর তার পবিত্র জন্বস্থান। তাঁর আকর্ষণ ডো 
স্বতন্ত্র হবেই। অধিকত্ত, তিনি ষে মহৎ শিল্পী ছিলেন তাও প্রকাশ পেয়েছে 
এই কলকাতার কথা বর্ণনাতে। কারণ সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে 
উপলব্ধি করা, অন্ুন্দরকে স্থন্দর করে তোলাই মহৎ শিল্পের লক্ষণ। 
অবনীন্ত্রনাথের চিঠিতে কলকাতার রূপ বর্ণন তাঁর সেই ভাবান্থসারী তো বটেই, 
পরস্ত নিজের গৃহাবাদ, পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্থানীয় বৈশিষ্টোর 
প্রতি সহজাত প্রাণের টান লক্ষণীয় । 

বারাণসীর রাগ কষ্দ্াসজী ভারতের কলারাজ্যে একটি শ্বনা মধ্য ব্যক্তিত্ব । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতঙ্লিল্প এবং অবনীন্দ্রবীতির চিত্রবত্বরাঁজির তিনি 
প্রকৃত জছুরী। শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ ও তার উৎকর্ষ বিচারের শক্তিও তার 
অপরিমীম। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও তীয় 
শিশ্কদের কলারুতির সঙ্গে সুপরিচিত হন। সেই পরিচয়ের ফলে তিনি 
অবশীন্দ্রনাথের শিল্পধারার একজন প্রকৃত দরদী সমঝদার ও সংগ্রাহক হয়ে 
ওগঠেন। 

রায়সাছেব তায় সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্ত্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতেন 
সাক্ষাতে দেখা শোনা করে ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে। ভাষার মাধাম 
ছিল ইংরেজী । অবনীন্দ্রনাথের চিঠি অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত । 

কষ্দানজী এক সময় “ভারত কলা পরিষদ” নামে বারাণসীতে একটি 
সংস্থা তৈরী করে সেখানেই তার সংগ্রহালয়ের পত্তন করেন। উক্ত পরিষদের 
জন্য সীলমোহরও প্রস্তত করে-দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । 

১৯২* সালে কৃষ্দদাসজী তার পরিষদন্ভুক্ত কলা শিক্ষালয়ের জগ্য 
'অবনীন্দ্রনাথকে তিন বছরের যোগ্য একটি পাঠ্যসথচী তৈরী করে দিতে অন্থরোধ 
জানান। ঘেই বছরের ২শে আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ একখানি চিঠির সঙ্গে 
একটি পাঠ্যতালিকা রচনা করে পাঠ্রিয়েছিলেন। তাতে দেখা যায় যে 
তিনি ভারতীয় শিল্পশান্বের ছয়টি কারিকা (০০700705 ) অনুসরণ করেই 
ইংরেজীতে পাঠ্যস্চী প্রস্তত করেছিলেন। তার হঙ্গাঙ্ছবাদ নিম্রূপ-_ 


প্রথম বর্ধ 


রূপভেদ প্রমাণানি--জাকার, পরিমাপ প্রভৃতি 
ক. বাধারণ জিনিস ও মেজ দেখে ড্রইং । 


শিল্পাচাধ্য অবনীজনাথ ৩৪০৯ 
ঝরল প্রক্কতির মুরাভাল (761:8760256 )। 
বন্ধ সানরগ্রীকে বড় ও ছোট করে ড্রইং | * 


কালি ও ক্লাট ধরনের রঙ দিয়ে তুলির কাজ। 
মাটি দিয়ে মুভি রচন]। 


চি একে 


দ্বিতীয় বর্ষ 


ভাবলাবণ্য যোঞ্জনম্‌ 
ক. ফুল-ফল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আলোছা য়াধুক্ত ূপারুতির স্টাডি । 
মানুষ ও পশুপাখীর রেখাচিত্র । 
গ. বুঙ ও তুলিতে স্থাপত্যাংশ অন্কন। 


ঞঁ 


তৃতীয় বর্ধ 


লাদৃশ্যম্‌ ও বর্ণিকাভক্ষ 

ক. প্রাচীন চিত্র দেখে কপি কর] ও প্রকৃতির রূপ দেখে অস্কন। 

খ. মৌলিক রূপের কমপোঁজিশন ও নকশা রচন!। 

গ. পৌরাণিক আখ্যান, ইতিহাস ও সাহিত্য-পাঠ। 

এই সিলেবাসটি দেখে উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প” 
শিক্ষার্থীদের জীবনে কিছুকেই ত্যাজ্য ব1 পরিহার যোগ্য ষনে করেন নি। 
নেচারস্টাডি, পার্সপেক্টিত, প্রত্যক্ষভাবে বস্ত সামগ্রী স্টাডি, আলোছায়া পাতের 
চর্চা, স্থাপত্যাংশের অঙ্কন থেকে শুরু করে দেশের প্রাচীন ছবি নকল কর! 
ও মৌলিক রচনা-_-কিছুই বাদ দেননি তিনি। দেশের এঁতিহ্বাহী সাহিত্য 
এবং ইতিহাস পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। এ দ্বারা বোঝ] যায় যে, তিনি ছাত্র" 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল কাঠামো তৈরীতে দেশী ও বিদেশী প্রথায় কোন বিভেদ 
শৃষট্টি করতেন না। তবে শেষ লক্ষ্য মৌলিক ্যট্টি ও দেশজ ভাবভাবনায় 
ডন ইয়ে কাজ করা । 

রায়সাহেবকে প্রেরিত শিক্পাচার্্যের আর একখানি পছ্জে তিনি ছবি করান 
জনক কি ধরনের কাগজ ব্যবহার করতেন তা! জান! ষায়। তিনি লিখেছেন 
ঘে, কখনও তিনি চীন বা জাপান থেকে কাগজ সংগ্রহ করতেন ন।। পব্ছ্ধ 
তিনি ছাজফের ভারতঙ্জাত কাগজে কাজ করাতেন। 'তুলট” কাগজ সম্থন্ধে 
পত্রোত্বরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, বারাণসীন্প বাজারেই তা গ্রচ্ন্ব পাওয়া যাবে। 


৩১০ শিল্পাচাধ্য অবনীজ্রনাথ 


অবনীক্্নাথ তাকে বরাধর চিঠি লিখে বলেছিলেন ষে তিনি যেন ভারতফ্ষল। 
পরিষদের শিক্ষায়তনে প্রতিভাবান শিল্পীকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন। 
না হলে তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী তৈরী হবে সেখানে । অবনীন্দ্রনাথ তথায় 
কলকাতার ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েপ্লাল আর্ট-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীকে 
নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ছু-তিনখাঁনি চিঠিতে তিনি নবনিযুক্ত 
শিক্ষকের গুণ ও কর্মধার! জানতে চেয়েছিলেন এবং রচনাবলীও দেখতে 
চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি শৈপেন দে-কে ওখানে শিক্ষকপদে 
বহাল করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ফাঁগ্ডের অভাবে ত! 
কর] সম্ভব হয়নি। 

অবনীন্দ্র-তুলিকাঁর রূপ-রসে সিক্ত অনেক ছোট ছোট চিঠিতে যেমন 


স্ন্দর ছবি দেখ! যায়, তেমনি পাওয়া! যায় আনন্দময় রপিকপ্রবর শিল্পীর 
মনোজগতের সন্ধান । 


পুরী ভ্রমণে গিয়েছেন তিনি কয়েকবার । ১৯২* সালের অক্টোবর মাসে তিনি 
জ্যেষ্ঠ জামাতাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে তথাকার হ্বগৃহ “পাথারপুরী”-ক 
বারান্দার দৃশ্য একে পাঠান। একটি সিংহ্মৃণ্তি ছিল সে বারাদ্দায়। চিঠি 
অতি ক্ষুদ্র । কুশল-বার্থী পাঠিয়েছিলেন মাত্র। আর একবার পোস্টকার্ডে 
এঁকে পাঠালেন সমুক্রে স্ানরত আত্মীয় ব্বজনের চেহার1। কাঁশিয়াং থেকে 
একবার চিঠিতে বড়মেয়ে ও নাতিকে ৬বিজয়ার আনর্বাদ জানালেন নিজের 
পলা বসানো অঙ্থুরীমগ্ডিত হাতটির ধানছুর্ববাযুক্ত রূপ অঙ্কন করে। ছোট 
চিঠি; ৬বিজদ্নার আশীর্বাদ ও কুশলবার্তা মাত্র লিখিত। 

তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে ১৯৪৩ সালের ১২ই অক্টোবর জোষ্ঠা 
কন্তাকে “বিজয়ার আশীর্বাদস্থচক চিঠিতে একে পাঠিয়েছিলেন সান্ধাক়-কালোয় 
ঘাসের গুচ্ছের পাশে একটি কালে! মেয়ে । অল্প কথায়, স্বল্প চেষ্টায় রচিত এই 
ধনের পঞ্জ-চিত্রের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আত্মীয়, বন্ধু ও ছাত্রদের হাতে। 

তন্মধ্যে প্রিষ্ন ছাত্র নন্দলাল বসকে লিখিত কয়েকটি ছোট চিঠি বিশেষ 
কৌতুজনক এবং চিন্তর হিসেবে ব্যাঙ্গাত্ক। ১৯১৫ সালের ১৪ই আগস্ট 
নন্গলালকে চিঠি লিখে সেই লক্গে একে দিয়েছিলেন “ঈদ' প্রসঙ্গ । 

ছবিতে দেখা যায় ঈদ, সেখানে ছাতা! মাথায় জনেক মুসলমান। বকরীদ-& 
পৈতেধারী ত্রাঙ্ষণ ; তীর হাতে খাঁড়া, পাঠার মাথা নিয়ে তিনি চলেছেন । 
পেছনে হাড়িকাঠের ছবি। ছৰি ভুলিতে-কাঁলিতে অস্কিত। লিখেছিলেন. 
“ববষেতে এক উদ, বাঁরোষাঁসই বকরীঘ |” 


শিল্পাঁচার্ধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৩১১ 

আর একটি চিঠি__ 

প্রিয় নন্দলাল, 

তোমার ছবি দুইটা পাইয়্াছি। নববর্ষে তোমার আপদ বালাই দূর হউক । 
খোঁড়া মঘুবের এই আশীর্বাদ । 

১৯শে এপ্রিল, ১৯১৬। 

চিঠিতে তিনি একেছিলেন কালো! রঙের একটি মসুর, তার;একটি পা! 
ছোট, অর্থাৎ সে খোডা, আর মুখে সাপ। 

একবার দার্জিলিং থেকে (১৯১৭) পোস্টকার্ডে সেখানকার দৃশ্য 
একে লিখেছিলেন, “আমরা শুক্রবার নামছি। এখানে হাট খুব জমে ।” 

নন্দলাঁল বনু ১৯১৭ সালে কিছুদিন পুরীধামে গুরুর আবাদ 'পাথারপুরী”তে, 
ছিলেন। তখন আচার্ধ) তাকে যত চিঠি লিখেছিলেন তার প্রায় সব ক'টিতেই 
সমুদ্র ও জলের দৃশ্য অস্কিত। গ্রীমারের ছবি একে একটি কার্ড পাঠিয়ে 
লিখেছিলেন-_- 

প্রিয় নন্দলাল, আমরা ভাল আছি। তোমাদের জায়গাটা বেশ ভাল 
লাগলোতে। ? তোমার পোস্টকাঁড” পেয়েছি । 

১৯২১ সালের ১৫ই এপ্রিল জলেতে নৌকার ছবি একে লিখেছিলেন-_ 

প্রিয় নন্দলাল, 

পাথরের বন্দীর নববর্ষের আশীর্বাদ লও । 

কোন তত্ব নেই, উপদেশ নেই, গুরুগন্ভীর চিস্তার আবেশও নেই এই 
সকল ক্ষুত্রাকার চিত্রায়িত চিঠিপত্রে। ছবিগুলিও অতি স্বত-ন্ফুর্ত ও সুস্পষ্ট । 
কিন্ত কলমবাজীর ও রস্রূপের প্রকুষ্ট দৃষ্টাস্ত। পোষ্টকার্ডের ছবিতে চিঠিতে 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার নব্তর ও অভিনব আর একটি স্বরূপ হয়েছে 
প্রতিফলিত । 


॥ ১৬ ॥ 


অবনীজনাথ শহাশিল্পী, যহাগুক। নন্গানতত্বের মহৎ ব্যাখ্যাতা এৰং এ 
যুগের কলা-আন্দোলনের ও নবীন চিন্র-সাধনার প্রধান হোতা । ছবির পর 
ছবি একে যে শিল্পী-জীবনের গোঁড়াপত্তন, সেই জীবনধারা ঘে আরও কত 
বিচিত্র পথে কত শত রূপে প্রবাহিত হয়েছিল তার সম্যক পরিচয় লাত ও 
বিশ্লেষণ আজও অপেক্ষমান । রহ বিচিত্রতাঁর পথ ধরে ত1 চলেছিল স্বদীর্ঘকাল। 
আর সেই সঙ্গে তিনি যে ভ্রত লেখনী চালিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতিও অতি 
অসাধারণ ও অনবস্ভ। 

তার লেখনীপ্রন্থত হৃ্টিসস্তারেও চিআপটের মত অনন্য বৈচিত্র্য বিচ্মান। 
“দেশী মতে ছবি আ্াক1 আরস্ত কর্ঞেকি আকবেন এই সমস্যায় যখন পড়েছিলেন 
তখন ববীন্দ্রনাথই তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তার নির্দেশেই অবনীজ্নাথ 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীর কবিতাকে ছবির বিষয়ন্ূপে গ্রহণ করেন। তাহুরূপ লেখার 
বেলায়ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এমে গেল অনিবার্ধ্যভাবে। অবনীন্তরনাথ 
বরাবরই চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। তা! দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে লিখবার 
জন্ত উৎসাহ দিতেন। সেই কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “একদিন 
আমায় উনি ( রবি ক1) বললেন, “তুমি লেখোনা, যেমন করে তৃমি মুখে গল্প 
কর তেমনি করেই লেখে1। শিল্পী ভাবলেন যে কম্মিনকালেও তাছ্ছারা 
তা হবে না। কিন্ত কবি আবার বললেন--তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু 
দোষ হয় আমিই তো! আছি? |”, 

এই কথায় শিল্পীর মনে জোর এল। এক ছাঁতে তো তুলি ছিলই, তখন 
আর এক ছাতে ধরলেন কলম। .“এক কেৌঁকে' লিখে ফেললেন 'শকুস্তলা' । 
নিয়ে গেলেন সেটি রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি আগাগোড়া! বইটি পড়লেন। 
একটি সংস্কৃত শব্ধ “পবলের জল? সংশোধন করতে গিয়েও তিনি তা করেন নি। 
বইটি অনুমোদিত ছোল। শিল্পী বিশ্বকবির ছাড়পত্র পেয়ে সাহিত্যের রাজ্যে 
প্রবেশের অধিকার লাভ করলেন। মেই ঘটনার কথায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“সেই প্রথম জানদুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে 
অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুতি হোল, 
নিজের উপর মন্ত বিশ্বীম এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম-- 
ক্ষীরের পুতুল, বাঁজকাছিনী ইত্যাদি। সেই থে উনি সেদিন বলেছিলেন, “ভয় 
কি আমিই তো আছি+, সেই জোনেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল ।”২ 


৯, ২, জোড়ানাকোর ধায়ে । পৃই ১১৮০১১৯ 


শিল্পাচার্য অবনীজ্ঞনাঞ্গ ও১৩ 


এই যে খুলে যাবার কথা বলেছেন তা সাঁধারখ খোলা নয়। অতি 
অসাধারণ ও অভ্ভুতপূর্ধব। চিত্রকলার মত সাহিত্যক্ষেক্েও এক নতুনতর 
ভাব ও আঙ্গিকের শুত স্চনা ছোল সেদিন। যুগপৎ চললে! চিন্রেরচনা ও 
শিশু-কিশোরদের জন্ত, ভাবের কল্পনা প্রবণতার পু্টি ও বিকাশের সহায়ক 
বিচিন্ত স্বাদ ও ভাবভঙ্গীর সব গল্প ও কাহিনী-কথ! লেখা, যার মধ্যে ছবি, ছবি 
ভাবটাই বেশী। রূপকথার গল্পে, রাজস্থানের কাহিনীতে তার বর্ণনাভঙ্গীই 
এনে দিয়েছে বর্ণাঢ্য চিত্রের রূপাক্ষর | তুলির টানে, রঙের পৌছে পটের গায়ে 
তিনি যেমন বূপ-অভিরূপের জগত স্যট্টি করেছেন, তেষনি কলমের আখরে, 
শবের বস্কারে যা রচনা করেছেন তাও এক-একটি বাত্মক়্ চিত্র। তার ছবি 
আক] ও গল্পলেখ। ছুটি একাত্ম ও এক প্রাণ-রসে সন্তীবিত। 

“বুড়ো! আংলা"য় তিনি লিখেছেন, “ওবিন ঠাকুর-__ছবি লেখে । বস্ততঃই 
তিনি ভাষার মাধ্যমে পুঁথি-পুস্তকে ও গল্প-কাহিনীতে ছবির পর ছবি 
ফুটিয়েছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে | 

ছোটবড় যার জন্যই যা! লিখেছেন তা প্রকৃত অর্থে চিত্র না হলেও চিক, 
চিত্রময়। তাঁর লাহিত্যকৃতিকে বিঙ্জেষণ করলে নান] ভিন্নধন্ী ও নানা 
রসের চিজ্জাভাদের সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পী-লেখক তিনি। অতএব 
তীর চিত্রাবলীর মত জেখার মধ্যেও দেখা! যাক রূপবৈচিত্র্য, আঙ্গিকশৈলীর 
অপূর্বব স্তরতেদ, ও তিজ্নমূখী নানা ভাবধারার অনস্ত প্রবাহ । রবীন্রনাথ 
বলেছিলেন-__ | 

“অবন কি আশ্চর্য মানুষ, সত্যিই আর্টিন্ট। ওর তুলিতেও ছবি, 
কলমেও ছবি। একেবারে নিজন্ব স্টাইল ।” (বাইশে শ্রাবণ ) 

অবনীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ সমূহের অধিকাংশই শিল্পতত্ব সন্বন্ধীয়। 
“বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” সহ শতাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন বিভিন্ন পত্র 
পত্রিকায়। এই প্রবন্ধসস্ভারে তিনি বাংলাতাধাতে নন্দনতত্ব সম্বন্ধে নতুন 
দিগবদর্শন করিয়েছেন । তিনি এ বিষয়ে অপ্রতিহবন্থী পথিরুৎ। 

তার নান্দনিক অঙ্গৃভূতি ও তার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যানের মৌল আদর্শও তার 
চিত্রবীতির ন্যায় দেশজ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তবে সেই ব্যাখ্যান ও 
আলোচনার ক্রমধারায় তার স্বীয় অনুভাব, অভিজ্ঞতা ও বসোপলবির 
গুঁকাশও হয়েছে গ্রভৃত পরিমাণে । প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশান্ত্ে বিধৃত নিয়ম, 
জুজ্কে ভিনি বিশেষভাবেই অধীত ও জায়ত্ব করেছিলেন। তার মধ্যে নিহিত, 
গিজ বন্দী তত্ব ও শৈঙ্গিক আদর্শের গোড়ার :কথ! ভিলি স্থানে স্থালে 


৩১৪ শিল্পাচার্ধয অবনীন্দ্রনাথ 


আঁলোঁচন] ও উদ্ধত করেছেন বটে, কিন্তু রূপকল! সম্বন্ধে তীর স্বমত ও চির 
এবং অভিজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন হুম্পষ্টভাবে। ী 

আর পেই প্রকাশ তার আঁবাল্য চিত্র-সাধনা, জগত ও জীবনকে বার 
একদৃষ্টিতে দেখা এবং গ্বতন্থ একটি হদয়াহুভূতিদঙজাত ও রসোলাসজনিত 
অভিব্যক্তি। 

তিনি শিল্পশান্ অধীত করলেও শিল্পায়ণে শান্ের নিগড়ে আঁবন্ধ থাকাক 
পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্পশান্র আলোচনার স্থত্রপাতেই (ষড়ঙ্গ) তিনি 
সেই কথাটি বলে নিয়েছেন যে, 'আগে শিল্পী ও তার হৃঠি, পরে শিল্পশান্্ ও, 
শান্্রকান্র_ শাহের জন্ত শিল্প নয়) শিল্পের জন্য শী্গ। আগে মু্ধি রচিত হয়; 
পরে মুপ্তি লক্ষণ, মৃত্তি বিচার, মুন্তি নির্মাণের মান-পরিমাণ নির্িষ্ট ও শান্সাকারে, 
নিবন্ধ হয়। 

তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্শাদ্্র কণ্স্থ করে কেউ যেমন ধাশ্মিক হয় না, 
তেমনি শিল্পশান্ত মুখস্থ করে বা তার গণ্তির ভিতরে আবদ্ধ থেকে কেউ শিল্পী 
হয় লা। 

' মৃত্তিতত্ব, শ্রতিমা-লক্ষণ ও চিন্রকলার ফড়ঙ্গকে তিনি ঘে কত ্থক্তাবে 
বিশ্লেষণ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লিখিত বড়ঙ্গ, ভারত-শিল্পে মৃত্তি ও 
10506 250860295” নামক বই ক'টি । শেষোক্ত নিবন্ধে দেবতা ও নানা 
স্তরের মানুষের মৃত্তি রচনার ও অঙ্গ-অবয়ব গঠনের কমতি চমতকার নির্দেশনা 
আছে যার সমন্বয়ে সুন্দরতম ও প্রকুত দেঁবভাবাপন্ন মুত্তি প্রতিমার বূপ দেয়া 
যায়। তিলে তিলে সমস্ত শান্্ীয় লক্ষণাবলীর প্রয়োগ-প্রযুক্তিতে তিলোত্তমার 
রূপ রচিত হতে পারে! 

” আই বিষয়েও অবনীন্দ্রনাথের মত ছিল স্বতন্র। তিনি তত্বগত ভাকে 
প্রাচীনকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্ত হুদ্দর সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণ! ছিল 
ভিন্ন । শান্জ পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, শাস্ত্রসঙ্গত মুত্তিই হুন্দর। কিন্তু তিনি: 
বলেছেন, “সুন্দর ঘা, তা হৃদয়কে টাল, প্রাণে দোল দেয়।' 

ভাব্রতীয় চিত্রনিস্মিতির যড়ঙ্-- 
প্ূপভেম্বাঃ প্রমাগানি ভাব লাবণ্য ঘোজনম্‌। 
সাদৃশ্তং বর্ণিকাভক্গ ইতি চিত্ত বড়ঙ্গকম্‌ 1” 
বাৎস্তায়নক্কত কামনুত্রের টাকায় মশোধর পণ্ডিত চিন্তকলার ই ছয়টি 
অক্ষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অবনীম্্রপাথ এই শুত্রদিব' প্রাঞ্চল' ও বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা শ্রগঙ্গে এমন অনেক নতুন কথা গুনিষেছেন-যাঁ. তীর নিজ "নগুতৃতি ও 
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অভিজ্ঞতা প্রস্থুত। চিত্রচর্চাঁর পথে হুদীর্ঘকাল চলার পরে এবং অজজ্রধারায়- 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে রূপ, ভাব, লাবণ্য, বর্ণিকাভিঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর যে. 
সত্য উপলব্ধি তাও তিনি এই শান্ত ব্যাখ্যানে সংযোজিত করেছেন অতি সহজ 
ভাবে ও ভাষায়। এই উপলব্ধির গোড়াঁতে তাঁর শান্ত ও অনুশীলনের প্রভাব 
থাকলেও নিজ অনুভূতির প্রবাহকে তিনি কুদ্ধ রাখেন নি। তাঁরও অবাধ 
প্রকাশ হয়েছে স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে। 
ষড়ঙ্গের আক্ষরিক অর্থ অন্থসারে উত্তম চিত্রের লক্ষণাবলী আলোচনা কবে' 
তিনি আবার যা বলেছেন তা তাঁর নিজের প্রাণের কথা। সেকথা হোল, 
“চিত্র হয় তখন, যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদ্দয় বাসন! বা প্রকাশ বেদনা" 
ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহয ছুইরূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া 
রূসোদয়ে পরিণত হয়।” 
রস ও ছন্দকেই তিনি চিত্রের প্রা বলেছেন । আর সেই ছন্দ চিত্রকারের 
চিত্ত থেকে চিত্রে এবং ত1 থেকে বসিকের প্রাণে বাহিত হয়। সেই ছন্দই' 
গিয়ে বসে পরিণত হয়। এই বস ও ছন্দসন্বদ্বে তার অভিমত এই যে, তা 
চোখে দেখা ও হাতে ছোঁয়ার জিনিস নয়। তা প্রাণ দিয়ে দেখা ও প্রাণ 
দিয়ে স্পর্শ করার জিনিস। 
রূপভেদ সথ্থন্ধে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে অন্গধাঁবনের বিষয়।' তায় মতে 
দর্শকের চোখের উপর নির্ভর করে বূপভেদের তাঁৎপর্ধ্য সম্যক বিশ্লেষণ কৰা" 
সম্ভব নয়। রূপের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কুচি অধিক ক্রিয়াশীল । 
কিন্তু আর্টিস্টের কাছে এ-রূপ ও সে-ব্প-এর মধ্যে তেমন কোন ছুস্তর গ্রভেদ 
কিছু নেই। নীরণের স্বাদ পেয়েও আর্টিষ্টের মনে রসের সঞ্চার হয়--এইটুকুই' 
তফাত আর্টিস্ট ও সাধারণ মাঙ্ষে। 
রূপের রাজ্যে ছু ও কু নির্দিষ্ট হয় বস্তরূপের সঙ্গে দর্শকের কুচি ও চোখের" 
দীপ্ির ফেমন যৌগ-সংযোগ ঘটে তাঙগরূপ। এই বিধয়ে অবনীন্দ্রনাথ 
শুক্রাচার্যের মতকে গ্রহণ করে বলেছেন যে, শুধু চোখের দীপ্তি দিয়ে রূপকে 
দেখা নয়, দেখানো নয়, মনের দীপ্তি দিয়ে তাকে দেখতে হবে এবং প্রকাশ 
করতে হবে। 
প্রমাণ গ্রদঙ্গে তিনি পরিমিতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। গজ-ইঞ্চি দিকে 
প্রমাণ নির্ণীত করা যায় না-এই তীর স্ুম্পষ্ট মত। শিকল্পবস্ত হ্বন্দর হয় 
শিল্পীর পরিমিতি বোধে । '্ূপ' সন্বদ্ধেও যেমন তিনি মনকে প্রাধান্ত দিম্লেছেন,; 
তেমনি বলেছেন যে ভাবের ব্যঞজনা বা নিগুঢ় ভাবটিও কেধল মন দিয়ে অনুভব" 
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কর] ঘায়। ছে ভাবব্যঞ্রনাটি কি রকম? তদুতরে তিনি বলেছেন যে, ফুলের 
মধ্যে সৌরভটুফু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্াঞ্নাটুকুও তেমনি। 

লাবপ্যকে তিনি শব্দের তাঁৎপর্য্য ধরে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, চিত্রের 
সমস্ত ভাবভঙ্গীতে লাবণ্য একপ্রকার শীতলতা। ও শোভনত! দিয়ে চিত্রটিকে 
নম্বনদ্দি্চকর ও মনোহর করে তোলে। কিন্তু তার নিজের মতে লাবণ্য 
লেখাটি হচ্ছে সকল সময়েই “শুচি এবং সংঘতা”। আর লাবণ্য চিনের 
ভিতরে সর্বাপেক্ষা অধিক কাঙ্জ করে অথচ আড়ম্বরটি তার সবচেয়ে কম। 
লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং অংযতা, সুতরাং যাছাকেই স্পর্শ করেন, তাহীকেই 
বিশুদ্ধি দেন, অংযম দেন ।” 

অবনীন্দ্রনাথ বড়ঙ্গের মধ্যে বর্ণিকা ভঙ্গ অর্থাৎ বর্ণ যৌজনার গ্রভাবটিই মাছুষের 
উপর মনের অধিকতর ক্রিয়াশীল বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন-_ 

“চিত্রে মনের রঙকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, 
মনের আলোকে জালাইয়। দেওয়া এবং মনের যড়খতুর বিচিত্রচ্ছটাকে 
গ্রকাশিত করাই হইতেছে বর্ণিকীতঙ্গে বর্ণজ্ঞান।” 

আবার বলেছেন--প্বর্ণ মেশায়না চোখ, বর্ণ মেশাকস মন।.*..আমি কালি 
দিয়াও শরতের আকাশ দ্রেখাইতে পারি যদি মনের রউটুকু সেই কালিতে 
আনিয়া! মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে ন। দি মন তাহাকে রাঙায় 
আপনার বর্ণে।” 

ষড়্ ও শান্তরান্গ মৃত্তিতত্ব বিশ্লেষণের ( রেখাচিঅসহ ) পরে তিনি আর 
একবার ষে তার নন্দনাতৃতি প্রকাশের অপূর্ধ সুযোগ পেয়েছিলেন, ত1 বিধৃত 
হয়ে আছে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ও *শিল্পায়ণ' নামক ছুটি গ্রন্থে। 
এতদ্ব্যতীত আরও কিছু সংখ্যক প্রবন্ধের মধ্যেও তার শিল্পীসত্তার রসবেদন 
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 

কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী বন্তৃতাদীনের সমঘটি ( ১৯২১-২৪) তাঁর 
চিজ নিশ্মিতির যধ্যাহলগ্ন। তার নিংএত্ব ও ত্জনী প্রতিভার অভিনবত্থ সে 
লমন্ন চূড়ান্ত লিদ্ধির শিখরে লমারড়। তার চিত্রকলা সমন্ধে তৎকালীন মতামত, 
আলোচনা, নিন্দা-গ্রশংসা তার মনে কতথানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, ত] 
নগ্যকরূপে জানার অবকাশ স্বল্প । ভাহলেও একটি কথা স্পষ্ট বোঝ! যায় যে, 
নি নিন্দা-প্রশংলায় রিচলিত ও অভিভূত না হয়ে নিজের স্যাট্টর আনবোই 
বিভোর ছিলেন। রূপনাগরে ডুব দ্বিয়ে অন্ধপরতন খোঁজাই ছিল তায শিল্প- 
সাধনার লক্ষ ও উদ্দেগ্ত। 
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চিত্র্ষচনা! করেছেন ্বীন্ঘ ক্রিশ্াঁকৌশল, আত্তর সম্পদ, ভাঁব-ভাবন! ও 
অভিজ্ঞত| দ্বারা । কিন্তু মাঝে মাঝে বোধহম্স শিল্পের তত্বজিজঞাসা, ইতিহাস- 
এতিহ, দেশকালের গ্রভেদ, যুগলক্ষণা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবেন সম্পর্কে 
তার মনে আলোড়ন ক্হি হোত। বাগেশ্বরী বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করে তিনি উপযুক্ত সমন্তারাজি সম্বন্ধে আলোচন1! ও মীমাংসার পথ 
পেয়েছিলেন। তখন তিনি ছুটি ভূমিকাক়্ আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথমে 
শিল্পী ও শ্রষ্ট ; ছিতীয়, শিল্পতত্ব ব্যাখ্যাত। ও স্থরগিক পমঝদার । এ ফ্েন 
সব্যসাচীর ভূমিক1। এক হাতে তুলি, আর এক হাতে লেখনী । 

এই বন্তৃতামালায় নিবন্ধাকারে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে প্রায় ভ্রিশটি। 
তার মধ্যে শিল্পের সংজ্ঞা, ভাষা উৎকর্ষ-অপকর্ষ, মান-পরিমাণ, সৌন্দরধ্যরুচি, 
হুন্নর-অস্ুন্দরের প্রভেদ, বূপ-অরূপ এবং শিল্পরন আস্বাদনের বীতি-পদ্ধতি 
সবই হয়েছে আলোচিত। এই আলোচনার ভাষাভঙ্গী ম্বকীয় বিশিষ্টতায় 
সমুজ্দল। তার অনন্য বর্ণনা ভঙ্গিমায় চারুকলার নিগৃঢ তত্বকথা সহজ 
সরলতায় ও কবিতার রসমাধুর্ষ্য মণ্ডিত হয়েছে। কাব্যগুণান্িত ও প্রসাদণ্ত? 
সম্পন্ন গদ্ঘরচনা। এর মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গী ও গীতিকাব্য স্থলভ রচনাশৈলীর 
যিলন হওয়াতে অদ্ভুত এক অনাস্বাদিত রদ-প্রবাছের সন্ধান পায় যাঁয়। 
বর্ণনাবিন্তাসে আবার মেই উনবিংশ শতকীয্ আমিরী মেজাজ ও বৈঠকীচালেরও 
আমেজ অনুভূত হয়। ইহা বিশেষ এক অবনিন্দ্রীক লিখন-রীতি। এর মধ্যে 
চিন্রনিপুণ, রলজ্জ, স্বতন্ত্র আভিজাত্য মণ্ডিত, থেয়াল-খুশীর সওদাকারী ও নিয়ম- 
অনিয়মের লাগামহীন বিশেষ এক অবনীন্দ্র-মানসিকতা প্রতিবিষ্ষিত হযেছে 
ক্ষণে ক্ষণে । 

দেশী-বিদেশী শিল্পতত্র, কাব্যকাহিনী ও রূসশান্ত্রের সমুদ্রমস্থন করে তিনি 
থে রত্বাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, তাকে নিজের ভাব-ভাবন! ও আদর্শের সুত্রে 
গ্রথিত করে উপহার দিয়েছেন বঙ্গাভবাভাধী রসিক সমাজকে । অনেক 
ব্যাখ্যান বিশ্লেষণে শিল্পশান্ত ও প্রাচীন সাহিত্যের নজির এবং নন্দনতত্বের 
বিদেশী লেখকদের মস্তব্যাদদিও উল্লেখ করেছেন। আব তন্মধ্যে নিহিত 
নীরধ তত্বকে ভিনি রিঙ্লেষণ করেছেন অতি সরসভাবে। 

শির্চ্চার গোড়ার কথা অবনীন্দ্রনাথের মতে হচ্ছে “শিল্পবৌধ”। শিল্পকার 
গুরনিক উভয়েরই চাই শিল্পমোধ। এই বোধসম্পন্ন মান্যই শিক্ষা ও চ্চার 
লাহাঘ্যে শিল্পের জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এই অধিকাক 
অর্ছন করতে হয়। অবনীজ্্রনাঁথ ভাই বলেছেন যে, পুরুষাছক্ষমে ধন-লম্পদে 
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অধিকারের মত শিল্পজানও স্জনীশক্তি অনায়াসে লাভ করা যায় না। শিল্প 
আবার “নিয়তিকৃত নিয়মরছিতা'। বিধাতার নিয়মের মধ্যে ধর! দিতে চায় 
না। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়। 

অবনীস্্রনাথের শিল্পী-জীবনে এই কথাটি বাস্তব হয়ে উঠেছিল তীর চিন্তর- 
রচনার বিচিন্্ ভাবভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তিনি আদর্শে ও বাস্তবে একই ধারা 
অবলম্বন করে চলেছিলেন। অর্থাৎ “নিয়তির থেকে খানিকট! শ্বতন্থ নিয়ম 
হুল আর্টিস্টের নিয়ম । তবে জীবন ও পরিবেশকে তিনি অস্বীকার করেন নি। 
এই স্থত্রে তার একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_ 

“শিল্প বল, সভ্যতা! বল, ধর্টু বল, কর্ম বল, সবই জীবন থেকে রস টেনে তবে 
বাচে।” (শিল্পবৃত্তি £ বাগেশ্ববী শিল্প গ্রবন্ধাবলী ) অর্থাৎ কবি, সাহিত্যিক, 
চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক সকলেই নিজ নিজ অন্তর ও প্রবৃত্তি নিগ্জেই কেবল 
মশগুল থাকে না। বহির্জগৎ ও নান! সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ থেকেও 
তার! প্রেরণা ও শিক্ষালীভ করেন। দেশ, কাল, ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েই তীর] চলেন। 

শিল্প ও শিল্পীর কর্তব্য সন্বদ্ধে তিনি ঘা বলেছেন, সেখানেও তিনি মান্য ও 
সমাজকে সমান স্থান দিয়েছেন। তার বক্তব্য হোল-_ 

“জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া; আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া 
এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোল! রসন্যঠি ও রূপস্থহি বিষয়ে, এই হুল 
শিল্পের কাজ। রসভোগের অধিকার শিল্পীর সত্য অধিকার। শিল্পের নান' 
কৌশল ঘেমন-যেমন অধিকৃত হল, মানব জাতির হুখ-স্বাচ্ছন্দ ও 
ভোগাধিকার ও নানা ক্ষমতা অধিকার বিস্তৃত হল, মানব শিল্পের ইতিহাস এই 
কথাই জানায়।” ( শিল্পায়ণ-_১) 

তবে দেই আর্টকে পেতে, তার মতে, তপস্যা আছে,--প্রক্রিয়! অর্জনের 
তপ, মননের তপ, দর্শনের তপ, শ্রবণের তপ। এই তপস্তাগুলিকে আরও 
প্রাঞ্ল করে বলেছেন তিনি 'আর্ট০ও আর্টিস্ট প্রবন্ধে। সেখানে তিনি 
বলেছেন-.- 

রুসগ্রাহিতা, ভাবুকতা, বিচারশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, উৎ্লাহ, একাগ্রতা, 
অংযম, জান পিপাসা, হদেশের প্রতি একাস্ত অনুরাগ এবং চিত্র করণে 
নৈপুশ্য--এমনি বহতর গুণ লইন্স! £:050-এর হৃি হয়।,**বছু লাধনায় বহু 
জান লাভ না করিলে 4105: হওয়া ছুষর ।” 

তার 'শিল্পহথউিয প্রয়াস ও জীবনচর্ধ্য] আলোচন। করলে উপর্ুক্ত গুণাবলীর 
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যে 'তিনি যথার্থ অধিকার লীভ করেছিলেন তা অনন্দীকার্ধ্য। ভার এই 
নন্দনতত্ব বস্তত:ই তীর জীবনে উপলব্ধ ও পরীক্ষিত সত্য ব্ললে অত্যুক্তি 
হবে না। 

অবনীন্জনাথের জীবনলাধনা ও শিল্পমাধন1! এক ও অভিম্ন। তার সেই 
সাধনা বস্ততঃ পরম সুন্দরকে আবিষ্কারের দুরূহ চেষ্টা। যুগে যুগে কত 
মানবাত্মাই তে! পরম ন্ুন্দরকে লীভ করতে চেয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সাফল্য 
আসেনি কোনদিন। লাধনারও শেষ নেই। ইহাকে 'আর এক কথায় বল! 
যায় রূপ খোজার পালা । একে অবশীন্দ্রনাথ বলেছেন খেলা । আর সে খেলা 
সবচেয়ে প্রাচীন । তিনি বলেছেন-_ 

“এ কি রহস্ত এ কেমন খেলা! মানুষ কোন্‌ কালে ছবি লিখে লিখে 
খেলতে সুরু করেছে-আজও সেই সেই খেলাই চল্লো; মানুষের এ খেলায় 
'্সরুচি হ'ল ন1! কেন ?”_ রূপবিষ্ঠা, বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী। 

এই রূপবিষ্তার চচ্চাকে তিনি আবার আখ্যাত করেছেন “লীলা” নামে। 
কারণ যা খেল! তা নেশা! ছুটলে থেমে যায়। কিন্তু লীলার অবসান নেই। 
অবনীন্দ্রনাথের লীলা বাদে বূপশিল্পীরা রঙ-রেখার মাধ্যমে সেই অবূপ লোকের, 
কল্পলোকের পরম সুন্দরকেই পটে, মুদ্ভিতে ধরে রাখবার চেষ্টায় ব্যাকুল। 
দিনরাত তার জন্ত কত না চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে শিল্পীর মনে ও 
ক্রিয়াকলাপে । সেখানে অনবরত চলেছে গ্রহণ-বর্জন, এগিয়ে চল! ও পেছনে 
যাবার পালা । এই প্রসঙ্ে তার মত হোল যে আজ যেখানে মনে হয় যে 
আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা হুন্দর হতে পাঁরে তাই হোল, ফলে দেখা যাবে 
'সেইখানেই শিল্পী দাড়িয়ে আছেন, আর বলছেন, হয়নি, আরো! এগোতে হবে, 
কিম্বা পিছিয়ে অন্য পস্থা ধরতে হুবে। 

শিল্পীর এই সাধনা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে তিনি রসগ্রাহিতা ও ডাগর 
*শ্র্ঠ স্থান দিয়েছেন। “বূপ ফোটানে! এবং রস গছানে। ছুয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
'মিল হ'ল, পরিপয় হ'ল, তবে হ'ল »আর্টের জন্ম । (রস রচনার ধার1£ 
ন্বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী ) 

রসসঞ্চারে তিনি 'নালমতিবিস্তরেণ আদর্শের পক্ষপাতী । কারণ তিনি 
অনে করতেন যে, অতিবিস্তারে অপধ্যাপ্ত রস সঞ্চারিত হয় না। উচ্চস্তরের 
সাষান্ত রস সঞ্চার হলে তাতেই অনন্ত তৃপ্তি হন্ন। অর্থাৎ “অমৃত হয় একটি 
ফোটা, তৃপ্তি দেয় 'অক্ুরস্ত। তবে রষ-নারে তিনি বৈচিত্র্যকে অস্বীকার 
করেন নি। ভিন্ন ভিন্ন ষানুষের মনও. বিভিন্ন । অতএব রসও বিচিঅ.ধরনের । 
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এই কারণেই দেশ ও জাতির বিভিন্নতাগ্ন শিল্পচিন্তা ও ভার আয়োজনে পার্থক্য 
দেখা ঘায়। শ্ল্পিকে অলঙ্কার শানে বলা হয়েছে “অনন্র-পরতঙ্ত্া” 'আম্ষ, 
অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রসপরতন্ত্রতাই” হোল প্রধান আয়োজন, আর একমান্ 
আয়োজন। তবে তিনি দেশ জাতি ওমান্ষ ভেদে শিকল্পচিন্তায় থে প্রভেদ 
তাঁকে অস্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে তার মন্তব্য এই-_. 

“প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পান্ছে শিল্পরনকে ধরবার যে আয়োজন কবে 
নিলে সেইটেই হ'ল ঠিক আয়োজন, তাতেই ঠিক জিনিসটি পাওয় যায়।” 
€ শিে অধিকার ) 

তিনি প্রকৃত আর্ট বলতে বুঝিয়েছেন যে আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি 
(1091) এবং তার (শিল্পীর ) ম্বতত্ত্রতা (10015108911 )--ইছার 
নিন্ধিতি নিয়ে ঘেটি হয় সেটি ঠিক 2:01 আর অন্তের নিশ্সিতির ছাপ, এমন 
কি বিধাতারও নিন্ষিতির ছচে ঢালাই হয়ে যা স্ট্টি হবে তাঁকে নকল বই 
আলল বল! চলবে না। 

আর্ট-এর মৃখ্য লক্ষণ ক্ূপে তিনি আড়ম্বরশৃন্ততা বা 5157211015-কে প্রথম 
স্থান দিয়েছেন। কারণ রসের তৃষা ও শিল্পের ইচ্ছা! ঘার মধ্যে জাগে সে 
কোন আয়োজন, আড়ম্বরের অপেক্ষা! করে না। বসের প্রেরণাই তাকে 
চালিয়ে নেয়। 

বস ব্যতীত কল্পনাবৃত্তিও শিল্পীকে এবং তাঁর স্ষি স্বাতত্ত্রকে নিয়ন্ত্রি 
করে বিশেষভাবে । এই অভিমত প্রকাশ কয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন-- 
"শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, “অবিষ্যমানের নিশ্বাপ' |" মাছষের সমস্ত কাজে, 
কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম তারপর বাস্তব--এই 
হ'ল রচনার ধারা ও রীতি । কল্পনাটা মাঙষের মধ্যে প্রবল শক্তিতে কাজ 
করে।” (অন্তর ও বাহির ) 

কল্পন। প্রবণতা ও রসসঞ্চার হোল শিল্পের অন্তরের কথা। কিন্তু তার 
কাইবের আকার আকৃতি প্রসঙ্গে হ্ত্ূপ ও কুরূপ, সুন্দর অন্ম্দারের একটা 
সমন্যা ও প্রশ্ন চিরকালের । অবনীন্দ্রনাথ এই প্রপ্নের জবাব দিতে গিয়ে, 
বলেছেন যে, আর্ট যা তা হুন্দর ও লত্য। আর ভান যা তা অহ্দার 
এবং অসত্য । অহনার নিজেকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদন করে জাখে 1 
কিন্ত কুঙগার ধর] দেয় অনাবৃত রূপে । তার স্থান সত্যের উপয়ে। বাদ্তবিক 
হুন্দর কিতাবে শি হতে পারে তা নির্ঘাশ করেছেন তিনি এই উ্ভি স্বারা. 

"হুদার জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হপিহক্ট 
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'আত্ম-যেমষন রূপ তেমনি ভাব। বছিরজ্গ হা তার সঙ্গে অন্তরক্ের অবিচ্ছন্ 
মিলন.খটিয়ে হুন্দর বর্তমান হল।” 

রূপের অন্তর-বাহির ছুটি অংশ। অর্থাৎ “রূপের আড়ালে অরূপ বীশা”। 
অবনীন্্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাইরের রূপটি সকলেরই চোখে পড়ে । 
কিন্তু রূপের মাধুরী সবার কাছে ধন্া। দেয় না। তিনি বলেছেন, *ফুলটা 
দেখলাম, ফুলের আত্ত্রীণ নিয়ে ফুলের সৌরভ কেমন তাও জানলাম, কিন্তু এই 
হলেই যে ফুলের মাধুবীটিও পেয়ে গেলাম এমন নয় ।” 

সেই মাধুক্ণীটি পাওয়া! গেলেই রূপের তিনটি অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এই জন্তই তিনি রূপের মধ্যে তিনটি অংশের সন্ধান দিয়েছেন। তা'ছোল, 
বস্বর আকার-প্রকার, তারপরে তার ভাব। রূপাকার ও ভাবসম্পদ মিলে 
ফুটে ওঠে সেই মাধুরী । এই মাধুরীকে মৌখিক বিশ্লেষণে বুঝিয়ে দেয়! 
যায় না। বাইরের রূপ চোখে দেখেই বোঝ যাঁক্ কি জিনিস, কি তার কাজ 
ইত্যাদি। কিন্তু মাধুরী অন্তরের জিনিস, তা উপলদ্ধির বিষয়। বরপদক্ষ 
ব্যক্তির! নিজেরা! তা! জানেন, কিন্তু অন্যকে জানাতে পারেন না। লেইটিই 
হচ্ছে তাঁর মতে £:-এর মধ্যে অনির্বচনীয়তা । তা 8:৮5৮-এর অন্থভূতির 
বিষয়। আর তা অসাধারণ বলেই সকলকে বুঝিয়ে দেয়] ঘাঁয় ন1। 

তিনি আরও বলেছেন যে, ধার1 বাস্তবিক রূপদক্ষ তাদের আনন্দের শেষ 
নেই, চোখ মন সব দিয়ে একটি বূপকে তার! বিচিআভাবে দেখে যাচ্ছেন নতুন 
নতুন ভাবে। তা আবার চির নতুন। এই কারণেই সাধারণ মাহঘ ও. 
রূপদক্ষের দৃষ্টিতে ছুন্তর ব্যবধান । 

ভারত-শিল্পের মূলস্থত্রে হোল-_“রূপের সঙ্গে রূপাতীত এক হয়ে গাঁথা? । 
তিনি রূপস্থ্টির মুখ্য উদ্দেস্থয ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলেছেন তাও ভারতীয় 
মৃন্তিতত্বের মূল বহণ্ত উদ্ঘাটনের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ মৃত্তিশিল্লের চরম লক্ষ্য 
হোল পাধাণে দ্বেবতার অবির্ভাব । 

'বূপদক্ষ” শব্দটিকে তিনি “আর্টিস্ট কথার সঠিক প্রতিশৰ হিসেবে স্থান 
'দিয্লেছেন। কেন না, আর্টিস্টের কাজ হোল রূপের ভেদাভেদ ও বহস্ প্রকাশ 
করা। এখানেই উপাদান-উপকরণ, আঙ্গিক: শৈলী ও করণ-কৌশলের গ্রঙ্ন 
ওঠে |. ] 

এই বূপন্ক্ষতা1 অর্জন হয় কি প্রকারে? এই গ্রগ্পের উত্তবে তার 
মন্তব্য, “রূপ দক্ষতা সেইখানে যেখানে বূপে-রেখায়, বূপে-ভাবে, সুরে-কতথক্ক 
এবং এক রেখায় অন্য রেখায়, এক রূপে অন্য রূপে, এক.ন্ুরে অন্য সুরে 

৯৯ 
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একাত্ম ছয়ে রদন্থট্টি করে। রেখা ছাইলে! বূপকে, রূপ ছাইলো! রেখাকে 
এমনভাবে ঘে কেউ কাউকে মারলে না কিন্তু মিল্লো সহজ ছন্দে-_তখনি হ'ল 
বম, ন। ছলে বিরস হ'ল ব্যাপারটি ।” ( বূপদেখ! £ বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী ) 

ভারতীয় চিত্রবেখা প্রধান । হ্থতবাং অবনীন্দ্রনাথও রূপ গঠনে বেখার 
প্রীধান্ককে ত্বীকার্ করেছেন অনেকবার । তিনি বলেছেন, “রূপ এবং ব্বেখা 
ছুয়ের যথার্থ মিলন সপ্রমাণ করে রূপবতী রেখা, সেখানে বপকেও পাই, 
রেখাকেও পাই, রসকেও পাই এক সঙ্গে মিলিয়ে।” ( রূপদ্বেখা £ বা. শি. প্র.) 

কিন্ত রেখা কেবল রূপকে বা মৃত্তিকে “তারের খাঁচার মতো” করে আটকে 
রাখবে তা! তিনি সমর্থন বাঁ যোগ্য কাঁজ মনে করেন নি। এই বিষয়ে মিশরের 
ভাক্কর্ধ্য ও বাংলাদেশের তালপাতার পুথির চিত্রকে তিনি রেখার বন্ধনে 
আবদ্ধ বলেছেন। মানুষের মৃণ্তি বা প্রকৃতির রূপ যেখানে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের 
নিদর্শন হয়ে ওঠে, সেখানে দেখা যাবে যে বেখা যেন থেকেও নেই। 
অর্থাৎ কূপের মাধূর্ে, ভাবের হিল্লোলে রেখা আত্মনিলয় করে রূপের গরবে 
গৌরবািত হয়ে রয়েছে । রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, নিলীন হয়ে যে রেখা 
চলতে পারবে, প্রতিভাধর শিল্পী তাকেই সন্ধান করেন। যুগ যুগ সঞ্চিত 
সাধনার ফলে লেই রেখা আবিষ্কৃত হয়। 

চিত্রের মূল কাঠীমোটি তৈরী হয় বেখার দ্বারা। তারপরেই আসে রঙ 
বা বর্ণের কথা । এই বিষয়েও তার মত হ্ুম্পষ্ট। তিনি বলেছেন-_ 

“ঙাইনই হল আকৃতির বন্ধন--এই রেখার বেষ্টনে প্রকৃতি বিচিত্র নক্সা 
তৈরী করেছে, কিন্তু যেখানে আাবসট্রাক্ট, আইডিয়া বা! ভাবরাজ্যের কথ! 
এসে পড়ে সেখানে লাইন আর এগোতে পারে না। তখন রঙের অসীমতার 
মধ্যে তাঁকে ডুব দিতেই হয় ।*'- আকৃতির ভাঁবকে ফুটিয়ে তুলবার জন্ত রঙেতে 
আলোছাপ্নায় প্রয়োজন । রঙের নিজন্ব নিবিড়তা ও বিশিষ্টত| রক্ষা করতে 
ন। পাকলে ছবিতে ভাব ফোটানো কঠিন হক্স।” [স্ত্বৃতিচিত্র ) 

সুতরাং রেখার পরে রঙের আঁব্্ার্কতাকে তিনি নানাভাবে বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বণিকণভঙ্গের ( বড়ঙ্গ ) যে তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করেছেন, তাও 
বাস্বে তাঁর চিন্জরপটে পরীক্ষা-নিবীক্ষা প্রচ্ুত উক্তি মনে হয়। যেমন-- 

“বর্ণ শুধু রঞ্কিত করে না বর্ণ চিত্রকে বগিত করে। শুধু ফুলের বওটুকু 
নয়, তাহান্ব লৌরটিও ? শুধু কুর্ঘ কিরণের বওট্কু নয়, তাহার উত্তাপের 
মপর্শটি পর্ধ্স্ত ; পকালে কিরূপ, সন্ধ্যা কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা--বর্ধ দিয়া 
এ বঁন্তই বর্ন করিতে শেখ! চাই।” (হর) 
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বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করার কথ! বলেছেন । কি বর্ণনা! করবেন শিল্পী? বর্ণনা 
করবেন তাঁর নিজ আত্মাকে । শিল্পীর আত্মা চিত্রপটে প্রতিফলিত হলেই 
তা চিত্র হয়। অবনীন্্রনাথের মতেও চিত্র হয় তখন, যখন চিত্রকারের 
অন্তনিহ্িত “উদয় বাসনা ও প্রকাশ বেদন]' রঙ-রেখার ছন্দের নিক্মষে চালিত 
হয়ে অন্তর বাছির ছুই ব্ূপে এবং বিশেষ করে রসবূপে পরিণত হুয়। চিজ্রে। 
প্রতিফলিত ছন্দকে তিনি বলেছেন “অভিপ্রায় । কেন না, চিত্রপটে শিল্পীর 
অভিলাষ ব! মনোভিগ্রীয় ব্যক্ত হয় ছনোর মাধ্যমে । এই অভিগাষ বা মনন- 
ক্রিয়াই তো শিল্পীর অন্তর-ব্যগনার রূপধর্ম। অস্তরের ক্রিয়া-ব্যঞ্জনা না থাকলে 
কোন স্ৃষ্টিকর্মই রসোত্তীর্ণ ও শিল্প পদবাচ্য হয় না। এই জন্যই তাঁর মতে-- 
*অস্তর বাজেতো যস্তর বাদে । মনের স্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, বাজানে। বৃথা, 
ছবি আকাঁও বৃথ1।৮ ( জোড়ার্সাকোর ধারে ) 
আর ছবি আকার ব্যাপারে তিনি এই যুক্তিতেই টেক্নিক্‌, স্টাইলকে শ্রেষ্ঠ 
স্থান দিতে প্রস্তত হননি। তার মতে আদল জিনিস হেল মাছষের ভিতরের শখ । 
ঘাবতায় স্থষ্টি কর্মের মূলে তিনি এই শখকেই উতৎনরূপে বিবেচনা! করেছেন। 
ভেতরের শখ আবার মনকে নাড়া দেয় ও উদ্দ্ধ করে। সুতরাং তুলি-রঙ, 
কালি-কলম প্রভৃতির সঙ্গে মন যুক্ত হলে তবেই শ্রেষ্ঠ হট্টি হয় আবিভূত। 
এই অ্রয়ীর মিলনে চিত্রক্রিয়! সম্পন্ন হলেও, পরিপূর্ণতা সাধনে আরও 
কিছুর প্রয়োজন। শিল্পী ও রপিক ছু'জনার মিলনে ও সমন্বয়ে অর্থাৎ অঙ্ার 
কষ্ট প্রসাদ ও রসিক দর্শকের উপভোগ ও রসগ্রহণে শিক্পচচ্চার ক্রিয়া হয় 
পূর্ণাঙ্গ । শিল্প ধিনি রচনা করেন, তারও দেখার বিশেষ চোখ চাই? সেই 
বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তিনি জগৎ সংসারকে দেখে তার শিল্পায়ণের পথে অগ্রসর 
হন। আবার তার ্যষ্টি প্রেরণার ফলশ্রুতি রদিক ও ভাবুককে যখন 
অন্থপ্রাণিত ও আনন্দিত করে, তখনই তার প্রয়াস ও শ্রমসাধন। সার্থক 
বিবেচিত হয়। আর ত্বার হুষ্টবস্তকে হুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয়। এই জন্তও 
প্রয্লোজন বিশেষ একটি মন ও দেখা চোখ । অবনীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন 
:-»*শিল্পকন্মার দেখা! এবং শিল্প রসিক,গাবুকের দেখা! এই ছুই ষেখার ফলে 
পায় শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা ।” (শিল্পান্মন-২ ) 
অতএব, শিক্পহুতির ছু'্ধারে ছু'জনার ক্রিয়া চলে। একদিকে আর্টিস্ট 
কাঙ্জগ করে চলেছেন নানা! উপকরণ-প্রকরণ নিয়ে। তিনি 'তার, করণ 
কৌশল: দ্বারা ও রসভাঁব সঞ্চাত করে গড়ে চলেছেন কত বিচিত্র বূপরাজি। 
আর অন্তদিকে আছেন “রম উপভোক্ষা”, রযিকজন | ছু'জনার জীরনেরই, 


৩২৪ শিল্পাচার্ধ্য আঅবনীন্্রনাথ 


মূল লক্ষ্য আনন্দ। শিল্পী তার ক্রিয়াবিলাসে মগ্ন হয়ে আনন্দের প্রল্নবণে 
প্রতিনিয়ত: অবগাহন করেন। আর দর্শক ও সমাবদার তা দেখে ও তার, 
রম আগ্বাদন ক'রে আনন্দ পান। দর্শক ও প্রদর্শক এই ছুই নিয়ে জমে ওঠে 
শিল্পের মজলিস। 

তবে এই আনন্দ লাভের জন্ত ভু'জনারই চাই সাধনা । অবনীন্দ্রনাথ তাকে 
আখ্যা দিয়েছেন তপশ্তা । ভার মতে এ তপস্যা! কেবল শিল্পীর একারই নয় । 
এই বিষয়ে শিল্পী-গুরুর্ন অভিমত, “আর্টকে পেতে তপন্তা, আর্টকে বুঝতে 
তপন্তা, কারিগরের তপশ্য1, সমঝদারের তপস্তা । এই তপন্যার ফলে দু'জনের 
মন রসের গোপনধারা বয়ে মিশতে চলে । শিল্পী পেলে ঠিক সমবদার, 
সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান ল্পূর্ণ হল তবেই ।” ( শিল্পায়ন-৮) 

আবার প্রশ্ন করা যায় যে শিল্পী কি কেবল ক্রিয়াজনিত আননাই লাভ 
করেন? আর কিছু তার প্রাপ্য নেই কি? অবনীন্দ্রনাথ এইঃপ্রশ্নেরও উত্তর' 
দিয়েছেন-_- 

“যে রচগ্রিতা নয় সে শুধু ভোগের অধিকারী । আর যে রচছ্লিতা ( শিল্পী ) 
সে ভোগ এবং ক্রিয়া দুই নিয়ে এশ্বর্্যবান।” (রম ও রচনার ধারা ) 

অর্থাৎ কোন একটি শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর্টিস্টের আর কিছু 
করার থাকে না। অন্য লোক সেটিকে নিয়ে উপভোগ করে। নিজের 
হৃষ্টি যে আর্ট আটি্ট তা ভোগ করে না। সৃষ্টি প্রকরণের মধ্যে যে আনন্দ 
তাই তাঁর প্রাপ্য । স্ট্টির কাজ শেষ হয়ে গেলে অষ্টাও দর্শকের পর্্যায়তৃক্ত 
হয়ে পড়ে। অন্থাস্যদের পাশে মেও দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে নিজের হৃট্টিকে । 

শিল্প, শিল্পী ও সমবাদার- এই ভ্ত্রয়ীকে নিয়ে কত মতামত, কত সমশ্যা । 
তছুপরি আরও একটি সমস্য। দেখা যায় শিল্পের জাতি বিভাগ নিয়ে? 
অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের এই জাতি বিভাগ সম্বন্ধে মাথা ঘামান নি। আর্টকে 
বাজারের দর কষাফধির হটগোলের সীমানা! ছাড়িয়ে দুরে নিয়ে যেতেই 
তিনি প্রয়াপী ছিলেন | তিনি মনে করতেন যে কলা সরম্বতী আর্টের এমন, 
একটি উচ্চ স্তরে বাঁম করেন যাকে ধ্পত্মবন” বলা যায়।--“সেখানে আর্টের 
জার্তিতেষ নেই, দেশ-বিদেশ সব সেখানে সমান, সবাই নিজের নিজের পূজার 
অর্থ্য নিয়ে সেখানে চলেছে ।"**আছে কেবল বিচার--আর্ট- কিন্বা আর্ট 
নয়, নকল কিন্বা আসল, আপনার কিনব! পরের » এমন কি নিজের আর্ট ও 
পূর্বপুফষের ধার বধা--পবস্থ কিনা, এই বিচারই সেখানকার কথা? জগ্ত 
সুর্দও £নই, কখাও নেই, ঝগচ়্াঝাটিও নেই ।” ( উনোছনো ) 


'শিল্পাচার্ধা অবনীষ্্রনাথ শ্র২৫ 


' বেশ ও জাঁতি অনুসারে তিনি শিল্পের স্তর 'বিভাগ করতে উৎসাহ না 
“দেখালেও, বাস্তববাদিতা! ও আদর্শবাদিতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন বিশেষ 
প্রা্ুলরপে । ১৩১৮ লালের আশ্বিন সংখ্যা “ভারতী'তে 'ছু্টদিক?' শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, “[২8115-ট1 যেন কাচখণ্ডে ফোটো 
তুলিয়া লওয়া, আর 10815) যেন ষণিদর্পণে খর কিরণ গ্রহণ করিয়া অমৃত 
উত্পাদন করা । [২৪৪118-এর বুলি হইতেছে “ঘদৃষ্টং তঙ্লিখিতং' ৷ 1058119: 
ধলিতেছেন, ওগো তা নয়। “যন্মনসাহ্ভূতং তল্লিখিতং*--এই শেষোক্ত 
আদর্শটি ভারতীয় শিল্পের মূল মর্বাণী। 

এই প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য আরও প্রাঞ্ল করে শিল্পীকৃূলের উদ্দেশ্তে -বলে- 
ছিলেন__ 

“মন দিয়া দেখ, দৃশ্ত বস্তটার অস্তবে তাহার ম্বরূপ বা তেজ লুকাইয়া 
'আছে। চক্র হুর্ধের আলো গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্গায় রূপান্তরিত করিয়া 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেছে । স্বরূপের খর তেজ তেমনি তোমার মনোদর্পণে 
গ্রহ করিয়! সেটাতে সম্পূর্ণ একট! নতুন গুণ অর্পণ করিয়! প্রেরণ কর, তবেই 
বলিব তুমি ৪:৪0 এবং তবেই জানিলাম তুমি নবগুণে মণ্তিত একটা নৃতন 
সামগ্রী স্যতরি করিলে।" 

অবনীন্্নাথের এই উদ্ভির মধ্যে তাঁর শিল্পী-জীবনের, তার চিত্র সমূহের 
মৌল আদর্শের সার্ধ্বিক রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। 

ছুই প্রকার ছু'খানি বুদ্ধমৃত্তির প্রতিলিপি দ্বারা তিনি বিষয়টিকে আরও 
দুষ্পষ্ট করে তুলেছেন ।--“7২9৪11570 গাঁন্ধার বুদ্ধের দীন অংশটাকেই সার 
বলিক্প! গ্রহণ করিল । আর 10621157 বুদ্ধের ( সিংহলীয় ) সম্যক প্রবুদ্ধ 
হইবার লতেজ উপা্াঁনগুলাকেই বাছিয়। লইয়া! ধন্য হইল ।” 

' চিত্রার্পিত বিষয় ও তার নামকরণ সমন্বদ্ধেও শিল্পাচার্য্যের মতাদর্শ জানাব 
কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। তার প্রথম ও অন্যতম প্রিয় ছাত্র স্থরেন্্নাথ 
গাছুলী “লক্ষণ লেনের পলায়ন” নামক একটি ছবি একে একদা (১৯০৮) অত্যন্ত 
কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নেহশীল গুরু আর স্থির থাকতে 
পারেন নি। তিনিও লেখনীর সাহায্যে নানা সরস কৌতুক ও গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যাদি সহঘোগে ছাত্রের সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 
তখন ছবিটির বিষয়বস্তর যাথার্থ্য ও সত্যতা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তার মধ্যে 
"সাধানণ ভাবে শিল্পীর কর্তব্য ও ধর্ম সম্বন্ধে তার মতামত পরিস্ফুট হয়েছো. 

*শিল্পীর আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু হইতে মধু। হীনতা হইতে মিষ্ট! 


৫২৩৬ শিল্পাচার্ধ্য অবনীষ্রনাথ 


বাহির কর।) যেটাকে পরিবর্ধন করাও লগ্ঘ।'*শিল্পীরই বল, কবিরই বল, 
মন জইক্রাই কাবার । দর্শকের বা পাঠকের মন আব নিছেষের ম-_ 
ছুই দিকে ছুই কৃল, মাঁঝে লংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতির খর শ্রোত ছুই নকে পৃথক 
রাখিয়াছেঃ এই খরলোতের উপরে বর্ণের ও ভাবের সেতু বাঁধিয়া ছুই মনে 
সংযোগ স্থাপনেই শিল্পীর ও কাব্যের সার্থকতা|।৮১ 

এই উক্তির মধ্যে পুনবাম্ন শিল্পী ও দর্শকের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত কৰা 
হয়েছে। রূপ থেকে রূপাতীতে যাওয়া, অন্থদ্দরের অন্তর থেকে স্বন্দরকে খুঁজে 
নেয়া, তুচ্ছকে মহৎ করে তোলাই এ দ্বেশের যুগ যুগ প্রবহমান শিল্পধাঁরাঁর মুল 
প্রেরণার উতৎস। অবনীন্্রনাথের কল্পনায় ও তুলির খেলায় এই আদর্শ বারে 
বারে প্রতিফলিত হয়েছে ।  *৯ 

মানব সমাজ, সংস্কার ও শিক্ষাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি কোনদিন । 
তার অঙ্কিত চিত্রই তার প্রমাণ। অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যায় তার আবাল্য 
দেখা ও অনুভূত বিষয় লমূছের রূপাবলী ও মনের বেন প্রকটিত হয়েছে 
বারে বারে। আর তা প্রতিবারেই বিচিত্র ও ভিন্নতর । একটি বিশেষ 
উল্লেখনীয় বিষয় হোল এই ঘে, নান] ভিন্ন স্তরের অভিনব কল্পনার চিত্র যেখানে, 
দেখানেও অংশত: বান্তবের স্পর্শ অন্তত হয়। পৌরাণিক আখ্যান ও 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিসত্ব! ও ঘটনার রূপায়ণেও অতি কার্পনিকতা অপেক্ষ! কল্পন' 
ও বাস্তবের সংমিশ্রণ হয়েছে সমধিক । তিনি তার অভিনব আঙ্গিক কৌশলে 
ও প্রকরণ মাধ্যমে তাকে বর্তমান ক্ষেত্রপট ছাড়িয়ে, নিকট থেকে দুরে, একাল 
থেকে সেকালে নিয়ে গিয়েছেন। রূপ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গীর সঙ্গে তীর: 
যাছকরী তুলির টান ও রডের গভীর অন্ুভাব চিত্রপটে স্থদূর অতীত ও 
অজানার ইঙ্গিত আভাঁদ এনে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কোন নতুন চেষ্টায়, 
কোন ভাবভাবন] প্রকাশে নিজত্বকে বিসর্জন দিয়ে চলেন নি; দেশ ও জাতির 
ৈশিষ্ট্-বৈভবকে ন্মন্বীকার £করেন নি। ছিন্নমূল, বিচ্ছিন্নতা-কাঁতর শিক্পী- 
সত্তার প্রকাশ দেখা যা না কোথাও । চিবাগত প্রথার সঙ্গে নিজ আদর্শের 
সুঞ্জটিকে গ্রন্থিবন্ধ করেই জীবনভর এগিয়ে চলেছেন । 

অতএব, তার "৪1500 লগ্বন্বীয় তত্বও আলোচনার যোগ্য । তিনি 
জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পুরাতনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন .করে চলার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। এই বিষয়ে তিনি পুরাতনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করা এবং নতুনের: 





১, নামকরণ রহ্ত্ট £ বয়দর্পন ( বৈশাখ, ১৩১৬ ) 


শিল্পাচার্য অবনীঞ্জনাথ ২৭ 
বিকে এগিয়ে না-চলা--ছুটিকেই সমান অনিষ্ফয় বলেছেন ।. ভিনি ছিলেন 
পুরাতনের ভিত্তিতে নতুন নৃির প্রয়াসপী। তিনি আরও বলেছেন ঘে, থে 
দেশ ও জাতির জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই শিল্পে জড়তা ও 
দৃত্যু হয়েছে অনিবার্য । নদীত্র গতি দিকে দিকে প্রবাহিত হলেও উৎদ 
নিররের সঙ্গে যোগ হারাম না? যদি হারায় তাহলে তার বিস্তৃতি রুদ্ধ হয়, 
প্রাণশক্তি হয় অকালে নিঃশেধিত। অবনীন্দ্রনাথ এই সকল উপমা ছার! 
[£9910107) সম্বদ্ধে তার সত্য মত প্রকাশ করে এক বাক্যে বলেছেন, “শিল্পের 
গতিও সেইরূপ; পুরাতনকে ছাঁড়িলেই সর্বনাশ ।” ( পিরিচয়', 'ভারতী? £ 
চৈত্র, ১৩১৫) 

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে এ বিষয়ে সতর্ক 
করেছেন, “এক কথায় শিল্পেতে হউক, সতভ্যততাতে হউক যে দিন হইতে 
আমর] 2৫০9৮ করিতে শিখি, ৪৫897 করিয়া লইতে ভুলি সেইর্দিন হইতেই 
আমাদের সভ্যতা! কি শিল্প ুই-এরই সর্ধবনাশের হুত্রপাত হয় ।* 

তার ছাত্র অপিত হালদ্ারকেও তিনি এই সম্বদ্বে একটি চিঠিতে কিছু 
মতামত জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রকৃতির জগতে ও মনুষ্য 
সমাজে সর্বত্রই দেখা যায় ধারাবাহিকতা! ও চিরাগত প্রথার প্রভাব। মৌমাছি 
মৌচাক গড়ে চিরস্তন প্রথায়, মধুও হ্ষ্টি হয় তার চিরকালের গতি-প্রক্কতি 
নিয়ে। মাতালের জন্য তাড়ি প্রস্তুতের কাজও চলে নিয়মিত পন্থায় । গুড় তৈরী 
করার সময়ও সেই প্রাচীন নিয়ম চলে। মাহ্্ষের অস্থি, মঞ্জা, মাংস সবই তো 
[:80$019) মতো! ধরে । তার ফলেই তো! বিভিন্ন মাঙ্ছষের ক্তি। পরিশেষে 
তার ছুটি চমৎকার মন্তব্য উল্লেখনীয়। তা হোল-- 

“পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্স্ত পৃথিবীর কোন দেশ'নেই, কোনে ৪:ই 
নেই যার 7::8910100 নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না-এ কেমন কথা ?” 

কিন্তু তার জন্ত তিনি অতীতকে আকড়ে পড়ে থাকাঁর আদৌ পক্ষপাতী 
ছিলেন না। এই বিষয়ে তীর স্পষ্ট মত পাওয়! যায় 'জাতি ও শিল্প” গ্রবন্ধে। 
তিনি বলেছেন “বর্তমান ধরে তবে” বর্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে 
বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু অতীত-মুখীও নয় শিল্প |” 

শিল্পী হলেন শর্ট । তিনি স্থপ্টি করে যাঁন মনের আনন্দে। ভালোফ 
বিচার কে করবে, কে তা দেখবে, কি, লা দেখবে--একথা চিস্তা করেন ন। 
তিনি তার রচনাকর্মের অময়। অন্তরের আবেগে ও প্রেরণায় তিনি কাঁজ 
করে যান । . বিচার-বিঙ্গেষণের ভার রসিকের হাঁতে। . আ 


৭৪২৮ | শিল্পাচার্ধ্য অবনীগ্রানাথ 


'বনীঞ্রনাথ কিন্তু একবার সেই বিচাবের ভার নিয়েছিলেন । সমালোচক 
কঅবনীন্্রনাথের পরিচয়টি বিধৃত হয়ে আছে তার “শ্রিয়দর্পিক?” নামক একটি 
নিবন্ধে। ১৯২১ সালের ছিসেম্বর মাসে ইত্ডিয়ান সোলাইটি অব. ওরিয়েন্টাল 
গমার্টের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে স্থান প্রাঞ্চ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ছবির গুণাগুণ 
আলোচন। করাই ছিল গ্রবন্ধটির উদ্দেশ্য । ছবিগুলি ধরে ধরে আর্টিস্টের নাম, 
এমন কি, তিনি তরুণ কি বালক, তাঁও উল্লেখ করেছেন আলোচনার প্রাবস্তে । 
শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তার ছাতত্র। তাদের মধ্যে পরিণত প্রতিভার শিল্পী 
ছিলেন তিনজন--নন্দলাল বন্থ, শৈলেন দে ও ক্ষিতীন মজুমদার । নন্দলাল 
বন্থর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র “মদন ভদ্মের পরে উমার শোক ক্ষিতীন মজুমদারের 
কয়েকখানি উৎকুষ্ট রচনা, যেমন গ্হরসপ্তক, গঙ্গা, যমুনা এবং শৈলেন দে'র 
দ্বোললীলা এই আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। এই আলোচনাতে শিল্পচার্যের 
চিত্র বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা! গ্রশ্দুট হয়েছে চৃড়াস্তরূপে। তছুপরি তার সরস 
কৌতুকম্পু্ট বর্ণনাভঙ্গী ইহাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 

চিন্ত্র বিচার সন্বদ্ধে অবনীন্ত্রনাথের মতাদর্শ কি ছিল তাও জান! যায় এই 
নিবদ্ধে। এক জাক্পগায় তিনি মন্তব্য করেছেন-_- 

“শিল্পী ছোট হোক্‌, বড় হোক, সম্পূর্ণ শিক্ষা পাক অথবা না পাক, কোনো 
বাধ! ধর] দস্তর বা শিল্পশাঘ্তরের লক্ষণ মিলিয়ে তাদের কাজের বিচার করতে 
যাওয়া একেবারে ভুল ।” 

রূপাত্মক ও ভাবাত্মক ছবির মধ্যে পার্থক্য কি তাও তিনি বুঝিয়ে 
দনিয়েছেন। রূপাত্সক চিত্তের কাজ বূপ-রঙ ইত্যার্দি দিয়ে কোনো এক বিশেষ 
ভাবের উদ্রেক করা । রূপ, রেখা ও বর্ণের সাহায্যে দর্শকের দৃষ্টিকে সমস্ত 
ছবিতে বা কোনে? একটি বিশেষ অংশে আকুষ্ট করা । কিন্ত ভাবাত্মক ছবির 
কাজ তা নয়। সেখানে এই্বর্ধ্য ও কারিগরীর বাহুল্য অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্ত। 
ভাবটিই প্রবল হয়ে দর্শকের মনকে আকর্ষণ করে। এই হ্ত্রে তিনি 
বলেছেন, “রঙ দিয়ে ছবি যত সহজে লেখ! চলে, রডের অভাব দিয়ে ছবি 
লেখা তার চেয়ে চতু্ঁ৭ কঠিন।” . ? 

ননলাল বহুর “উমার শোক' ছবিটির গুণ বর্ণনা প্রণক্ষে উপর্যুক্ত মস্তব্যাদি 
করে তিনি শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব গ্রমাণ করেছেন । 

এই নিবন্ধে তিনি ছাত্র ক্ষিতীন মজুমদীরকে তক্ত ও শিল্পী বলে আখ্যাত 
করে তার 'হুব্সপ্তক? ছবিটি বর্ণনা করে এই ষস্তব্য করেছেন, “ছবিটা ভালে! 
করে দেখলেই, ছবিকে দুরে ভবে তুলতে হয় কি উপায়ে তা শিখে নিতে পারি। 


শিল্পাচার্য 'আঅবনীশ্রানাখ ৩২৪ 


(ভাব ও কারিগরী .ফুল ও পরিমলের মতো! কেমন' এক করে.এক লঙ্গে ফিলিয়ে 
'্বেগয়৷ হয়েছে এই চিত্রে।” 
ছাত্র-শিস্তের পক্ষে গুরুর এই প্রশস্তি শিপু কাছে শাহী শিবোপার চেয়েও 
চের বেশী মুল্যবান। ক্ষিতীন্ত্রনাথ সারা জীবনের পাথেক্ন পঞ্চয় করার স্থযৌগ 
পেয়েছিলেন গুরুর এই প্রশংসাবাণীর মধ্যে । তাঁর অন্যান্ত ছবি সন্বদ্ষেও 
অবনীন্দ্রনাথের মতামত উচ্চ প্রশংসাস্থচক | তিনি “প্রিক্দ্রিকা'তে লিখেছেন-_- 
“জ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিতে দেখ! যাবে ভাবকে ছাড়িয়ে উঠছে না 
রূপ, রূপকে ঠেলে এগিয়ে আসছে না রস, সমস্তই হুসঙ্গত, হুসংঘত। 
কারিগরী চাও তাই পাবে এসব ছবিতে, ভাব চাঁও তাও আছে এগুলির মধ্যে ; 
এগুলি চোখও জোড়ায়, মন ও জোড়ায় এক সঙ্গে। এহ'ল শিল্পের 
বাজবেশ ; শিল্প দেবত! এখানে বিচিন্ শৃঙ্গার বেশে দর্শককে দন দিচ্ছে না।” 
এ কেবল ক্ষিতীন্দ্রনাধের প্রশস্তি নয়। এব মধ্যে শিল্পী গুরুর ছবির উত্কধ 
সম্বন্ধে ত্বকী আদর্শ কি তা প্রতিফলিত হয়েছে অতি হন্দরূভাবে। 
তিনি সর্বদাই ছবির নান! অংশের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্রস্ত সাধনকে প্রধান 
কাজ মনে করতেন। বূপ ও ভাব ছুই যেন পরস্পরকে ছাড়িয়ে না যায়। 
দুই-এর মধ্যে মিলনের বাখীবন্ধন হওয়া চাই। এই কারণেই অবনীন্্রনাথের 
চিজ্ের প্রধান লক্ষণীয় গুণ হোল--সংযম, পরিমিতিবোধ ও উচ্ছ্ছাীস-আবেগের 
প্রাবল্য-বর্জন । ভাবের গভীরতা আছে, কিন্ত প্লাবন নেই । বুদ্ধির দীপ্তি আছে, 
কিন্ত আবার মিতরূপে আবেগপুষ্ট। রঙ আছে তবে অনাবশ্তক ওজ্জল্য ও 
স্বীপ্ডির প্রথরতা নেই। কোমলে-কঠিনে, ভাবে-বুদ্ধিতে, আবেগে-সংযমে তা 
উচ্চস্তরে উদ্বত্িত। 


চারুচিত্রের মহত্তম শ্রষ্ট। ও মহাগুক অবনীন্দ্রনাথ কিন্ত কারুকলাকে কখনও 
নিম্ন পর্যায়ের মগ্ডনশিল্পের কোঠায় ফেলে অবজ্ঞ/-অবছেল! করেন নি। তিনি 
এই শিল্পের মধ্যে একটি চিরায়ত লোকাচার্মূলক শিল্প-ভাবন1 ও সৌন্দর্য্য- 
রুচির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের পুজা-পার্ধ্ণ ও ব্রতাহষ্ঠানের 
নক্ষে জড়িত মণ্ডন-শিল্প, আলপন! প্রভৃতির মৃলান্ুসন্বান করেছেন অতুযুগ্র- 
জিজাল। ও আগ্রহ নিয়ে। প্রতিটি ব্রত ও পৃজার সঙ্গে স্বতন্ত্র নক প্যাটার্ণের 
অম্পর্ক নির্ণয় "ও তার গৃঢ় অর্থ ব্যাখ্যানে তিনি পথিকৎ। দেশ-বিদেশের মণ্ডন 
নক্সার লক্ষে তৃলন1! করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, একই 
চিন্তা, একই মণ্ডনরীতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ত্বাধীনতাবেই উৎপত্তি, লাভ 
কর্েছিল। মানব ইতিহালে তা একটি সাধারণ ও শ্বাভাবিক ঘটনা। ব্রত- 
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পার্ধবশের আলপনার নক্সাসমূছের গৃ অর্থ তিনি ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস 
পেয়েছেন নান| গবেষণা ও অন্ুদদ্ধানের মাধ্যমে । 

তার ফলে বাংলার গ্রামীগ জীবনের ও লোক-সংস্কৃতির বিশেষ একটি অংশ' 
অবশীন্ত্রনাথের উদার দৃষ্টি, উচ্চ মনন ও সরস ব্যাখ্যানের স্পর্শে সঞ্জীবিত- 
হয়ে শহরের অভিজাত মহলে ও শিক্ষিত সমাজে সম্মানের আদনে অধিঠিত 
হয়েছে। যর্দিও অধুন! তা নতুন ভাবভঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে ভিন্ন প্রয়োজনেও 
ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলেও আলপনার কাকুকলা আজ শহর বাংলার সাংস্কৃতিক 
জীবনের বৃহত্বর ও ব্যাপক অংশেও স্থান অধিকার করার উপধুক্ত মর্যাদা ও 
স্বীকৃতি লাত করেছে। এই প্রচার ও প্রসারের মূলে শিল্পীগুরুর পুত স্পর্শের 
প্রভাবও অনস্বীকার্য এবং বিশেষতীবে উল্লেখনীয়। 

চিত্র রচনার হ্থপ্রভাতের বহুদিন পরে তিনি শিল্পতত্ব আলোচনা-বিক্লেষণে 
ব্যাপূত হন। ১৯১৪ সালে তিনি “ড়ঙ্গ” সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। মেই 
সময় নন্দলাল বন্ধ অপিত হালদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-_ 

“অবনীবাবু অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন বলিয়। বোধ হইতেছে ।.*.তিনি 
শিল্প সম্বন্ধে চম্নৎকাঁর একটি পুস্তক লিখছেন। আমাদের জন্ত বছ্রের মত, 
অচ্ছেন্য বর্ম নির্মাণ করিতেছেন ।” 

১৯১৪ সালের কথা । তখনও তার ছাত্রদের প্রতিষ্ঠার আলন লাভ করার 
মত প্রকৃত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। তাই নন্দলাল বন্থ গুরুর নতুন অবদান 
তাদের আরও নতুন পথের সন্ধান দেবে, তারা আত্মপুষ্টির আরও নতুন নতুন 
খোরাক পাবেন-এই আশাতে সতীর্থকে সেই শুভবার্ড পাঠিয়েছিলেন মনে 
হয়। কিন্তু যিনি ক্রমশঃ শৈল্পিক সাহিত্যের রসধারার প্রত্রবণ খুলে দিলেন, 
নন্দনতত্বের নতুন ও অভিনব ব্যাখ্যানে বাংল। ভাষাকে রসসিক্ত করলেন, 
তিনি কিন্তু সেই শান্্ীক্প-তত্বের ( ষড়ঙ্গাদি ) বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি 
যেমন ছবির তুলি, তেমনি লেখনীকে চালিয়ে গেছেন অবাধগতিতে। তার 
কল্পনা! ত্বচ্ছন্দচারিতার ভান মেলে উড়ে চলেছিল দিগ.দিগস্তরে। তা! শিল্পের 
সৌরত ছড়িয়েছে আকা শে-বাঁতাসে, দেশে-বিদেশে । তিনি নিজেই বাগেস্বরী- 
ব্ক্তৃত।, প্রনঙ্ে বলেছেন, “যাত্ত্রীতে ঘাত্রীতে পথ চলতে চলতে কথার মতো 
করে নসর যেমন খুশী, যা খুশী. বলে যাওয়া চলে 
সহষাত্রীদের মধ্যে ' 


॥১৭॥ 


মিঃ ই, বি. হাঁভেলের সঙ্কে অবনীন্ত্রনাথের আলাপ-পরিচয় ও তার 
চিন্রকলার প্রতি হা'ভেলের শ্রদ্ধা-অস্থরাগ ভারতীয় চিত্রকলার রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
একটি যুগ পরিবর্তনের দুচনা করেছিল। কিন্তু লমগ্রভাবে যুগসন্ধিক্ষণের 
পাঁলা বাংল! দেশে শুরু হয়েছিল আরও: ঢের আগে । শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম্াদর্শ 
ও চিস্তন-মননের ক্ষেত্রে যে নব্জাগরণের শুচন! হয়েছিল, তা পরিপূর্ণ তার 
দিকে এগিয়ে যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শ্বদেশী আন্দোলনের 
তরঙ্গ-প্রবাহ যখন প্রবল বেগে দেশকে প্লাবিত করে চলছিল, তখন অর্থাৎ 
১৯*৫ লালের আগস্ট মাসে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে 
সহকারী অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হছুন। তার শিক্ষাব্রতীর আসন গ্রহণ দেশজ 
চিত্রকলার জগতে একটি সুদূরপ্রসারী নবদিগন্তের ইঙ্গিত-আভাস এনে 
দিয়েছিল। 

হাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী ও লহযোগীর্ূপে পেয়ে চিরায়ত, 
ভারত-কলার সাধনা-চচ্চার ধারাকে নান! নতুন খাতে প্রবাহিত করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, এদেশের মাহ্ষকে 
বৈদেশিক রীতিতে শিল্প-শিক্ষার্দানের কোনও প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা! কিছু 
নেই। এই বিষয়ে তার প্রকৃত মনোভাব আর্ট স্কুলের বাৎসরিক রিপোর্টেও 
ছু'একবার প্রতিফলিত হয়েছে ( এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় ভ্রষ্টব্য )। তিনি এই 
প্রসঙ্গে বিলেতের প্রখ্যাত “স্টুডিয়ো” পত্রিকায়ও স্থম্পষ্টভাবে তার মত, 
প্রকাশ করেছেন ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে । তিনি সেখানে অত্যন্ত ছুঃখের 
নঙ্ষেই বলেছেন-_ 
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ক্লাদ-রুমে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন ব্যবস্থার পূর্বেই মিঃ 
হাণভেল নানাভাবে ভারতকলার অন্থশীলন ও রস-গ্রছণের সুব্যবস্থা করতে 
উদ্যোগী হন। এই বিষয়ে তীর প্রথম প্রচেষ্টা কার্ধ্যকরী হয়েছিল স্ছুল সংলগ্ন 
'আর্ট গ্যালারীর সংস্কার ও পুনর্গঠনে । তিনি কলকাতায় কর্মভার গ্রহণ 
করে এনে দেখলেন যে, আর্ট গ্যালাবীর কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে আছে প্রান 
ইতালীয় এবং বিলিতী শৈলীর কিছু নিকৃষ্ট নিদর্শন ও পুরোনো চিত্রের কপির 
ছারা। তা দেখে তিনি ক্রমে ক্রমে উ“চু দরের কিছু মৌলিক ভারতীয় চিত্রের 
নিদর্শন সংগ্রহ করার কাজে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নতুন সংগ্রহ- 
কর্শের পশ্চাতে তার যে উদ্দেশ্য ছিল তা সহজে সিদ্ধ হয়নি। তিনি ১৯৯৪ 
সালেও দেখলেন যে আর স্কুলের ছাত্ররা! বিলিতী চিত্র অনুকরণ করতেই অধিক 
আগ্রহী । 

আর্ট স্কুলের ১৯*২-৩ থেকে ১৯*৬-৭ সালের রিপোর্টে হাভেলের আদশ 
ও তৎকালীন অবস্থার কথ! জান! যায় অতি স্পষ্টভাবে । 
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উপযুক্ত অবস্থার মধ্যেই তিনি সেই সংস্কার কার্ধ্যে ব্রতী হন। ১৯৪ 
সালে তিনি আর্ট গ্যালারীর অধিকাংশ বিদ্বেশী ছবি বিক্রী করে দিয়েছিলেন। 
আয় তৎপরিবর্তে ভারতীয় চিত্রকলার মৌলিক নিদর্শন সব সংগ্রহ করে 
সেখানে স্থান দিলেন। ৃ 

১৯*৫ সালে দেখা! গেল ঘে আর্ট গ্যালারী নার্ধিবক রূপে পর্িবপ্তিত 
হুয়েছে ভাবতীদ্ম চিত্রের গ্যালারীতে। নেই আমূল পরিবর্তন তখন এক 
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শ্রেণীর ছাত্র ও নাগরিককে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদে মৃখর করে তুলেছিল । 
তাঁদের প্রতিবাদ তখনকার পত্র পত্রিকায়ও হয়েছিল প্রতিধ্বনিত। আর্ট 
গ্যালারীর পরিচালক স্গিতির কর্ণধার ছিলেন তৎকালীন ভাইপরয় লর্ড 
কার্জন। হাঁভেল সাহেব কিন্ত গালারীর পুনবিন্তাস ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সমর্থন 
লাভ করেছিলেন। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের যে বাক্তিত্ব ও মনোভাব দেখা গিয়েছিল 
তার তুলনায় লাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর চিস্তা ও চেষ্টা ছিল তিন্নরপ। অবশ্য 
এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। প্রাচীন ভারতীয় কীর্তিকলা সংরক্ষণ 
আইন প্রণয়নে ভরত শিল্পের উচ্চ কলাকৌশল ও মৌল আদর্শের প্রতি তাঁর 
শ্রদ্ধা ও অন্থরাগই হয়েছে প্রতিফলিত। 

দিল্লীর একবার ভাষণ দান কালে ভারতীয় শিল্পের কথাও তিনি, 
উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিদেশীয়্ ভাবগ্রহণ করে কখনই 
ভারতশিল্পের পুণরুদ্ধার হতে পারে না। তিনি একবার অবনীন্দ্রনাথের ছবি 
কিনবার জন্তও আগ্রহ প্রকাশ কবেছিলেন। কিন্তু হাভেল সাহেবের সঙ্গে 
ছবির দাম সম্পর্কে মতের মিল ন! হওয়াতে তা আর কেন! হয়নি । 

আর্ট গ্যালারীর সংস্কারকার্ধে হাভেলের সাফল্য অবনীন্দ্রনাথ ও তার 
ছাত্র-শিষ্যদের সামনে মহৎ অনুপ্রেরণাদায়ক অভিনব এক অজানা শিল্প- 
রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। 

আর্ট স্কুলের নতুন কর্শ-সংগঠন, শিক্ষানীতিতে কিছু পরিবর্তন ও আর্ট 
গ্যালারীর পুনবিন্তাসের কাঁজ যখন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল লেই সময় 
হাঁভেল সাহেবকে ঘিরে সেখানে আর্ট ক্লাব ধরনের একটি সমিতি গড়ে 
উঠেছিল। সেই সমিতি গঠনের পশ্চাতে কারোর কোনও বিশেষ চেষ্টা ব 
পরিকল্পনা কিছুই ছিল না। শিল্পী ও কলারসিকদের অবসরকালীন হ্বতংক্ুর্ভ 
আলোপ-আলোচনাঁর অবকাঁশেই তাঁর হ্চনা হয়েছিল। মিঃ হাঁভেলের 
বন্ধুমহলের অনেকেই ছিলেন শিল্পী ৩ শিল্পপ্রেমী । ইউরোপীয় ও ভারতীয় 
ছুই নমাজের মানুষের লঙ্গেই ছিল তাঁর প্রীতির সম্পর্ক। তারা প্রতিদিন সন্ধযাঙ্গ 
নিয়মিত আর্ট স্কুলে এসে সমবেত হতেন। তীদের আলাপ-আলোচনার মুখ্য 
বিষয় ছিল ভারতের চিত্রকলা, ভাক্কর্ধ্য ও স্থাপত্য । এই জাতীয় পরিবেশ ও 
সুধী মমাবেশ হাত্েল সাহেবের আদর্শে ও কর্শনীতিতে যথেষ্ট অন্গ্রেরণা। 
সঞ্চার করেছিল। 

সেই লময় অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পেপ্টের মাসে বিভিন্ন বিভাগের শিল্পী ও 
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বলিকজনদেয় নিয়ে ক্তি হোল “বঙ্গীয় কলা সংসদ নামে একটি লঙ্ঘ। এই 
সংস্থাও পরোক্ষভাবে হাভেল সাহেবকে কিছু না কিছু সহায়তা দান করেছিল। 
সংসদেন্ প্রতিষ্ঠা দিন থেকেই অবনীন্ত্রনাথ তার সম্পাদদকন্ধপে কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করেন। মংস্থাটি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
প্হাভেল সাহেবের একট! সোসাইটি ছিল জনকয়েক সাহেব, মেম আর্টিস্ট 
নিয়ে। সন্ধ্যেবেল। আর্ট স্কুলেই তীরা ঘণ্টা দুয়েক কাঁজ করতেন, আলোচনা 
সমালোচন। হত, মাঝে-মাঝে খাওয়া-দাওয়াও চলত, অনেকটা আর্ট ক্লাব 
গোছের। মার্টিন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার থর্টটন সাহেবই দ্বেখাশোনা করতেন । 
ভার উপবেই ছিল ওই আর্ট ক্লাবেরপ্নমন্ত ভার ।”১ 
কিছুকাল পরে সেই আর্ট ক্লাব গেল ভেঙ্গে । ধর্নটন সাহেবও কিছুদিনের 
জন্ত দেশে চলে যান। তখন আবার বাংলা দেশের সমস্ত জমিদার মিলে 
একটি লমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাম--ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন” । 
কবিগুরুর ভ্রাতুণ্পুত্র দ্থুরেন্্নাথ ঠাকুর ছিলেন উক্ত সমিতির একজন বিশেষ 
উৎসাহী মভ্য। গার একবার ইচ্ছে হোল একটি চিত্র প্রদর্শনী করবেন। 
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উভভরফ ও নর্মান ব্লাণ্ট নামে আর 
একজন কলারমিক সাহেব সেই সমিতিতে আলতেন। সমিতির একটি বড় 
বাড়ী ছিল। তাঁর নীচের তলায় ছিল বিলিয়ার্ড কম, রিডিং রুম, গেস্ট কুম 
ইত্যার্দি। ব্যবস্থ। হয়েছিল বিপিয়ার্ড কমে চিত্র প্রদর্শনী হবে। অবনীন্নাথের 
কয়েকখানি ছবি, ওকাকুর! আনীত কিছু জাপানী চিত্রের গ্রতিলিপি এবং আরও 
এদিক-সেদিক থেকে সংগৃহীত “কয়েকটি ছবি একত্র করে প্রদশিত হয়েছিল 
বিলিয়ার্ড কমে। কিন্ত সমিতির সভ্যদের মধ্যে খেলাধুলায় ধারা! উৎসাহী 
ছিলেন, তার। বিলিয়্ার্ড কুমকে বেশীর্দিন আটকে বাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
কয়েকষ্ছিন যেতেই তার! প্রকাস্তে আপত্তি জীনালেন। তখন তাড়াতাড়ি 
“দেয়াল থেকে ছবি সব খুলে নেয়া হোঁল। 
অবনীল্রনাথের ছবির সেইটিই প্রথম প্রদর্শনী। আর সেই প্রদর্শনী 
উপলক্ষ করেই অবনীন্ত্রনাথের সঙ্গে উভরফ. সাহেব ও নর্মান র্লা্টের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় হয়। ক্রমশঃ তা গভীর বন্ধুত্বে পর্নিণত হয়েছিল। 
প্রদর্শনীটির পরে বেশ কিছুকাল অর্থাৎ প্রান তিন বছর কেটে গেল। 
আর কোনও চেষ্ট। ও পরিকল্পন1 কিছুই হয়নি যাতে চিত্র প্রদর্শনী হতে পারে। 


১ জোড়ালাফোর ধারে। পৃষ্ঠ? ৮৮ 
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তখন হথাভেল লাহেব বললেন যে, তাদের সেই পুরোনো ছোট আর্ট ক্লাবটিকে 
আবার পুনর্গঠন কর! হোক। তখন নতুন আর একটি কমিটি গঠিত হোল । 
'অবনীন্ত্রনাথও তাতে যোগ দিলেন। ল্যাণ্ড হোল্ডার্সদ্বেরও অনেকেই তার 
সত্যপদ্ গ্রহণ করেছিলেন । ফোর্ট উইলিয়মের লর্ড কিচেনার হলেন সভাপতি । 
হথাভেল সাহেব প্রস্তাব করলেন অবনীন্ত্রনাথকে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে 
হবে। অবণীন্ত্রনাথ কিন্ত গ্রথমে কিছুতেই সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
বাজী হননি। তবে হ্াভেলের অহুবোধে শেষ পর্ধ্যস্ত নর্মান রাষ্টের সঙ্গে যুগ্ম 
সম্পাদকের পর্দ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 
নতুন সমিতি তো হোল। নাম কিহবে? কোন কোন মেছ্ার প্রস্তাব 
'দ্বিলেন, নাম হবে, “ওরিয়েপ্টাল আর্ট সোঁসাইটি”। অবনীন্ত্রনাথ তাতে আপত্তি 
তুলে বললেন, নাম হোক্‌-_-“ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্ট? । 
এই নামচিই সকলের অন্থমোদন লাভ করেছিল। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৭ 
লালে। সেই দোসাইটিতে শিল্পকল! সুত্রে শিল্পী ও রসিক সমাজ একটি প্রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর ইঙ্গ-বঙ্ষের মধ্যে একটি হুমধুর মিলন পর্বের শুভ 
সুচনা হোল। অবনীন্দ্-অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রতিষ্ঠা দিবদ থেকেই 
সোসাইটির কণ্মধারায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অনেকে স্থায়ী সভ্যপদও 
গ্রহণ করেছিলেন। নোমাইটির জন্ত প্রথমে বাড়ী ভাড়া নেয়! হয়েছিল পার্ক 
স্ত্বীটে। ব্যবস্থা হোল, শিল্পীরা সেখানে বসে কাজ করবেন। প্রয়োজন হলে 


সেখানে তার্দের জন্য বাসস্থানেরও ব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রথম পর্যায়ে 
কিছুকাল সর্বতোভাবে স্থব্যবন্থা করা সব হয়নি । 


সোদাইটি প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমে যে মিটিং হয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার “দি স্টেট্স্মান+ পত্রিকায়। তারিখ ১৯*৭ 
সালের মে মাসের ২*শে কি ২২শে। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল, “71৪ 
ৈভজজ [7901919০০1৪ তার প্রারস্তে লেখা হয়েছিল-_ 
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লোসাইটির কর্মপথে প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে । 
আর্ট দলের বৃহৎ কক্ষেই প্রথম দু-তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। 
স্যার জন উভরফের ছিল জাপানী চিত্রের প্রতিলিপির একটি সংগ্রহ। তিনি 
সেটি দিয়েছিলেন প্রদর্শনীর জন্ত । ৫651108 নামী একজন মেমসাহেব, 
দেশীয় রীতিতে সমস্ত ধতুর ফুলের ছবি একেছিলেন। তাও একবার প্রদ্মধিত 
হয়েছিল। এই জাতীয় কাজের মধ্য দিয়ে লৌসাইটি ক্রমশঃ বেশ জমজমাট 
হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উচ্চ পর্ধ্যায়ের অনেকেই এসে 
যোগ দিলেন সোসাইটিতে। অনেকে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। 
বাবসায়ী, সিভিলিয়ান, জঞ্জ, ব্যারিষ্টার, বাজা-মহারাঁজা, এমনকি লাঁট 
সাহেবরাও সেই সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এপেছিলেন তার 
কর্মধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার জন্য । 

পূর্ব্বেই বল! হয়েছে ঘষে সোলাইটির প্রতিষ্ঠাকাঁলে প্রথম প্রেসিডেন্ট হন 
ষেনানায়ক লর্ড কিচেনার। আর যুগ্ধ সম্পাদকের দীয়িত্বভার নিয়েছিলেন 
অবনীন্দ্রনাথ ও মিঃ নর্মান ব্লাট। লর্ড কিচেমারের ছিল চিন্রকলার প্রতি 
গভীর অনুরাগ । তারপর পাঁচ বছর কাল মধ্যেই খবনীন্রনাথ হলেন 
প্রেনিজেন্ট, আন ব্লাস্ট সাহেব হয়েছিলেন ভাইন প্রেণিত্েষ্ট। গগনেন্্রনাথ 
ঠাক্বগু লি. ভবলিউ, কটনের সঙ্কে কিছুকাল ঘুগ-সম্পা্কের কাছ করেন । 
তিনি পরে সহ-সভাপতির পদ্দেও কয়েক বছর ব্রতী ছিলেন। 


শিল্পাার্ধ্য ব্মবনীন্রনাথ ৩৪ই 


সোদাইটির সভাপতি পদে সর্বদাই দেশী ও বিদেশী খ্যাতনাঙ্গা ও উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিরা হয়েছেন অধিষ্ঠিত। লর্ড কিচেনারের পরে ক্রমান্বয়ে সভাপতি 
হয়েছিলেন--ম্তার জন উভরফ, স্যার হার্ট হোমউভ ( জহ্িস্‌), লর্ড কার- 
মাইকেল, বর্ধমানের মহারাজা, শ্তার চার্লস কেস্টেভেন ( গভর্ণমেন্ট সলিসিটর ), 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাঁজেন্দ্রনাথ মৃখাজ প্রমূখ ব্যক্তিগণ । 

পর্ধ্যায়ক্রমে ধার সভাপতির পদ অলঙ্কত করেছিলেন তার! ব্যতীত আরও 
অনেক দেশী-বিদেশী কলাপ্রেমী ব্যক্তি সোসাইটির অগ্রগতিতে লহায়ত৷ 
করেছেন, উৎসাহু-প্রেরণা দিয়েছেন ও কর্মধারায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। 
এদের মধ্যে বিচারপতি মিঃ ব্যাম্পিনী ও বিচারপতি স্তার আশুতোষ চৌধুরীর 
কথ! বিশেষভাবে উলেখযোগ্য । দেশীয় বাঁজা-মহারাজারাও হয়েছিলেন 
মোসাইটির বিশিষ্ট ও উৎসাহী সভ্য । তন্মধ্যে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ 
রায় ও বর্ধমানের মহারাজ! বিজয়টাদ মহাতবের নাম অবশ্যই ম্মরণীয় ! 
ব্যারিস্টার জে চৌধুরীও ছিলেন একজন বিশিষ্ট মেস্বার। এই প্রসঙ্গে দু'জন 
অতিমাত্রায় উৎসাহী বিদেশী কন্্পর নাম উল্লেখনীয়। এরা হলেন স্থইডেনের 
অধিবাসী মিঃ কবেন্সন ও মিঃ মোলার। 

মোসাইটির কর্শধারাকে সাবলীল গতিতে এগিয়ে নেবার উদ্দেস্টে 
অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শিষ্য, সহযোগীরাঁও এসে যোগ দিয়েছিলেন অত্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে । অবনীন্দ্রাগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। পরবস্তী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সরকারের 
আধিক সাহায্য লাভ ও কলা-পত্রিক প্রকাশন! ব্যাপারে গগনেন্্রনাথের চেষ্টা 
ও উৎসাহ ম্মরণযোগ্য। 

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্ধ্যায়ের শিল্তবর্গ ব্যতীত সোসাইটির একনি কর্মী 
হিসেবে প্রারস্তেই আর একজন শিল্পী ও সমঝদার যোগ দিয়েছিলেন এবং 
ক্রমান্বয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কন্েন। তিনি হলেন 
সেদিনের নবীন ও পরবর্তীকালের খ্যাঁতনাম। শিল্পবেতী স্বর্গত ও. সি. গানুলী। 
তার সহদয় সহযোগিতা ও শিল্পজ্ঞান ঞ্রয়শঃ তাঁকে নানাপ্রকান্স দায়িত্ব গ্রহণের 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সোৌপাইটির মুখপত্র “বূপম্‌ ম্পাদন। করেও তিনি 
'অনামান্ত লাফল্যের গৌরব এনে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর তিনি ছিলেন 
লোনাইটির জম্পাদক এবং পরে কিছুকলি ভাইন্‌ প্রেলিডেণ্ট । অবনীন্দ্রনাথ ও 
সার লিশ্কদেঘর টিত্রকলার আদর্শ ও রগ্গবৈশিষ্টা ব্যাখ্যান ও দেশ-বিদেশে তার 
প্রচার প্রসঙ্গে তাঁর অবদান অসাধারণ ও বিশেষভাবে স্মরণীয় । . 

ছু 


৩৩৮ শিল্পাচাধ্য অবনীশ্রনাথ 

পোসাইটির কর্মনুচী ও অগ্রগতির ধার] কিছুকাল এগিয়ে চলার পৰে আর 
একজন প্রখ্যাত বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের সহদয় সহযোগিতা৷ লাভের হুযোগ এসেছিল 
এর জীবনে । তিনি বাংলার তৎকালীন গভর্ণর মাক্কইস অব্‌ জেটল্যাও (লর্ড 
বোনাচ্ডসে )। একই সময়ে লর্ড রোনান্ডলে পেউ্রন, আব চার্লস কেস্টেভেন 
ছিলেন সোদাইটির প্রেদিডেন্ট । দময় ১৯১৯-২০ সাল। সোসাইটির আবাদ” 
ছিপ তখন ১২নং সমবায় ম্যানসন্স্‌, হগ শ্রী । বাৎসরিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও 
সেখানেই হোত। 

সোসাইটি কর্শস্থচীর ব্যাপক বিস্তার ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা অব্যাহত 
ছিল বরাবয়ই। লর্ড রোনাল্ডসুর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তা আরও 
বাপকতরভাবে সফল হয়ে উঠলো । ১৯২* সালের জানুয়ারী মাসে “বূপম্‌* 
পত্রিকা প্রকাশনার কাজও শুরু হয়েছিল তারই উৎসাহ, প্রস্তাব ও 
অর্থান্থকৃল্যে। “রূপম্‌* পত্রিকায়ও নাতিদীর্ঘ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সোসাইটির 
নবকল্লিত কর্শনচীর আদর্শ ও উদ্দেশ্ত ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সোসাইটির পত্তন 
ও প্রথম মিটিং-এর যে রিপোর্ট "6 3090658179:0-এ মুকিত হয়েছিল, তার 
সঙ্গে “বূপম-এর বিজ্ঞপ্তিতে গোড়ার দিকে বণিত বিষয়ের যথেষ্ট মিল পাওয়া 
ঘায়। “রূপম্*-এ সোসাইটির উদ্দেশ্ত ও আদর্শ সঘন্ধে আরও যে সকল তথ্য 
পাওয়া যায় তা হোল এই-- 
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[61785 100৬ 106620060 6০ ৪08006120 215৬ 5০006 8120 011 ০0 
56 ৩০৫1৬ 12 5811009 সা৪6, 10 1098 100 0196081500৪ 9196 
ভ611-7009151990 82165 06 1:0092098 200 16০00151081] 0 056 
:880208%8৩8. 15121981005) 081001%8, 'স1210 ৪26 06108 3860 601 
00650185 80৫ 16০69:6৪, 4 1102815, 906০$8115 ৫26০06৪0 ০ 
256 ৫005 0£ 0:16265] 2165 2 10) 5000:86 105 £0:20961005 গত 
16 15 30০90 6086 10210 & 81001 0105 056 9০০৫1৫65 111 ০০ 21916 
09 89070 026 96৪৮ 1808116169 10: 65৩ 90805 900 12306190820 
04 [00828 0১১৭৮ 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীজনাথ ৩৩৯ 


সোসাইটির কর্ধারা ও অবনীন্দ্র-চিত্রকল! সম্পর্কে লর্ড রোনান্ডসের 
ন্অধগ্রহ এৰং গগনেন্ত্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল 
'তা তিনি তার শ্বতিকথায়ও লিপিবদ্ধ করেছেন-_ 
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ঢা:0120 40988522: 


ঠীকুর শিল্পী ভ্রাতাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হোল, তিনি লোসাইটির 
কার্যধাবার অম্যক পরিচয় পেলেন। তারপরে ১৯১৯ লালে তিনি সোসাইটির 
মুখপত্র ম্বন্ূপ একটি কলাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা যায় কিনা তা 
আলোচনা করলেন। এই সম্পর্কেও তার মন্তব্য উল্লেখনীয়-. 
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সোসাইটির পরিচালক সমিতি আগ্রহ সহকারেই তার সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছিল। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন ঘে বাংল! সরকার বছরে বিশ হাজার, 
টাক! অর্থ মঞ্জুরী দেবেন সোসাইটির ব্যয় নির্ব্বাহ ও পত্রিকাটি পরিচালনার 
গন্ত। পত্রিকার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় কর! চালবে। 


৩৪৬ শিল্পাচার্য অবনীজ্রসাথ 


প্জিফাঁটি লম্পানার ভাব পড়লো! মিঃ ও. দি. গাঙ্গুলী উপরে। 
পঞ্জিকার লাম হোল পম । পজ্জিকাঁটি সম্বন্ধেও লর্ড রোনান্ডসের অভিমত 
উচ্চ প্রশংমান্ছচচক। তিনি তীর স্বতিকথায় লিখেছেন--- 
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"পত্জিকাটি বস্ততঃই অতি উচ্চাঙ্ষের হয়েছিল। লেখক ও পাঠক হিসবে 
সারা বিশ্বের কলারসিক, শিল্পবিদ ও শিল্পীপষ্াজকে তা! আকৃষ্ট করেছিল। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাপ্স সকল শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্পবিদ্‌ পণ্তিতগণ “রূপম্‌*-এ 
গবেষণাধূঞক প্রবন্ধ পিখেছেন। আর সকলেই উচ্চ প্রশংস! করে পদ্জরিকাটিকে 
বিশ্বের অন্ততম শ্রেঠ কলা-পত্তরিকা বলে আখ্যাত করেছেন। 

সরকারী অর্থমঞ্জুরী লাভ করে সোসাইটি সমবায় ম্যানসনে স্থানাস্তরিত 
ছোল। বসার নানাদিকে এর কার্ধ্যধারাকে স্বিস্ভৃত করার প্রয়াস শুক হতে 
লর্ড ক্োনাম্ডসে একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সোসাইটির পরিচালক 
লমিতির কাছে। তিনি বললেন যে, সমবায় ম্যানসনের নতুন কর্মস্থচীন্ব একটি 
উদ্বোধন উৎসব অঙুষিত ছোক্‌। প্রস্তাবটি সাগ্রহে গৃহীত হয়েছিল। তিনি 
১৯১৯ সালের ডিমের মাসে" গভর্ণমেণ্ট হাউনে অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় 
ছাঁজ-শিষ্দেব চিজ্রকলার একটি প্রনর্শনী ও সাদ্ধামিলন লভার আয়োজন 
করলেন। নেই অহ্ষঠানের কথাও তিনি তার স্বতিচারণ গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন” 
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অনুষ্ঠানের পরদিন £ই.ভিসেম্বর শুকবায় *[%26 [:981151580* পত্রিকায় 


শিল্পাার্যয অবলীজ্ঞনাথ ১৪১ 


“20290 ৫০ শিরোনাম দিয়ে সমগ্র কার্ধাধারার বিশদ বিবরণ গ্রকাঁশিত 
শুয়। শিরোনাম-এর দ্বিতীয় অংশে লেখা হয়েছিল-- 
98102 ৪0 30581:00613% 70086, 
[13057550176 5:01, 
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গভর্ণর ও মিঃ গাগুলীর বক্তৃতা পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্রিত করেছিল পত্রিকাটি। 
তার ভূমিকায় সম্পাদকের মস্তব্য ছিল এইকূপ-- 
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গভর্ণর তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে সোসাইটি ও তার কর্ণধারগণের উদ্দেস্ট, 
উচ্চ আদর্শ ও কর্ম প্রণালীর প্রভূত প্রশংসা করেন। তীর বক্তব্যের কিছু 
অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য_ 
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বূর্ড বোনান্ডসে তার বক্তৃতায় ভারতীয় সভ্যতার উপর বিদেশী প্রভাব 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় মস্তবা করেছেন, 40188) 0£ 16915 
0 006 99756:6 0£ 8:৮৮ এই উক্ভিটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি হা 
বলেছেন তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সম্বদ্ধে তার মতাত হুম্পষ্ট। তিনি বলেছেন-_ 
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ওষ্ট২ শিল্পা্চার্ধা অবনীন্রনাথ 
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তিনি জারও বলেছিলেন-_. 

“[ 08106 6015 06০ 0621:507021 11061:656 120 005 9012001 ০ 
8208911 0813056) 16520528810 0000 006 091000181 0061105 
0£ 006 081008756 165611, 1 526. 117 102 061:650015 16816110965 ৪10. 
1215 0128 0:6৪ 0৫6 89116 20100 10101) 20018, 1083 02610 800. 
৪৫]] 8320106) 0085 1585610) 00৩ 9০11 102 10115 502000210191016 
1680105,5 

গভর্ণমেন্ট হাউস-এ সেনের প্রীতি সম্মেলনের মূল বস্ক! ও. সি. গাঙ্গুলী 
তীর ভাষণে অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত চিত্ররীতির মুখ্য উদ্দেশ্ত ও আদর্শের কথা 
ব্যাখ্যা করেছিলেন তি স্পষ্ট ভাবায় । সেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছোল-_ 
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শিল্পণচার্ধ্য অবনীব্রনাথ ৪৪৬ 
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১৯১৯-২০ সাল। সমগ্র ভারত জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে 
বি্ু্ধ। এমন একটি সময়ে বাংলার গভর্ণরের ইতিয়ান সোসাইটি অব. 
ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতি মমত্ববোধ ও সহ্ৃদয় সহায়তার জন্ত প্রসারিত হন্তকে 
কিভাবে এদেশের মাধ দেদিন গ্রহণ করেছিলেন তা! সুম্পষ্ট জানার কোনও 
অবকাশ আজ আর নেই। তবে সেদিন যিকারোর মনে এই প্রশ্ন জেগে 
থাকে যে উচ্চ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙ্গালী সমাজের মনকে জাতীয় 
আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নেবার জন্যই তার সেই ভারত-কলাগ্রীতি ও 
শিল্প-সংস্থাকে সহায়ত! দানের চেষ্টা হঞ্জেছিল, তা"হলেও তা অসমীচীন ও সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক বলা যায় না। 

কিন্তু তার প্ররুত উদ্দেশ্য কি ছিল তা আজ অজ্ঞাত। ম্থতরাং তার 
প্রত্যক্ষ কর্ণপ্রণালী, চিন্তাধারা ও আদর্শের যে অভিব্যক্তি হয়েছিল তান্স 
পরিপ্রেক্ষিতে বিবস্নটির বিচার বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। 





৯২: 009-010821800 (106০, 8, 1919 ) 


১৪৯ শিল্পাচার্ঘ্য আবনীজনাথ 


ভারতবর্ধে ভরিটিশ' শাসনের প্রারভ্ভ থেকেই - দেখা গিয়েছিল তে 
ফার্ধ্যবাপদেশে এখানে আগত ইংবেজ লমাজের অনেকেই ভাকতীকস ভাষা, 
সাহিত্য ও নংস্কতির মত এদেশীয় চাকুকলার প্রতিও গভীর অন্গরাগের পরিচয় 
দিয়েছেন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেটিংসও এদেশের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 

প্রাচীন ও মধাধূগের ভারত-কলার বূপ-রহস্য ও ইতিহাস পর্ধযালোচন! 
তখনও আরস্ভ হয়নি, প্রাচীন কীপ্তিকলার আবিফার ও সংরক্ষণের নুব্যবস্থাও 
কিছু ছিল না, এমন দিনে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে ওয়ারেন হেহিংসের খাজাঞ্চী 
রিচার্ড জনসন গ্রচুর ভারতীয় মিনিষ্থয়চার পে্টিং সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে নিয়ে 
যান। নেই সংগ্রহই পরবস্তীকালে ইত্ডিয়] হাউসের প্রখ্যাত 'জনসন দংগ্রহ” 
নামে সুবিদিত হয়েছে। 

ভারপরে ক্রমান্বয়ে ভারত-কলার বিদেশ যাত্রা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
তার সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে এদেশের শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কল৷ রসিকদের নান 
অভিমত প্রকাশের স্থযোগ এনে দিয়েছিল। ম্বদেশজাত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
শিল্পকলা লম্বন্ধে ভান্বতীয়দের মধ্যে সচেতনতার অভাব ইউরোপীয় সংগ্রাহক ও 
সমবদারগলের পক্ষে হয়েছিল অপূর্ব স্থয়োগ | তার ফলে ক্রমশঃ ভারতশিল্পের 
বিভিন্ন প্রকার নিদর্শন সম্ভার হবার] ইংলগ, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের প্রদর্শশালায় 
ভারতীয় কলা বিভাগ সি ছোল। 

সংগ্রহ-কর্শের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের কলা-বিশেষ্ঞ 
ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন ভারত-কলার বিশিষ্টতা, শৈষ্সিক উৎকর্ষ ও মৌল আদর্শ 
বিচার বিশ্গেষণ কব্ধতে। ভারতশিল্পকে প্রারস্তে কঠোর সমালোচনা ও 
নিন্দার গ্লানি সহ করতে হয়েছে যথেই পরিমাণে । ভারতীয়দের শিল্প-প্রতিভা। 
নির্জলাভাবে অস্থীকৃত ও নিশ্দিত হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষত; প্রসিদ্ধ 
ইংরেজ লমালোচকদের সবার! । 

আরও উল্লেখনীয় ঘে, ভারতের « বৈদ্দিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
অতিগাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ও সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জাশ্মান পণ্ডিত অধ্যাপক 
য্যাঞ্সমূলারও ভারতীয় শিল্পের মর্দবরহত্ত উপলব্ধি করতে পাবেন নি। পরস্ত 
ঘোরতর বিমৃখী ভাবের প্রকাশ করেছিলেন তিনি পৌন্দ্ধ্যতত্বের জনৈক ছাত্র 
উইলিয়ম নাইটকে লিখিত একটি চিঠিতে । সেখানে তিনি লিখেছিলেন" 

*প16 1063. 0 06 73621761601 12 ৪216 214 002 23056 10 006 
17100 20258. [6 05006 58295. 1৮, 0১512. এভ৮০5 ০৫ 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ০ 


কওযাঞাও ০০৪০০, 065 06501155 আ1)96 0095 ৪৪, 0065 018196 
561:081716860158, 095 501008:5 0156100 ভা10 00561 86850015508 
80855, ৮500 0 86800160] ৪3 9201) 0028 1006 65190 01 
056100,1770৩5 10657 5:০61160 6161061 ? 500100016) 0: 08210008, 
* ৯১৮83061615 50206251855 010561659, 0286 00০ 060015 ৪৪ £000 
0৫056 101219686 85008001003 2৪ 006 [7100008--5100010 16561 
759৮০ 80000091:1260 0171611 06156206100 01 002 862100101,” 
এইভাবে আরও অনেকে ভারতের শিল্পকে “প্রকৃত শিল্প” আখ্যা দিতে 
নারাজ হয়েছিলেন। ইহাকে তার অন্তুত, বীভৎস ও কিস্ভৃতকিমাকার 
বলতেও দ্বিধা! বোধ করেন নি। 
কিন্ত কালক্রমে ইউরোপের শিল্পতাঁত্বিক ও রসিক ব্যকিরা এই শিল্পের 
মৌল আদর্শ ও বূপৈশ্বর্যযের মর্দকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই উপলব্ধি 
অন্ুভাবের যোগ্য ক্ষেত্র ধীরা রচন1 করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
ফরাঁমী সমালোচক মরিস ষেব্দ্র, স্থাপত্যবিদ্‌ জেমস্‌ ফাগুসন (ইংরেজ ), 
প্রখ্যাত কলাবিদ্‌ রোজার ফ্রাই ( ইংরেজ ) ও রেনেগ্রসে ( ফরাসী )। 
তবে ভারতের মাটিতে এসে প্রাচীন শিল্পের মন্মোদ্ধারে ধারা সর্বাপেক্ষা 
অধিক আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং পৃথিবীর শিল্প দরবারে ইহাকে প্রকৃত 
গশ্মীনের উচ্চ আসনে প্রতিষিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে অগ্রণী হলেন 
'ভঃ আনন্দ কুমীরত্বামী ও ই. বি. হাভেল। 
লর্ড রোনান্ডসে ভারতবর্ষের দায়িত্বভার ত্যাগ করে শ্ব্দেশে ফিরে গিয়েও 
লগ্ুনের বয়াল সোসাইটি অর আর্টসের ভারতীয় বিভাগে একটি লিখিত ভাষণ 
বান করেন ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে। তার শিরোনাম ছিল, “4 ০1881 
0£ [06215 2৪ ৪. 90:06 ০0৫ [13018180016 এই ভাষণে তিনি 
ভারতীয় শিল্পের নানা শাখার মৌল আদর্শ ও তাৎপর্ধয আলোচনা 
করেছিলেন । ভাঁছাড়া পরবর্তী গিউসেত্বর মাসে তিনি লগ্ুনের ইত্ডিয়া 
দোঁসাইটিতে ভারত-কল! সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। 
'উক্ত সভায় বক্তৃতাঁকালে মুখবদ্ধে তিনি ভারতের শিল্প দন্বদ্ধে ধা বলেছিলেন 
তার মূল অংশ এই-- 
«26 0085002 0£ 100127 26 ৪3৪. ৪] 01761606005 
20100 128 10086 9৬ 65০1: 01655 ০0010 179০ 066. 015005৩ধ 
প০ 89816 6০0 26006 5৫ 10825 56815 88০, [1৮ 19৪ 106৩0. 001 


18৬ শিল্পাচার্ঘয অবনীষ্রনাথ 


10 26০606 010958 0086 060015 10 00৩ ৬5৪০ 1080 ৪০৪০০$:৩$ 
8240৪ ০৫ 10019) 2১0 2150. 1080 25811860108 8159.00688,৮ 

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সন্থদ্ধে আলোচন। গবেষণ! বিগত শতাব্বীর শে 
ছুই দশকে বীতিমত শুরু হলেও অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্তিত চিত্রপ্নীতি সম্থদ্ধে 
বিশ্লেষপাত্সক ও প্রশংসাস্ছচক মত ও মস্তব্য এই শতকের পূর্বে কোথাও 
লিপিবদ্ধ হয়নি। অবনীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রথম আলোচন! প্রকাশিত হস়্ 
লগ্ুনের প্রখ্যাত কলা-পত্রিক] “স্ট,ডিয়োতে । লেখক স্বয়ং ই. বি. হাভেল। 
অবনীন্ত্রনাথের সঙ্ষে হুপরিচিত হয়েই তিনি তার চিত্রকল! সম্পর্কে লেখনী 
ধারণ করেন। প্রথম প্রবন্ধটি প্রুকাশিত হয় “স্টুডিয়োতে ১৯*২ সালের 
অক্টোবর মাসে । সেখানে তিনি লিখেছিলেন-_ 

911, 08£0::6 1389 18001150601 00:00 8£81556 0156 €2020069- 
0100 00 8110 1915 2:015010 1170151002115 00 62 ০886 13 ৪ 
50100177012 71010102812 200010. [7০ 1798 10800 119 (10০ 011 0 
006 700£1721 9015001 639০5 006 109 02118] 6০ 17০1 60191: 1015 
81৮015610 06521001092 4১6 002 58005 01002 106 15 1006 8, 20616 
100168601 0£ 80 235০6 50516 0: 21:%.% 

ইত্ডিয়ান নোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষিত হওয়ার পরে মিঃ 
হাঁভেল আরও ছু-তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন “স্টডিয়োতে। তন্মধ্যে ১৯৯৮ 
সালের জুলাই মানে মুদ্রিত প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। ১৯*৮ সালেই 
মিঃ হ্যাতেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ [01577 5০0100575 ৪:00 7088:7098” প্রকাশিত 
হয়। এই পুস্তকেও তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রবণ্তিত চিত্র-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন! 
করেন এবং কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপিও মুদ্রিত করেছিলেন। উত্ত গ্রন্থে 


তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে পিখেছেন--" 
পাব৩জ [5018 1085 26 19501607190 20 81:0256 1৭0, 40891015019 


8৮) 798076, €0 81507 09 80229117108 0৫ 15 1581 2017905 8190 1 
15 51605190806 0086 1615 1:55291106 168611 10 ৪. ০0186121 0: 00 
০010 21005010 00078£106) ৫ 05 25015551012 0৫160100621 50131001019, 

এই গ্রন্থখানি প্রকাশের এক বছর পূর্ব (১৯৭) আরও একখানি 
মূল্যবান পুস্তকে অরনীন্দ্র-শিষ্যদের চিত্র স্থান পেয়েছিল। সেটি ছোল 
সং আনন্দ কুমার্যামী প্রণীত “5612০660. দ.:810165 04 12)0191) 4১:৮৮ 
এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে তার একটি মস্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য-. 


শিল্পাচার্ঘ্য অবনীন্রনাথ ০০ 


+7006 ০0৫5 ০0: 036 11000605 5০15001 0৫ 108100618 1 (081০08% 
25 9, 21388৩ 0৫ 006 80197009] ৪ 8161105, 106 ৪80515065 ০119562 
55 005 0810560 021066219 আ215 68215617 2000 [1001210 1005, 
1:01081366, 20108 2130 8:01 052 02501201065 2150 161181009 
11661580015 250. 168621005, 25 ভা৪]] 23 2010 (196 1166 0£ 055 760016 
৪1:00080 (6100, 111315 81£1519081006 116৪ 41) 03617 01501006156 
11501811255,” 

ই. বি. হাভেল ভারত ত্যাগ কৰে চলে গেলেন ; আর্ট স্কুলে তার কর্তার 
হস্তাত্তরিত হোল, কিন্ত তার প্রবর্তিত নতুন কর্মন্থচীর ধার চলেছিল অবাধ- 
গতিতে ; তা কদ্ধ হয়নি। আর্ট স্কুলে তার নতুন সংগ্রহকে অবলম্বন করেই 
আজকের ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মহিমময় আর্ট গ্যালারী নিম্মিত হয়েছিল। 
এই সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথও তদীয় অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও 
অবদান অবিম্মরণীয়। 

১৯১১ সালের ১ল। এপ্রিল আর্ট স্কুলের গ্যালাপী ইও্ডিয়ান মিউজিয়মের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। সেখানে তিনটি বিভাগে তা বিন্তন্ত হয়েছিল : চিত্রকলা, 
ধাতুত্রব্য ও বয়নশিল্লের নমূনা। আর্ট স্কুলের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ধিকী রিপোর্টে 
দেখা যায়__ 

৮055 5102 4১1৮ ০০610], 10010065 0116 91556 80601106109 ০0 
[500 2100. 1$10192170106081) 08110017589 17) 78:65]: ০0101019 8190 & 
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৪০ 01510 1060 ০52 830 20019010650 ৪::010165, [6 2৪ 
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এই সম্মিলিত বৃহত্তর আর্ট গ্যালারীর জন্ত একটি নতুন “পারচেজ কমিটি” 
গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্তার জন উডরফ। মেম্বার 
ছিলেন--মিঃ কবেনসন, মিঃ মোলার, নর্মান বাণ্ট, গগনেন্দরনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং ও, সি. গাঙ্গুলী । সেক্রেটারীর কাজ করতেন আর্ট স্কুলের, 


উট শিল্পাচার্য অবনীন্রমাথ 


তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ পার্সা ্াউন | দেশ-বিদেশ থেকে পিল্পবন্ত বিক্রেতার! 
জিনিসপত্র নিষ্বে এসে হাজির হতেন সংগ্রাহক কমিটির কাছে। তারা তখন 
দেখে শুনে পছন্দনই জিনিস মরদস্বর করে কিনতেন। 

আর্ট গ্যালারীর সংগ্রাহক কমিটিতে কাজ করতে করতে অবনীন্রনাথের 
ব্যজিগত জীবনেও তার জোরালো প্রভাব পড়েছিল। তিনি সেই কঙ্গিটিতে 
বদে দেশ-বিদেশের কলা সামগ্রী ও বিক্রেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমশঃ 
নিজেও একজন নিপুণ বংগ্রাহক হয়ে উঠলেন। এই বিষদ্ে তার অগ্রজ 
গগনেন্ত্রনাথেরও বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। ছুই ভাই একত্রে দেখে-্ুনে, 
দরদত্তর করে জিনিসপত্র কিনডেন। কালক্রমে তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ 
ঘেমষন হয়েছিল আকারে বিরাট, তেমনি হয়েছিল অমূল্য শিল্প-ভাগার | 
ঠাকুর সংগ্রহ (5805 0০116007.) নামে তা দেশে-বিদেশে গ্রতৃত 
খ্যাতি অর্জন করেছিল। নিজেদের সংগ্রহ কর্ম সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলকর 
আলোচন! করেছেন তিনি তীর স্বতিকথায়। তিনি বলেছেন, “ভারতের 
উত্তব-দক্ষিণ পৃব-পশ্চিম সবদিকে ছিল চর আম্াদের। এক তিব্বতী লাম। 
ছিল, মাঝে মাঝে আসত ; দামি দামি পাথর, চাইনিজ জেড, তিব্বতী ছবি, 
নানা রকম ধাতুর মৃর্তিআনত। মেএলেই আমর! উত্ন্বক হয়ে থাঁকতুম 
দেখতে এবার কি এনেছে।” 

তার মতে আর্টিস্ট হচ্ছেন কালেক্টর, তিনি এটা-ওটা সংগ্রহ করেন 
সারাক্ষণ, সংগ্রছেই তাঁর আনন্দ। 

হাভেল সাহেৰ ব্যতীত আর যে সকল ইউরোপীয় স্ধী সঙ্জন ই্ডিয়ান 
দৌঁদাইটি অব্‌ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠা কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে পর্ধাগ্রে উল্লেখনীয় হলেন স্যার জন উড্রফ। ইনি প্রথম জীবনে 
ছিলেন কলকাত! হাইকোর্টের সুযোগ্য একজন ব্যারিস্টার । পরে বিচারপতি 
পদে উপনীত হন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি শ্বনীমধন্ত একজন বিচারক । 
গোড়ার দিকে তিনি সাধারণ উদ্ভোক্ত1 ছিলেন বটে, কিন্তু ছু'চার বছর পষেই 
ভিনি সোসাইটির সভাপতি পদ্দে ব্রতী ছন। তিনি কেবলমাত্র একজন 
কলাপ্রেমী ছিলেন ন1। বিভিন্ন যুগের ভারতশিল্পের মর্শযহন্ত তিনি আলোচনা 
করতেন শ্রন্ধাপধুত মন ও বিশেবজের দৃষ্টি নিয়ে । 

মোসাইটির প্রথম পর্বের প্রদর্শনী সমূহের ক্যাটালগ রচনার দবায়িরতাষও 
তিমিই গ্রহণ করঙেন। তখনকার সেই ক্যাটালগকে এক একটি লাহিত্য 
বললেও অতুক্তি হোত না। কেন নাঁ, গ্রতিটি ছবির নামধা্মর পঙ্গে তীর 
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ফুলে ঘে আখ্যান-কাহিনী তাও হোত লিপিবদ্ধ। গোড়ার দিকে তাকে এই" 
কাঙ্জে সাঙ্ছ্য, করতেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ | ছবির বিষয়বস্ত ইত্যাদি 
মোটামুটিভাবে তীঁকে বলে বুঝিয়ে দিতেন। 

স্তার জন উ্রফ কলকাতা! শহরের প্রদর্শনী ব্যাপারেই ঘে উৎসাহী ছিলেন 
তানয়। তিনি অবশীল্্র-চিত্রকে বিদেশে প্রচার ও তাকে মর্ধ্যা্দার আসনে - 
গ্রতিষ্িত করতেও ঘথেষ্ট আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছেন। শিল্পী-গুক ও 
ভার প্রথম পর্য্যায়ের শিষ্যদের রচিত উৎকষ্ট ছৰির নিখু'ত প্রতিলিপি প্রস্থ 
করিদ্ধে দ্বেশে-বিদেশে কলারলিক সমাঁজে বহুল গ্রচার করার একটি পরিকল্পনা 
তিনি সোসাইটির ব্যাপক কর্মতাঁলিকাঁর অন্তভূক্ত করেছিলেন। তীর সেই 
শুভ চেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি দেখা! গিয়েছিল জাপানে মুক্রিত কয়েকখাঁনি 
চিত্রের প্রতিণিপিতে। তন্মধে; অবনীন্দ্রনাথের “দীপাঁবলী” ও চন্দ্রালোকে 
সলগীতাসর, স্থবেন গাঙ্গুলীর “কাত্তিকেক়্” এবং নন্দলালের “দতী' উল্লেখনীয় |. 
অবনীন্দ্রনাথের চিত্র দু'খানির প্রতিলিপি মুক্রিত হয়েছিল স্যার জন উডরফ 
পিখিত একটি প্রবন্ধের সঙ্গে। প্রবন্ধটি জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্জিক। 
“কোক্কা'য় প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে । শিরোনাম “4১ 7000605 501১00] 
0£ [10181 [9117616%, 

উক্ত প্রবন্ধে সর্বাগ্রে তিনি সোসাইটির ক্বদানের কথা উল্লেখ করেন 
এইভাঁবে-__- 
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অবনীন্র-চিজ্জের বিশেষ অনুরাগী আর একজন বিশিষ্ট বিদেশী, বন্ধুর কথাও 
স্বালোচনার যোগ্য ।. তিনি লর্ড কারমাইকেল। দোদাইটিব প্রীরস্ত থেকেই 
তিনি কিছুকাল 'এই সংস্থার. সভাপতির পদও স্মলন্কৃত করেন। সহজাত 
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তবেই আর্টের একট] শখ ছিল তাঁর। তিনি ভাবতবর্ষের অনের উচ্চাঙ্গের 
শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। আর সোসাইটির প্রদর্শনী থেকে 
কিনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তার ছাদের উৎকৃষ্ট সব ছবি। লর্ড বোনাজ্ডসের 
বহ পূর্বেই ইনি বাংলার গভর্ণর রূপে এই প্রকারে অবনীজ্রনাথ ও তার 
'শিল্পধারাকে নানাভাবে উৎসাহ-প্রেরণা দ্বিয়েছিলেন। আর্ট স্থলে ভারতীয় 
চিআঅকলার গ্যালারী নিশ্মাণের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন প্রত 
সহায়ক। তিনি কিছুদিন আর্ট গ্যালারীর কমিটিতে সভাপতি ব্ূপেও কার্য্য- 
ভার বহন করেন। লেই সময় তার উদ্ভোগেই “আর্ট পারজেস্‌ কমিটি” গঠিত 
হয়েছিল। 

লর্ড কাঁরমাইকেলের শিক্পজ্ঞান ও চিত্র-বিচারের তীক্ষদৃষ্টিকে অবনীশ্্রনাথ 
খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি এই বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেছেন, “লর্ড কারমাইকেল, তার মত আর্টিহিক্‌ নজর বড় কারো ছিল ন!। 
আমাদের নজরে নজবে মিল ছিল। আর্টেই শখ তার।” 

কিন্ত তিনি শখ করে য1 কিছু উৎকৃষ্ট চিত্র ও জিনিসপন্্র সংগ্রহ করেছিলেন 
'ত| বিধির নির্মম বিধানে একটি ছুর্ঘটনার কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ধংস হয়ে যায়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে একটি জাহাজে করে তিনি তার যাবতীয় সংগ্রহ 
ও ব্যক্তিগত গিনিনপত্র ত্বদেশ ইংলগ্ডে পাঠান । ছূর্ভাগ্যবশতঃ জাহাজটি 
ভূমধ্যসাগরে জলমগ্ন হয়ে যায়। উক্ত জাহাজে অন্তান্ত শিল্পন্রব্য ব্যতীত 
অবনীন্ত্র-রীতির চিত্রনস্ভারও ছিল। সেই দুর্ঘটনার পরে তিনি ছুঃখ করে 
অবনীন্রনাথকে বলেছিলেন-- 

“আমার আসবাবপত্র সব যায় যাক কোনো ছঃখ নেই, কিন্ত তোষাদের 
ছবিগুলো! ঘে গেল এইটেই বড় দুঃখের কথ|।” 

শিল্পী কিন্তু সেই দুঃখজনক শোকাবহ ব্যাপারটাকে তার সহজাত 
বছস্তবোধ দিয়ে অত্যন্ত হাল্কা করে নিয়েছিলেন । তার নিজের ও প্রি 
শিল্ত নন্দলালের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছবিঃসেই জাহাজে ছিল। ননগলাল বন্ধ 
ঘটনাটি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। তা দেখে জেহশীল 
গুক তাকে সরস লাস্বন! দিয়েছিলেন এই বলে-_ 

“ভালোই হয়েছে, এতে ছুঃংখ কি! আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের 
ছবিগুলে। বরুণালয়ে টাতিয়ে আনন্দ করছেন । গেছে যাক্‌, ভেবে! না।” 

সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলার গভর্ণরগঞণ এবং আরও উচ্চ 
বাজকপ্মচারীরা' উহার লক্ষে ঘে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তা! পূর্বেই 
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আলোচিত হয়েছে। তার ফলে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দত্রনাথের সহিতও 
তীদের সকলেরই গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাদের সম্পর্কে কথা 
উঠলেই অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, “লাটবন্ধু ও বরাজবন্ধু'। তাদের বন্ধুত্ব কিন্ত 
নিছক যৌথিক বা! ছবির ভাল-মন্দ সন্বন্ধে চু'চার কথ! বলার মধ্যেই সীমিত 
ছিল না। সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা তারা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ও তার 
ছাত্রদের ছবি ক্রয় করে। 

এই ধরনের সহযোগিতা আরও ধার! করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান 
ছিলেন মিঃ নর্মান ব্াণ্ট ও মিঃ থর্নটন। মিঃ ররাপ্ট ছিলেন অবনীন্দ্র-চিত্রের 
প্রকৃত একজন জন্রী | 

মিঃ থর্নটনেরও অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যদের ছবি সম্বন্ধে ছিল অফুবস্ত 
উৎসাহ-প্রীতি। এর! ছু'জনই সোসাইটির উন্নতি-অগ্রগতির জন্য সর্বদা 
সচেষ্ট থাকতেন । শিল্পীদের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন। 
থর্নটন ছিলেন এঞ্জিনিয়র ; মার্টিন কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি স্কেচ 
ও ড্রইং করতেন চমত্কার ! অবনীন্দ্রনাথ চিরদিন ধর্নটনের প্রশংসায় ছিলেন 
মুখর । তার অস্কিত ছবি ও স্কেচের তিনি খুব প্রশংসা করতেন । 

সোসাইটির কাজকর্মের বাইরেও এদের সঙ্গে ঠাকুর ভ্রাভাদদের গভীর ও 
“অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। তীর! নিয়মিত আর্ট স্কুলে যেতেন এবং অবনীন্দ্রনাথের 
কর্মপ্রণালী লক্ষ্য করতেন। আর চিত্রকলা সম্পর্কে গভীর আলোচন! 
চলতো । ছবি পছন্দ করা ও ক্রয় ব্যাপারেও তারের সঙ্গে অবনীন্ত্রনাথের 
নানা কৌতুককর ও মজাদার সব কথাঁবার্ত|। ও ভাব বিনিময় হোত। 

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্থর্ণ টনের মত অমন বন্ধু হয়নি আর আমার |” 

এঁদের উৎদাছ-চেষ্টাতেই সোপাইটি গঠিত হয়েছিল, আবার সোসাইটি 
বলতেও ছিলেন এবাই। সোসাইটি সম্বদ্ধে অবনীন্ত্রনাথের অভিমত ও 
আলোচনার মধো সেই পুরানে! পরিবেশটি সম্বন্ধে হুম্পষ্ট ধারণা কর! যায়। 
'তিনি বলেছেন__ 

“আমরা যে সোসাইটি করেছিলুম সে ছিল একেবারে অন্ত রকমের । 
আমরা করেছিলুষ এমন একটা সোসাইটি যেখানে দেশী-বিদেশী নির্িশেষে 
এক হয়ে আর্টের উন্নতির জন্য ভাববে, শুধু ভারতীয় নয় প্রাচ্যশিল্পের সব 
জিনিল দেখানো হবে লোকেদের । তাতে এমন ব্যবস্থাও ছিল হার হা 
ব্যক্তিগত শিল্পবস্তর সংগ্রহ ছিল তাও দেখানে! হোত । ম্বাঝে মাঝে এক 
“একজনের বাঁড়িতে পার্টি জমত। সভ্য সবাই আমত, আমোদ আহমাদ, 
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খাওয়াদাওয়া, আর্ট ্বদ্ধে আলোচনা, সবই হ'ত। উভরফ পান পর্যস্ত দিতেন 
তার বাড়িতে যখন পার্টি হ'ত। পান, ফুলের মালাও চল হয়ে গিয়েছিল সাহেৰ্‌ 
বাড়িতে সেই সময়ে । তাছাড়া ঘে-দেশে যা কিছু হ্ুন্দর পাওয়া ষায় এনে 
সাজিয়ে দিতুম একজিবিশন করে। সে সব একঞ্জিবিশন হ'ত এক রিবাট 
ব্যাপার। কাচের বাসন, কার্পেট, যেখানকার যা কিছু ভালো পুতুল, গয়ন।, 
ছবি, কিছু বাদ পড়তে! না। সব বাছাই বাছাই গ্লিনিস, যা-ত1 হলে 
আবার হবে লা।শ ১ 

এই যে প্রদর্শনীর কথ! বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাই ছিল সোসাইটির 
কর্মতালিকাঁর মূখ্য অঙ্গ। প্রতি বছরই ডিসেম্বর-জাহুয়ারী মাছে 
লোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। তাতে শিল্পীগুরু ও তার 
ছাত্রদের সার! বছরের সমস্ত স্ষ্টি নিদর্শন উপস্থিত করার অবকাশ হোত। 
এতদ্ধ্তীত মাঝে মাঝে ভারতের এতিহ্থান্ছগ শিল্পকলার নানা উৎরুষ্ট 
নমূনা-নিদর্শনও প্রদর্শনীতে স্থান পেত। 

বাৎসরিক প্রার্শনীর হ্বারোদ্ঘাটনের দারিত্ব-ভার গ্রহণ করতেন 
তৎকালীন বাংলার গভর্নরগণ। ছু-একবাঁর দিল্লী থেকে ভাইসরয়স বড়দিনে 
কল্কাত। এলে তিনিও সেই শুভ কাঞ্জটি সম্পন্ন করতেন। এদের দ্বার! 
সেই শুভ কার্ধ্যানুষ্ঠানের একটি বিশেষ সফল পাওয়া! যেত প্রতিবারেই। 
তারা প্রদর্শনীর ছার উন্মোচন করে শিলীদের প্রন্নপিত ছৰি থেকে 
দু-একখানি ক্রয় না করে ফিরে যেতেন ন1। গভর্নরগণ ব্যতীত বিদেশী বন্ধুরাই 
গোড়ার দ্িকে বেশী ছবি কিনতেন। তারপরে কিছুকাল যেতে বাংল! দেশের 
ধনীসন্প্রদায়, রাঁজা-মহারাঁজা ও সন্তাস্ত ব্ক্তিরাও এই চিত্রকলার প্রতি 
আক্ষ্ট হয়ে ছৰি কিনতে শুরু করেন। এদের মধ্যে শর্বস্থানীয় ছিলেন-_ 
বর্ধমানের মহারাজা, কুচবিহাবের মহারাজা, মহারাজ! প্রন্োৎকুমার ঠাকুর, 
রাজ! প্রছুল্পনাথ ঠাকুর ও আ্ঞার রাজেন্দ্রনীথ মৃখাজী। অবশেষে গগনেক্- 
নাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ও ছাত্রদের ছবি কিনে তাদের উৎসাহ দান ও সাহায্য 
রূরতে অগ্রসর হন। 

প্রদর্শনী ব্যতীত সোসাইটির কর্ধস্থচীতে আরও যে সকল বিষয় স্থান 
পেয়েছিল তা হোল, গ্রতিভাধর শিল্পীদের ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণ করে সভ্যদের 
মধ্যে বিতরণ ও দেশে-বিদেশে তার প্রচার । আর দেশী ও. বিদেশী কলা- 
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বিশেষজদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের হারা প্রাচ্য শিল্পের বিভিন্ন শাখা 
সম্বন্ধে বড়ৃতাধধানের ব্যবস্থাও ছিল। প্রারস্তে অর্থাৎ ১৯০৮ লালে ডঃ আনন্দ 
কুষারত্বামীর বক্তৃতা হয়েছিল স্যার জন উভ্ভরফের আঁবাসে। নানা দেশের 
যাবতীয় কলাবিষয়ক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেও শিল্পীদের পঠন-পাঠনের 
স্থষোগ প্রন্দধান করা হোত। শিল্প সন্থম্বীয়গ্রস্থ-পুস্তক হবার একটি গ্রন্থাগার 
গঠনের প্রচেষ্টাও হয়েছিল গোঁড়া থেকেই। 

মোসাইটির উদ্যোগে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাঁজ হয়েছিল। 
লণ্ডনের ইত্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে লেডি হাঁরিংহাষের কাজে 
সাহায্য করার জন্য কলকাতার ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট-ই 
অবনীন্দ্র-শি্ত নন্দলাল বহু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের অজস্তা 
গুহায় পাঠিয়েছিলেন 

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট ক্থুল ত্যাগ করার পরে সোসাইটির কর্মধারা আর 
একটি নতুন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়। তা হোল দোপাইটির 
নিত্য শিক্ষাকেন্দ্র। অবনীন্দ্রনাথ আট স্কুলের উকশ্মভার ত্যাগ করেন 
১৯১৫ সালে। 

তার শেষভাগেই সোসাইটিতে শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হয়। অবনীন্দ্রনাথের 
কাছে শিক্ষালাভে আগ্রহী ছাত্রগণ তখন সরকারী আর্ট স্কুলে ভণ্তি না হয়ে 
মোমাইটির শিক্ষাকেন্ত্রে আসতেন ভারতীয়-রীতিতে শিক্ষালাভের জন্য । 
সোসাইটির শিক্ষাতন থেকে অনেক কৃতী শিল্পী তৈরী হয়েছিলেন । 
গোড়ার দিকে ধারা সেখানে, অথবা অবনীন্দ্রনাথের আবাসে গিয়ে তার কাছে 
শিক্ষালাভ করে প্রতিভাবান শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন, তাদের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন-_দেবীপ্রসাদ বাঁয় চৌধুরী, ক্ষিতীন্র মজুমদার, 
সারদা উকিল, রূণদা উকিল, মুকুল দে, বীরেশ্বর সেন, চাকু বায়, হরেন কর, 
ছুর্গেশচন্দ্র সিংহ, পুলিন দত্ত, চঞ্চল ব্যানাজী, অশ্বিনী রায়, চৈতন্তদ্েব 
চট্টোপাধ্যায়, ত্রতীন্্রনাথ ঠাকুর, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে। 
আবও একজন শিল্পীর নাম এই" হ্থত্রে উল্লেখনীয় তিনি প্রমোদকুমার 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও, তার ছার! 
প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করে আধুনিক ভারতীয় পদ্ধতির সাধনায় 
নিমগ্ন হয়েছিলেন । 

শিক্ষাকেন্জের প্রধান পরিচালক ও গুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । কিন্তু আরও 
স্থযোগ্য শিক্ষকের কোনও অভাব ছিল না। নদ্দলাল বন্গ শাস্তিনিকেতনের 
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কলাভবনে ঘোগনারনর পুর্বে কিছুর্দিন সোসাইটির সক যুক্ত ছিলেন । 
ক্ষিতীআনাথ অন্ুয্দার এবং দেবীপ্রপা্ষ রাগ্গ চৌধুৰীও কিছুকাল খানে 
শিক্ষকত] *করেছিলেন। গগনেজ্জনাথ ঠারুরও লোলসাইটির ছাত্রদের মাকে 
মাঝে শিক্ষাদান করতেন। তবে তিনি তার শ্বকীয় ধারা-পদ্ধতি কখনও 
ছাদের উপরে আরোপ করেন নি। এই শিক্ষায়তনে ভাক্কর্ধ্যকল শিক্ষা” 
দানেরও হ্ব্বস্থা ছিল। এই বিভাগের দারিত্বভার নাস্ত হয়েছিল উড়িস্তার 
চিরাগত পদ্ধতির খ্যাতিমান ভাস্কর গিরিধারী মহাপান্্-র উপরে 1 

ওখানে ধার] শিক্ষালীভ করতেন তারের জন্ত নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানন 
ছিল ন1। নিয়ম মাফিক পরীক্ষা গ্রহণ ও লার্টিফিকেট-ডিপ্লোমা দ্রানেরও 
তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছুঁজর্দের দারা বছরের স্থষ্িরার্জি বৎপরাস্তে 
প্রার্শনীতে উপস্থিত করার প্রথা ছিল। সেখানে রপিকজনের সপ্রশংস 
মন্তব্য ও সমালোচকের স্ততিবাদই ছিল তাদের রচনাবলীর গুণাগুণ বিচারের 
অগ্ততম মাপকাঠি । সর্ধবোপরি ছিল শিল্পীগুরুর আশীর্বাদ ও শিক্ষা সমাপ্তির 
মৌথিক ছাঁড়পত্র। ছাক্রদ্দের কল্যাণের জন্ত, স্ুষুরূপে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করে 
তার! যাতে যথার্থ শিল্পী হয়ে সেই শিক্ষার বিকিরণ করতে পারেন তার জন্য 
নানা সথবন্দোবপ্ত ও আয়োজনের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। প্রতিভাবান 
ছাত্রদের বৃত্তি এবং প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত শিল্পীকে পদক ও পুরস্কার দানের 
প্রথা ছিল। কালক্রমে নর্মান ব্লাষ্টের নামেও একটি পদক দানের ব্যবস্থা 
হুয়েছিল। এতঘ্যতীত ছাত্রদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন এতিহাচুগ শিল্পকীত্তি ও 
প্রর্শশাল! অন্থশীলনের জন্ত স্টাডি ট্যুরেরও ব্যবস্থা হোত। 

ছাত্রদের মনে সমগ্র প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-গ্রীতি সঞ্চার ও তাদের চোখ 
তৈরীর জন্ত সোৌদাইটিতেও একটি কলা-মংগ্রহের সৃত্রপাত হয়েছিল। তদুপরি 
'অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ছার তো তাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। 

একদিকে সোসাইটির শিক্ষাকেন্দ্র চলছিল পুরোদমে, অন্যদিকে আবার 
'জোড়ার্মীকোর €নং আবাদের দক্ষিণের বারান্দায়ও গড়ে উঠেছিল হ্বতন্ত্র আর 
একটি কলাকেন্দ্র। মেটিই ছিল অবনীন্দ্রনাথেব চিত্রচচ্চার পুণ্য-পীঠস্থান। 
দক্ষিণের বারান্দায় পাশাশাশি বসে ছুই ভাই, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-_গগনেন্দ্রনাথ 
ও অবনীঞ্জনাথ ছবির পর ছবি একে ঘেতেন। রঙে ভুলিতে কাগজে ও 
পটে অপূর্ব সব রূপের বাহার ফুটে উঠতে] নিমেষে নিমেষে । হাতের তুলির 
শাস্ধি নেই, ক্লান্তি নেই। তুলি চলে কি, মুক্ষ বিহক্গ রডীন ভানা মেলে উড়ে 
লে, তা। সবক ঘেত না । 
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একজন জলে ধুষ্পে, জলে ডূবিন্বে ছবিক্ব*পটকে অধগাছন করাতেন। নেমে 
আসতো গভীর গছন বনবস্ক এক ভাব-প্রবাছ। আর একজন তুলিতে রঙ 
জড়িয়ে কাগজে-পটে বঙেন্। খেলা করে ঘেতেন, মদে হোত রূপকথার 
পক্ষিরাজ ঘোড়া যেন ছুটিয়ে দিয়েছেন সেখানে । বমধুর অতলাস্ত ভ্রাতৃত্ষেহের 
দু বন্ধনে আবদ্ধ ছুই শিল্পী। জো্ঠের অতি অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাভা, কিন্ত 
চিত্র রচনায় তারা ছিলেন দুই ভিন্ন পথের পধিক। সেখানে কেউ কারোর 
নন। পরম্পর চিত্রাঙ্কন রীতিতে দুরের মান্য হলেও ছু'জনাই ছু'জনের 
কৃষ্টি গৌরবে গৌরবাদ্ধিত। তুলির ভাবায় তাঁরা ভিন্ন কথা বলতেন, কিন্ত 
অন্তরের ভাব-ভাষা এক। মধ্যম ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দক্ষিণের 
বারান্দারই একজন। তবে তিনি ছবির রাজ্যের মাঙগষ ছিলেন না। তিনি 
নিমগ্ন থাকতেন পুঁথি-পুস্তকে আবদ্ধ ভাব-রসের অনস্ত প্রবাহে । আর 
'জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্টের হ্জনী প্রতিভার বিকাশ দেখে দেখে তিনি পৃথিবীর *্যত 
স্থখ ও আনন্দ উপভোগ করতেন। তখনকার বাঙীলী সমাজে এই তিন 
ভ্রাতার ভ্রাতৃনেহ ও একাত্মতা একটি মহৎ আদর্শ প্বরূপ হয়েছিল। মাুষের 
মুখে মুখে সে কথ ঘুরে ফিরতে || 

কিন্তু এই ভ্রয়ীকে নিয়েই কেবল দক্ষিণের বারান্দা নয়। ওখানে আরও 
এসে মিলিত হতেন সেই বিদেশী কলারমিক বন্ধুজনেবা, ধা! নোঁসাইটি 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, খাঁর! ছবি কিনে কিনে, নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্ররীতিকে তার শিশ্ত-গ্রশিত্ত মাধ্যমে একটি নব 
আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন । আরও আমতেন কত শত আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধু-বান্ধব, দেশের গুণীজন, সাহিত্যসেবী, দার্শনিক, সাংবাদিক ও কলাবিদ 
বিদগ্ধ ্ধীক্নগুলী। এইভাবে দক্ষিণের বারান্না ক্রমশঃ একটি বিশিষ্ট শিক্ষাগার 
ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদেশের ছান্্র-শিষ্ত ব্যতীত্ত 
জাপানী শিল্পীরাঁও ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও বিষয়বন্তর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন 
সেখানে | দক্ষিণের বারাদ্দাতেই হয়েছিল টাইকানের অনবদ্য স্থি রামলীলার 
চিন্র-কল্পন]। 

কেবল চিত্রাঙ্কনই নয়, চিত্রের ভাব-ভাষ! ও গুণাগুণ আলোচনায়ও 
বারান্দাটি মৃখর হয়ে উঠতো! প্রতিদিন । 

অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনাতে দক্ষিণের বারান্দার রূপটি আন্ও বমদীয় ও 
উপভোগ্য । দেও যেন একটি ছবি! 

“সেই দক্ষিণের বারান্দাতেই, ঠিক তেমনি হ'কো কলকে করলি লাগিয়ে 
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বলি । বাবা মশায় ঘেখানে বসতেন সেখানে দাদা বসে ছবি আকেন) একটু 
তাতে জ্বামি বলি পৃবের বড় খিলানের ধারে, তারপরে বসেন সমরঘ।*** 

আবে! হাল আমলে যখন আমর! আর্টিস্ট হয়ে উঠেছি, আর্ট সোমাইটিন্ব 
মেত্বর হয়েছি, বড় বড় লাহেব হ্থুবো৷ জজ ম্যাঁজিই্রেট লাট আসেন বাড়িতে. 
কমলালেবুর শরবত, পান, ত্বামাক, বেল ফুলে ভরে যায় দেই বঙ্ষিণের; 
বারান্দা ।'* 

তোমরা ভাবো, ঘরের ভিতরে স্ট,ডিয়োতে বসে ছবি আকতুম, তা নয়, 
বারান্দার একদিকে আমি আর একদিকে ছাত্ররা বসে য্তে। "মুসলমান 
ছাত্র আমার শমিউজ্জমা একদ্রিকে আসন পেতে বলে সারাদিন ছবি আকে, 
সন্ধ্যে হলে মন্ক1 মুখে হয়ে নমাজ পড়ে নেয় ওই বারান্দাতেই। অবারিত দ্বার 
দক্ষিণের বারান্দায়, সবাই আসছে, বলছে, ছবি জকছি, গান চলছে, গল্পও 
হচ্ছে। এমনি করেই ছৰি একে অভ্যস্ত আমি।'''বারান্দা যেন একটা জীবস্ত 
মিউজিয়াম |”: 

অবনীন্দ্রনাথ কোনদিন বিদেশ-ভ্রমণ করেন নি। চাল-চলন পোশাক" 
আপাক, ধ্যান-ধারণায় তিনি ছিলেন খাটি বাঙ্গালী। কিন্তু তার চিত্রকলা 
তাঁকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিসতার অধিকার এনে দিয়েছিল। তার গৃহেব 
দক্ষিণের বারান্দাও হয়েছিল একটি বিশিষ্ট আস্তঃসাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানে। 
দেশ-বিদেশের শিল্পরসিক গুণী বাক্তিরা এক আসরে বসে, চারুকলার 
রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাব বিনিময় করতেন এবং শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন; 
প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করতেন। লেখানে ইন্গ-বঙ্গ ও শীনক-শাসিতের 
কোন ভেদদ-বিভেদ্৯ ছিল না। সকলের এক ভাব, এক চিন্তা ও এক আদর্শ। 
সকলেই ছিলেন অবণীন্দ্র-চিত্রের রসধারায় অবগাহন করে শুদ্ধ শিল্পকলার 
উদ্ধলোকে উত্তোরণ প্রয়াশী। 

এত যে স্থধী-সমবদারের সমাবেশ হোত ওখানে, তার! কিন্তু কেউই 
নিছক স্তাবক বা সমালোচকের মনু নিয়ে আসতেন না । সকলেই আসতেন 
শ্রদ্ধাপ্ুত খোল! মন ও সরল প্রাণ নিয়ে । চিত্রামোর্দী রসিকজন সখ্যতার 
বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতেন আনন্দমুখর আলাপচারিতায়। ঠাকুর 
ভ্রাতার! তাদের প্রাণঢাল! প্রীতি ও সাদর আপ্যাক়নে আগ্ুত করে দিতেন 
সমাগত জুধীবৃন্দকে | ৃ 

কে না এনেছেন সেখানে? ভগিনী নিবেদিতাও কতবার এলেছেন 


৯. ্লোড়ীলাতকার খাট । পৃঃ ৬, 


শিল্পাচার্য অবনীজ্জনাখ ৩৫৭ 


সেখানে, কত অক্থপ্রেরণা দিয়েছেন শিল্পীগ্ুর। ও তান ছাদের | আও 
ধাবা আলতেন তাদের মধ্যে প্রথাত ছিলেন সাহিত্যিক ও শ্বদেশপ্রেমী 
 অখাকাম গণেশ দেউস্কর এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার পথিক্কৎ 
দীনেশচন্দ্র দেন। বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে নিয়মিত ঘাতায়াত করতেন রা্ট 
সাহেব, থনটন, মোলার, স্টার জন উডরফ ও বেনথল সাছেব। আরও 
এসেছিলেন কাঁউণ্ট কেসারলিঙ, ভারতীয় সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ফকৃস্‌ ট্রাওুয়েজ, 
জাপানের কলাবেত্বা মনীধী কাঁকুজো ওকাকুব1 ও ইংলগ্ের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী 
্লদেন্স্টাইন। 

দক্ষিণের বারান্দার এত খ্যাতি শুনে মনে হওয়া ত্বাভাবিক যে এত 
রাজারাজড়া ও লাটসাছেবদের সমাগম ছোত যেখানে সেখানটি নিশ্চয়ই অদ্ভুত 
রকমের একটি সুসজ্জিত আধুনিক ড্রইংকমের মতই কিছু ছিল; আসলে কিন্ত 
তা ছিল না। এই বাত্বান্দাটির একটি জীবন্ত রূপচ্ছবি ধরে দ্বিয়েছেন অবনীন্্র- 
শিল্ক প্রবোধেন্দু ঠাকুর তার “অবনীন্দ্রচরিতম্, গ্রস্থে। তিনি আচাধ্য 
অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিন্রাঙ্কনের পাঠ নিয়েছিলেন দক্ষিণের বারান্নাতেই। 
তিনি লিখেছেন, “রঙ-চটা লাল সিমেণ্টের মেঝে, ফাট ধরেছে মাঝে মাঝে। 
'অত বড় নত্তর-পঁচাত্তর ফুট লম্বা, বারো-তেরে| ফুট চওড়া, ভবল্‌ ভবল্‌ গোল 
খাম, আকাশী ঝিলিমিলি-ওয়ালা টান বারান্দায়--না আছে দেয়ালে একটা 
ছবি, না আছে একটা বর্শা, না তলোয়ার টাঙানো । একটি থামের গায়ে 
ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল, সম্ভবতঃ, গুপ্ত পিরিয়ডের ফুট ছুই উচু একটি প্রস্তর 
মৃত্তি, যার উপরে ক্ষত রেখে গেছে কাল প্রবাহের ক্ষতি। আর ছিল বারান্দার 
পৃব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালগিরি এক প্রস্থ মার্বেলের উপর বসানো তিনটে চীনে 
মাটির টব্‌, তাতে জাপানী বৃক্ষের পত্র পুষ্পান্বিত শোভা । এমন কিছুই নয়। 
কিন্ত তবু বলব, এ বারান্দাই ছিল আধুনিক ভারতশিল্লের গোমুখী |" এই 
বারান্দাটি গুরুদেবের কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়, ছিল তার নিষ্ঠার নীড়, ছিল 
'অবন পটুয়ার খেয়ালের কারখানা” ৪ 

একদিকে জোড়ার্সীকোতে দক্ষিণের বারান্দা, আর অন্য্দিকে সমবান্ 
ম্যানসনে ই্ডিয়ান সোলাইটি অব্‌ ওরিয়েপ্টাল আট-_-এই ছিমুখী ধাবায় 
প্রবাহিত হয়ে অবনীন্দত্-চিত্রকলার রসমাধুর্ধ্য দিক হতে দিগস্তরে পড়লো 
ছড়িয়ে। সেই ছড়িয়ে পড়ার মূলে ছিল মুখ্যতঃ বাৎসরিক প্রদর্শনী ও পঞ্জ- 
পত্রিকায় তার রিভিউ বা সমালোচন1!। কলকাতার “দি স্টেটুপমান,। 
“ইংলিশম্যান?, “মভার্ণ কিভিউ” ও 'প্রবানী” ছিল এ বিষয়ে অগ্রনী । অতঃপর এই 


$৮ শিাচার্যা অননীজনাথ 


চিকলার হশোঃদীরত্ত বাংলা ভূমি ছাড়িয়ে বিকীর্ণ হোল উদ্তর ভারত, যারাজ- 
ও বোস্কাই শ্বহরে। উত্তর প্রদেশের “পায়োনীক়্র, মাত্রাজের “নিউ ইপ্ডিয়া! 
গজিকা'ও লহুধোগীক্ষপে এগিয়ে এসেছিল সোসাইটির কন্দধার] ও চি্রকলার' 
টুৰশিষ্ট্যকে প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে । 

€সালাইটির প্রথম বার্থিক প্রনর্শনী অনুঠিত হয় ১৯*৮ সালের জানুয়ারী" 
মানে । তার একটি রিভিউ বেরোয় “কি স্টেটস্ম্যান'-এ ১লা ফেব্রুয়ারী । উক্ত 
প্রদর্শশীতে অবনীন্রনাথের ছবি ছিল বহুসংখ্যক। যেমন, বাধাকফের 
লীলাচিআ্ বিশখানি, তাজের নক! পর্যযবেক্ষণরত শাজাহান, পিদ্ধদম্পত্তি। 
নির্ববাদিত ধক্ষ ও শীতের রাত। ৪ রিভিউ-র একটি অংশ-- 

পা, 15602610858 9০৪15501019 0010115 15801718115) 190৮০521, 
85৫ 195 1:5511165 2৪ ৪. 016 ৪৪ 00162 50050558801 1000 81) 
8101500 00110 0৫ ৮121, 

০ 8০৩, 01060 00ত 056 510000518565 198 10085661260 (1) 
2165 016 06180506156 2130 06 2098601105১ 01001) 20 161800, 0025 
70956 18810155000 1009 ০0188000016 065185 17101) ০0006 
০0 00918 02 06:80081165, £0100 01861 0572. 12186] 00179080038 
0688) 80200603816 10659 8:20 560 500915901156 2010 9010601012৬ 
090 0588 0560. 00736 ০০:০:৩--061665০015 0286108]১ ৪10000215 
০856৫ 0. ৬০৪০০: 05660005.% 

মোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী হিসেবে এর একটা হ্বতন্ত্র গুরুত্ব ও তাৎ্পর্ধ্য তো' 
ছিলই, তদুপরি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল একটি বিশেষ কারণে ।. 
কেন ন1, সেই প্রথম প্রন্বর্শনী উপলক্ষে স্যার জন উডরফফ ও গগনেন্রনাথ ঠাকুর, 
ছু'জন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীকে মালিক পনের;টাঁকা করে ছুটি বৃত্তি দান 
করেন। প্রথমটি পান নন্দলাল বন্ধ, আর দ্বিতীয়টি পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ 
গাঙছগুলী। এছাড়া ১,৮৪৪ টাকার একটি ফাণ্ড তৈরী করে তন্বার আরও 
নয়জন শিল্পীকে বিশেষ পুরস্কার দ্বেয়া হয়েছিল। আর বারোজন চিন্ত 
গ্রর্শকফে দেয়? হয়েছিল সোসাইটির বিশেষ একটি নক্ঝা! অক্িত লার্টিফিকেট । 
আর্ট স্থজেবর ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের শিক্ষক ঈশ্বরীগ্রলামকে 
শিক্ষামূলন্ধ ভ্রমণের হস্ত মগ্ুর কর! হয়েছিল নগদ ৩** টাক1। 

১৯০৭ দালের মধ্যে মোনাইটির কর্দধার। আন্মও বিস্তার লাভ করেছিল 
এ বছরের :১টু ভুন *“ঘি স্টেটল্ছ্যান'"এর একটি বিপোর্টে জানা বাক্য ষে, 


শি্পাচাধ্য অবনীঙ্ছনাখ ৩৬% 


মিঃ জেনিংল-এব প্রস্তাবে স্যার এডওয়ার্ড বেকার, কে. গি, এল, আই, ধহোদয় 
দু'বছরের জন্য মাসিক ১৫ টাকার একটি বৃত্তি দান করতে সম্মত হন। বৃত্ধিটি 
লাগত করেন হিরণ রাম চৌধুরী । 

মে বছবে সৌসাইটির প্রদর্শনীতে ছৰি বিক্রয় হয়েছিল ৬১৮০০ টাকার । 
তার ফলে তরুণ শিল্পীরা যেমন হয়েছিলেন উৎসাহিত, তেমনি উপরূত। 
তার্দের কলানৈপুণ্য দেখে তখন কোন কোনও 71100062154 11050- 
8£:801510 সংস্থা উত্তম বেতনে তাদের কাজে নিষুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে রাজী হননি। 

বাৎপরিক প্রদর্শনীর আয়োজন শুরু হতেই সোসাইটি সন্বদ্ধে বাংল] ও 
ইংরেজী ভাষার নান? পত্র-পত্রিকায় মতামত ও মস্তব্যাদি প্রকাশিত হতে 
থাকে । তার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত, সিংহল ও ব্রন্মদেশ থেকে অবশীন্ত্র- 
রীতির ছবির গ্রতিলিপির জন্য অনুসন্ধান ও চাহিদা আরস্ত হয়। এই নব্য 
চিত্ররীতি সম্বন্ধে “স্ট)ডিয়ো”তে হাভেল দাহেবের লিখিত প্রবন্ধ সমূছের ইউরোপ 
ও আমেরিকার অনেক শ্রেষ্ঠ কলা-পত্রিকায় রিভিউ হয়েছিল। 

ছিতীয় প্রদর্শনীর পূর্বেই ১৯০৯ সালের ২৯শে জুন “দি স্টেটস্ম্যান'-এ 
একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে উক্ত চিন্র-পদ্ধতির প্রসারকে একটি “আন্দোলন” আখ্যা 
দান কর! হয়েছিল। 

“06 05150065 5০10001 15 158.02086 076 আ৪5 2 03০ 2610 ০0: 
65০ 305 48168 200 15 18900051165 £0: 1980 1188 06613 
০৪1160 00০ তা [1501217 40৮ 01056096190 20061 101, 29611 
0015 [15581000018 1388 06৬6109060 2018511618015.7 

ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পূর্বেই 
নব প্রবন্তিত চিত্রবীতির ভিন্নমুখী বিরুদ্ধ সমালোচনাও বেশ জমে উঠেছিল। 
নির্জল। গুণগানই হয়নি সর্বন্্র। অবনীন্দত্র-চিত্র সম্বন্ধে যে বিরূপ সমালোচন। 
তখন অনেকের মুখে প্রায় একট! প্রবাদের মত হয়ে উঠেছিল তা! প্রথম মৃত্রিত 
আকারে স্থান পেয়েছিল “দি স্টেটস্ম্যান'-এ ১৯*৯ সালের ১১ই জুলাই। 
লেখক জনৈক 4১. 0. 0, 

বাস্তবতা বঞ্গিত অস্বাভাবিক দেহরূপ, দীর্ঘায়ত হাত-পা, লতানে আল, 
অতিমান্জায় ছন্দায়িত ভঙ্গিমা ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রপের পালা চলতো! এই 
চিত্রকলার বিরোধীপক্ষের মুখে মুখে । এই ধব্ধনের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি 
হয়েছিল তার লেখাঁয়। সেখানে দ্বেখ যাক্স-_ 


৯০ শিল্পাচাধ্য অবনীনাখ 


»পদ*৯ রত £0110108 20 055 6906 0055 08 8061506 [0055 
410608 91. 48091000018 িডিত758016, 002 05161 21500051 
890161260৫6 00৩ ৪০০৮০ ৮1০ 1085 0190, 01000169 0 10010817 
7061985 105 0০0159 0192:07901:6101096 8100. 00107100002, আও 
1289 8130 1381305 10151810791 8100. ০7006) 506 710) ৪ 18০5. 000281 
27000616206 2000 20 2135 09010110581] 00186 0৫6 ৮107 5656 8610 10 
৪1) 65096581019 আ13101) 88: 1000 811 001)81:9, 15 106811 
56280101] 2730 1062001160]15 10691.” 

উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের কয়েক দিন পরেই সৌঁসাইটির সক্রিয় ও 
উৎসাহী সভ্য এবং অবনীন্দ্রনাথের দরদী বন্ধু এডওয়ার্ড থর্নটন, এফ, 
আর, আই. বি, এ. “দি স্টেটস্ম্যান'-এ একটি চিঠ্রির মাধ্যমে তাঁর জবাৰ 
দিয়েছিলেন-- 

£***[6 15100791655 60 80101092801) 017 ৪6005 0৫ 825 10100 01 
4৮০ 000 006 50850190160: 006 09.0061051010181 01 00 100150€ 
16 19 006 86000815তাতে 08 0106 01582001178 10010, ০ 206610015 
(00158 15 0 ০0016 10821101:65 210. 013901901701702106 40016018002 
0৫6 82107656 8250 570017081860115 48 111 ০৬০]: 1610191200৩ 1020815 
0: 006 ১ 202691081016 01 0152 00810 ** 

£৫১, 09, [0 আ০০৫]এ 66 611] 21560 0০0 ০01200001510866 161 
006 70021) 03009185 92০:2695 0: 1, 9. 0. 4১, ই. 31025 5180 
08৮ 0£ 0106 ০1581105 01£ 1015 1528910 11] 10 00006 52 1980) 02 006 
080. 00 ৪. 01161 20120518010) 200 019061508170105 0৫ 6106 010 
০৫6 0015 11005 98100 0£ 81:0150 50705811776 119 006 101980 ০0 
58061072200. 709:61:1211910.” 

এই জাতীয় সমালোচন। ও উত্তর-প্রতুবত্তরের পাল অবনীন্ত্রনাথও তার 
অন্গগামীদের উৎসাহ এবং স্থগ্টিরবাজির বছুল প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। 
ক্রমশঃ দেশ-দেশাস্তরে এই নব্য-চিন্্রবীতি দম্বন্ধে প্রভূত কৌতুহল ও আগ্রহ 
সঞ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পেতে থাকে । তার ফলে.কলকাতা 
শহরের যেই ক্ষুত্র ও নবজাত শিল্প-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে একটি বৃহত্তর ভারতীয় 
আর্হমগ্ডুল বুচনায় সমর্থ হয়েছিল। 

দোনাইটির দ্বিতীয় প্রদর্শনী চলেছি ১৯*৯ লালের ডিবেস্বর থেকে 


শিল্পাচার্য অবনীঙ্গনাথ ৩৬১ 


"পরবর্তী বছরের জালয়ারী পর্য্যস্ত। ১৯১* সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, “দি 
স্টেটস্য্যান'”এর রিভিউ-তে মন্তবা হয়েছিল-- 

4190110465৩ 1556 জে০ 56215 06105 6215060050৩ 5০০1০ 
1585 10206 20751961216 01:0£1695 ০6 10106100525 800 1 
৫ ০] 16 1395 00061681506 1095060106 & 00615 10800209] 
10121) 4৮ 

বিদেশে অর্থাৎ ইউবোপীয় সমাজে যেমন এই নব্য-চিত্রকলা প্রেমী অনেক 
প্রকৃত সমঝদারের সন্ধান পাওয়1 গিয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য-শিল্পের বাস্তববাদী 
রীতির প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ও অস্থরাঁপী ব্যক্তিরা এই চিন্জশৈলীকে 
নানাভাবে বিরূপ সমালোচনায় জর্জরিত করেছিলেন । ১৯১ সালের গোড়াতে 
লগুনের এশিয়াটিক সৌসাইটিতে জনৈক ইংরেজ চিত্রকলা-সমালোচক তার 
বতৃতায় বলেন__ 

“22648615555 1585 23156508130. 0085 1506 85186 17 [0019 
0116 10 1185, 10 31206 01005 06 20135806180100, 705 
0810661650৫ 002 105৬7 [10121 5০1)001 13096 70105 076 ৪০০৫৪ 
901010 616) 16 88 58109 13810]5 2126101901০ 006 812905288 
₹120050 00010 00600, 

উদ্ধৃত মস্তব্যটির প্রত্যুত্তরে “দি স্টেটস্ম্যান? লিখেছিল-- 

[16 08100601755 22101016650. 215. 0005 1500 6০ 81851810 
0019163, 11715816215. 20905 06 03০00 02 0006. ০00৮2 0£ 
808118516 01181791105 ) 006 056 06৪000600 3 9০৮5 08410190091 
চ6০৪052 0৫ 056 591716 0£ 17019. 17101) 1785 0:000০80 (10210, 200. 
236 70208096 0136 ৮০106 ড/1)101 9068155 15 0090 01 0০-৫85, 

এ 0:595606 82171510102 055510679০6 ০0৫ 006 £680 0:98655 
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প্রতি বছর শীতকালে প্রদর্শনীর মাধ্যমেই ভারতের নতুন চিন্রশৈলীর 
বন্ছল প্রচার ও প্রপারের যোগ্য বাতাবরণ স্ষ্টি হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে 

“মোসাইটিতে ছাত্জ সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি দেখা! গিগ্লেছিল 
উৎসাহ*উদ্দীপনা। বিভিন্ন পত্র-পন্জিকাক প্রকাশিত আলোচনা-সমালোচনা 


কন পিল্পানজার্ঘয অবমীজনাখ 


মধ্য দিকেই এই চিত্র-পন্ধতির কথ! বিদেশেও প্রচাখিত হয়েছিল । কক্ষলেই 
ঘে অন্থকূলে মত প্রকাশ করতেন ত। নয় । দেশ ও বিদেশে লর্বতজই এই বিষয়ে 
দ্বট ভি্ন মতাবলঘী সমালোচক দেখ। যেত। বাংলাদেশে প্রধান বিঝোধা 
সমালোচক ছিলেন “সাহিত্য” পন্জিকাত্র সম্পা্ক পণ্ডিত স্বরেশচন্দ্র মমাদ্ধপতি । 
পক্ষান্তরে 'প্রবাসী” ও “মভার্ণ রিভিউ'র সম্পাদক ছিলেন এই চিত্রকলা! ও নব 
আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও. 
ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অব. ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্ররূত একজন গুণগ্রাহী বন্ধু ।, 
তিনি অনবরত এই চিত্রকে প্রতিলিপির মাধামে স্থান দিতেন তার প্রখ্যাত 
দুটি পত্রিকায়। তিনি নিজেও ঞ্ঘমন চিন্র-পরিচিতি লিখে তাকে প্রশংসাধন্ক 
কনেছেন, তেমনি কয্পেকজন উপযুক্ত কলারমসিক ও সমালোচককে পেয়েছিলেন 
সইযোগীরপে। তাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা, খ্যাতনামা সাছিত্যিক 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত কলাবেত্ব! ও. সি. গাছুলী ছিলেন প্রধান & 
এছাড়া বিশেষ বিশেষ বিতর্কমূলক আলোচনায় ভঃ আনন্দ কুমারন্থামী এবং 
আরও অনেক বিদগ্ধ প্রত্বতাত্বিক ও কলাবিদদ পণ্ডিতগণ অংশ গ্রহণ করতেন । 

বিদেশে এই চিত্র-পদ্ধতি সন্বদ্ধে ঘে সকল আলোচনা-সমালোচন1 হোত 
তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করে 'প্রবাণী'র সম্পাদক মহাশয় তার পত্রিকা 
ছুটিতে নানা শিক্ষাপ্রদ মন্তব্য করতেন। কিছুকাল যেতে তিনি “চ্যাটা্জিস্‌ 
আযালবাম্ প্রকাশ করে অবনীন্দ্রনাথ ও তার অন্গামীঘের কলাকৃতিকে আরও 
সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রতিটি আযালবামেই ঘে উচ্চাঙ্গের 
ছবি স্থান পেয়েছিল ত! নয়। তাহলেও অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমৃখ্খ শিল্পীদের 
ছু'চারখানি শ্রেষ্ঠ বচন! স্থান পেয়েছিল। লাধারণভাবে দেশজ চিত্রকল! সম্পর্কে 
ঘোর অনীহার যুগে এই জাতীয় গ্রচেষ্ট! ও পরিকল্পন! বস্ততঃই উচ্চ 
প্রশংসার যোগ্য । 

১৩৩২ সালের চেত্র মাসে প্রবাসী” প্রকাশনার পঁচিশ বছর পুতি উপলক্ষে 
অনেকেই আনন্দ ও শুভেচ্ছ! প্রকাশ করে সম্পাদক যহাশয়কে পত্র লেখেন।, 
তাষের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ও ছিলেন একজন | ভার প্রবর্তিত চিত্রকপার প্রচার 
ও প্রলারে প্রবাপী” পত্রিকার অব্দান তিনি তাতে উল্লেখ করেছিলেন শ্রদ্ধা ও 
কুতজতাপুর্ণ ভ্গীতে তিনি লিখেছিলেন-- 

“নতুন বাংলার আরটিস্টদের ছবি প্রবাপীতে এবং তার আযালব্যামে ও তীর" 
রাারণে ছাপিয়ে ৰারেবাবে নমালোচকের হাতে তাকে তিন্স্কত হতে হয়েছে । 
আর খ্বষবা আর্টিস্টর! শুধু মে তার দৌলতে বিনি পয়নায় দেশজোড়। বিজ্ঞাপন 


শিল্পাচার্য 'অবনীন্্নাখ ষ্ঠ, 


পেন্ধে গেছি তা নয়, নিয়মিত ₹ক্ষিণা কাঞ্চনমূলা তাও পাচ্ছি এখনও । কে 
ছাপতো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাঞ্ধের ছেলেমেয়েদের হাতে ছেলেখেলার ছবি 
দষক্ধ যদি না প্রবাসীতে বার করতেন বামানগাবাবু? 

“সবাইকে প্রবামী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং ভাঁদের সবাৰ' 
ছয়ে আজ আমি প্রবাসীকে রুতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আব আমার নিজের দিক 
থেকে বলছি শোভন কীর্তি তোম্নার হউক ।” 

অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিশ্দের চিন্রাবলী তো নিয়ম্তিই 'প্রবাসী'তে মুকিত 
ছোত। তাছাড1 একবার অবনীন্দ্রনাথ কাটুন ধরনের একটি ছবি একে 
দিয়েছিলেন 'প্রবাসী"র প্রচ্ছদের জন্য । সেটি দ্বার] 'প্রবাদী” আবৃত হয়েছিল 
১৩২* নেব অগ্রহায়ণ মাসে। ছবিটির বিষয়-__কেশলেশহীন একটি প্রবীণ 
ব্যক্তির কানের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি পালকের কলম। লোকটির 
মুখাবয়ব কালো রঙের, পালকটি সাদা । মোটামুটি রেখাচিত্র বলা যায়। 

প্রবাসীর সেই সংখ্যাতেই ছবিটির মূল বক্তব্য ব্যাখ্যাত হয়েছিল 
এইভাবে-_ 

*প্রচ্ছদপটে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রবামীর পরিকল্পনা 
রহস্ত” চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসপুচ্ছচ্যুঙ্ড লেখনী মানুষের হু।তে পড়িয়া 
ক্রধাগত মুখে কালি মাথিতেছিল এবং কলি ছডাইতেছিল। অকন্মাৎ একদিন 
আকাশ পথে হুংসকে উডিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল যে তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে অমল শুত্রতা, কাপিমা প্রলেপ তাহার কলঙ্ক। তাইসে 
কালি ছড়ানো ও কালি মাথা ছাড়িয়া শুভ্র কুবিমল হুংস শরীর লইয়া স্বীয় 
বাসস্থানের উদ্দেশ্তে উধাও হুইয়। ছুটিয়াছে।” 

মোদাইটির পঞ্চম বার্ষিকী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হম ১৯১২ সালের জাচগুয়ারী 
মালে। “দি স্টেটুসম্যান'-এ তার রিভিউতে দেখা যায় যে, এই চিজ সম্বন্ধে 
দেশে-বিদেশে আগ্রহ কৌতুহল বেডেই চলেছিল। 
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১৯১৩ নালে সোসাইটির প্রদর্শনী অন্থভিত হয়েছিল নির্দিষ্ট সমন্ষের কিছু 


"৬৪ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 


আগে, অর্থাৎ ডিসেত্বর মাসের গোড়াতে। কারণ সেই ব্ছয়ে গোসাইটি 
'প্যাবিম থেকে লাদর আমঙ্ত্রণ পেয়েছিল পরের বছর, ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে 
'সেখানে একটি প্রনর্শনী প্রেরণের জন্য । প্যাবিলে প্রতর্শনীর উন্ভোগ আয়োঞজন 
করেছিল, 4.9 ৪09০1666 193 76130:65 01600811959 মা1:8110515. 

আরও আমন্ত্রণ এসেছিল এবং ব্যবস্থাও হয়েছিল ঘে প্যারিসের পয়ে 
ছবিগুলি প্রদর্শনীর জন্য যাবে বেলজিয়াম ও হল্যাপ্ডের রতরদীযে। মার্চ 
মাসে উক্ত ছুটি স্থানের প্রদর্শনী অস্তে চিত্রগুচ্ছ লগ্নে নিয়ে সাউথ কেন্লিংটন 
মিউজিয়মে প্রদরশিত হবে । বাস্তবেও হয়েছিল তাই । 

বিভিন্ন পন্র-পত্র্িকার মাধ্যমে এঅবনীন্ত্র-শৈলীর সাধকদের রচনাবলীর 
প্রশংসাদ্যুতি সর্ধবক্র বিকীর্ণ হয়ে ইউরোপের নানা দেশেও ঘে তার অনুরাগী- 
প্রেমীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা স্ববিদ্দিত। কিন্তু ১৯১৪ সালে 
ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং গোড়াতে প্যারিসে প্রদর্শনীর আয়োজন ব্যবস্থার 
মূলে ছিলেন ছু'জন অবনীন্্র-চিন্্রানুরাগিনী ফরাঁী মহিলা । এ'বা ছিলেন ছুই 
ভগিনী । নাম £ স্থজান কার্পেলে ও আত্রে কার্পেলে। এদের পিতা কার্ধব্যাপ- 
দেশে কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। দেই সুত্রে এবাও কলকাতায় 
এসেছিলেন । তখন তারা অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিল্প আন্দোলনের অঙ্গে 
ক্ুপরিচপ্ন লাভের অবকাশ পান। ক্রমশঃ শিল্পীগুরুর সহিত তাঁরা গভীর 
বন্ধুত্বের বন্ধনে হন আবদ্ধ । স্থুজান কার্পেলে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন বিখ্যাত 
ফরামী পণ্ডিত সিলভ'ীলেভির কাছে । তিনি অবনীন্দ্রনাথের “ড় বইটি 
ফরাসী ভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন। আদরে ছিলেন চিত্রশিল্পী । 

এদের উৎসাছ-চেষ্টাতেই প্যারিসে প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা হয় এবং কলকাতার 
মোসাইটিতে আমন্ত্রণ আসে । প্রদর্শনীতে অবনীন্্রনাথও তার অহ্থগামীদের 
ছবি প্রেবিত হয়েছিল বিশেষভাবে হুনির্বাচন করে। প্যারিসে প্রদর্শনী 
প্রেরণের ব্যবস্থা হতে কলকাতার “দি স্টেট্সম্যান”' একটি রিপোর্ট ছেপেছিল 
এই শিরোনামাতে-_ রি 

“00181 01560165500 02 63017101660 20 021015,5 

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোসাইটির কর্ম সমিতির 
যে মিটিং হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেন লর্ড কারমাইকেল। উপস্থিত 
সদণ্তদের মধো ছিলেন-স্যার রাজেন্রনাথ মূখার্জি, লেফটেনান্ট কর্ণেল মেনার্ড, 
'গগনেন্্রনাথ ও ছ্বনীক্্রনাথ ঠাকুর, মিঃ মোলার, মিঃ বাপ, মিঃ এ, পিয়ার্স, 
'্গে এন, বু, এমূ, এন, ভট্টাচার্য এবং ও. দি গাঙুবী । 


শিল্পাচার্ঘা অবনীজদাথ কষ, 


মেই মিটিং'এই অবনীন্দ্রনাথ প্যারিলে প্রদর্শনী প্রেরণের জন্ত আগত 
'আহ্বান-লিপি পাঠ করেন। ছবি ইনপিওর করা ও পাঠানোর ব্যক্স ব্যতীত 
অন্ান্ত যাবতীয় খরচপত্র প্যারিসের কলা-সমিতি বহন করবেন। এই কথা 
জানিয়েছিলেন উক্ত সংস্থার পেক্রেটারী ম'সিয়ে ম্যাম । কলকাতার শিল্পীদের 
ছবি প্যারিসে প্রেরণের সিদ্ধান্ত মিটিং-এ গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে | 


আরও স্থির হয়েছিল যে স্যার জন উডরফ অক্টোবর মাসের ছুটিতে প্যারিসে 
যাবেন। তিনি তখন তথাকার কলা-সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচন! 
করে পরবর্তী ফেব্রুয়ারীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাদি করবেন। 


সেদিনের মিটিং-এ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচন। ও সিদ্ধাস্ত 
হয়েছিল। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত অর্থ প্রাচীন পাঙুলিপি-পুি 
প্রকাশনার জন্য 902০191 ঘ17-এ রাখ হয়েছিল । পেদিন স্থির ছোল যে, 
ও, সি, গাঙ্গুলী নংগৃহীত শিল্পশাস্ত্রের পুঁথি সেই অর্থ দ্বার! প্রকাশ কর! হবে। 
কিন্ত সেই পিদ্ধাস্ত শেষ পর্ধ্যস্ত কার্যকরী হয়নি। এছাডা ও. দি. গানুলীর 
্রস্তাবক্রমে বিলেতেরু কুইন মেরীর সংগ্রহস্থিত অবশীন্ত্রনাথের ছবি “অশোক 
মহিষী”-র রূডীন প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়। 


নির্দিই সময়ে বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবির বহর চলে গেল প্যারিসে । 
অবনীন্দ্র-শৈলীর চিত্রকলার প্রথম বিদেশযাজ্জা, বিধেশের রসিকজনদের কাছে 
আধুনিক মৌলিক চিত্রের প্রথম ও স্থবৃহৎ সমাবেশ। অতএব, সকলের 
আগ্রছ দৃষ্টি এগিয়ে চললে! প্যারিসের দিকে । প্রায় একশত ছবি স্থান 
পেয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে । তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছিল পাঁচ- 
ছয়থানি, নন্দলাল বন্থরও তিন চারটি । আর যে সকল শিল্পীর অস্কিত ছবি 
গিম্েছিল তার! হলেন--গগনেজ্জনাথ ঠাকুর, স্থরেন গাুলী, অসিত হালদার, 
সমর গুধ, শৈলেন দে, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, ও. মি. গাুলী, অলীন্্র গাুলী, 
ভেম্কটাপ্পা, হাকিম খা, শমী উজ্জমা, প্রমোদ চ্যাটার্দি, দুর্গাশক্কর ভট্রাচাধ্য এবং 
আরও কয়েকজন শিল্পী । 


১৯১৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসের স্থবৃহৎ হল “পাভিয়্ মার্স'-এতে 
প্রদর্শনীর শুভ-উদ্বোধন হয্স। দ্বার উন্মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 
ফরাসী দেশের তৎকালীন প্রপিভেপ্ট ম'পিয়ে পৌয়াকারে। প্রদর্শনী শুরু 
হতেই আদরে কার্পেলে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে সচিত্র একটি ক্ষার্ডে 
'অবনীন্দ্রনাথকে সেই স্থনংবাদ জানান। তিনি লিখেছিলেন--. 
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প্যারিসে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হোল। আর সারা ইউরোপের শিল্পী ও 
লিক দমাজে তার সাঁড়া পড়ে গিয়েছিল। নান দেশের কলারসিক ও 
সমালোচকগণ গিয়ে ভিড় জমালেন প্যারী শহরে । উদ্দেস্, ভারতের নতুন 
কলানীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ও তার মূল্যায়ন। প্যারিসের সমস্ত দৈনিক 
পত্রিকা, বিশেষ করে কলা-পত্জিকাসমূহ সেই চিত্ত প্রদর্শনীর উচ্ছুনিত প্রশংসায় 
মুখর হয়ে উঠেছিল। প্রদপিত চিসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণমূলক একটি ক্যাটালগ, 
তৈরী করে পাঠানো হয়েছিল। তা তৈরী করেছিলেন স্যার জন. উভরফ ও 
ও. নি. গাঙ্গুলী যুগ্মভাবে। প্যারিসের কলা-সমালোচকগণ এই চিত্র-পদ্ধতির 
জন্মস্থান কলকাতায় বলে এর নাম দিয়েছিলেন-_-"[ ৮০০1০ ৫ 
€5910066095, 

প্রদর্শনীর, অসামান্ত সাফল্য ও গৌরবের লংবাদ কলকাতায় এসে পৌছতে 
বিলক্ক হুক্বনি। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২১শে মার্চ কলকাতার “দি 
স্টেট্লম্য।ন'”এ খবর বেরিয়েছিল এই মর্মে-- 
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প্যারিসের প্রদর্শনী সম্বন্ধে “12255 পত্রিকার প্রতিনিধির প্রশংসান্থচক 
মস্তব্যও “দি স্টেটসম্যান'-এ মুত্রিত হয়েছিল। তার উপসংহারে পাঁওয়। যায়__ 
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প্রদর্শনীটি লগ্ডনে যাবার পরেও কলকাতার পত্জিকার্দিতে তার সংবাদ 
প্রচারিত হয়েছিল । 


বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ প্যারিসের অনেক পত্রিকায় সেই প্রদর্শনীর 
'ব্রিভিউ প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে মাদাম হলবেফের' একটি স্্দীর্ঘ নিবন্ধ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেটি ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল “[ 4১: 
[9০০০:861£” পত্তিকায়। তার কিছুকাল পরে 'প্রবাসী”-র সম্পাদক সেটির 
বঙ্গাচ্ছবাদ প্রকাশ করেন ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে । শিরোনাম ছিল 
--তভারতের কণ্সাশিল্পের পুনরুদ্ধার । তার কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য-_ 

“আজ ভারত আমাদের কাছে উপস্থিত, বিদেশী পর্যটকের কল্পনায় 
বিকৃত রূপে নহে, তারই নিজের শিল্পীদের রচনার রথে চড়িয় স্বরূপে । যে 
ভারত তার বাজার-হাট, নাচওয়ালী ও বাশবাজিওয়াল! লইয়া তার জবডজঙ্গ 
উজ্জ্বল এইখরেয জুল বোয়া! ও আত্রে শেত্রিয়ে? প্রসৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এ 
সে ভারত নয়। ব্যস্ত সমস্ত পর্যটকের] যে এশ্বর্ষের পরিচয় বহিয়া। আনে, 
তাতে থাকে উগ্র আলোকচ্ছটা, খাপছাড়া অসামঞ্রস্যের আন্দোলন ও সস্তা 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তর রসবিলাস ; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার শিশ্বর্গের 
সুসঙ্গত সুন্দর ভাবব্যঞ্চক রচনার মধ্যে সেইরকম উগ্রতা বা অসঙ্গতি নাই। 
সমস্ত জীবন ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করিয়া এই শিল্পীরা আমাদের সম্মুথে 
স্পষ্টর্ূপে আনিয়া ধরিয়াছেন প্রাচীন প্রথ1 ও প্রবার্দের মন্দমকোষের চারিদিকে 
শতদলের স্তাঁয় বিকশিত স্থসঙ্গত সত্যতার দৃশ্য | 

ঘে জাতিকে আমর! মনে করিতাম চিরকালের মত বন্ধ্যা হইয়া! অভিশপ্ত 
হইয়া! আছে, তাদের যে পুনকথাঁন তার নাম দেওয়া হইয়াছে পুনর্জম | ইছা। 
সত্য ও যথার্থ নামই হইয়াছে-যুগযুগাস্তের নিক্কিয় জড়তা ও মরণাপক্ন 
অবস্থার পরে যে নৃতন হুষ্টির বিকাশ তাহা পুনর্জন্ম নয়ত কি? 

এ ক কঃ 

কলিকাতার সেই শিল্পী গোঠী কোনও নৃতন কিছু হঠাৎ হুট্টি করে নাই, 
"অথবা পুরাতন ভাঙ্ষিয়া ধ্বংম করিয়াও বসে নাই। ভারতের চিস্তাধারাকে 
জন্পূর্ণ নবীনতার দিকে বহাইয়া দিবারও প্রক্ষাস ইহাদের নয়। বহু যুগের 
শতপঃসধ্িতি ইতিছাদ ইহাদের নিয়ামক এবং অতীত-বর্তমানে কোথাও ভেঈ 


৩৬৮ শিল্পাচার্ঘ্য অবনীজনাথ 


ঘটে নাই। যে শৃঙ্ধ গ্রন্থির পর গ্রন্থি করিয়া কালে-কালে বীর্ধতর হই 
আমিতে আঁদিতে মাঝখানে ছিড়িয়া গিম়াছিল, ইছার] তাছাকেই আবার 
জোড়া দিয়! দিয়াছে মাঅ। 
না ধা নী 

সুক্ষ বিশেষণ না করিয়া মোটামুটি বলিতে গেলে কলিকাতার শিল্পী 
গোচীর সাধারণ ও সমান বিশেষত্ব তাদের রঙ করার সমতা। যে 
কুধ্যোকরোজ্জল ভারত বাহ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তাকে চিত্র করিবার চেষ্টাও 
তাদের মধ্যে কেছই কবেন নাই। তারা সেই ভারতের ছবি আমাদের 
দেখান যাহা ছায়াশীতল, চিস্তাগভীর, ধ্যানস্তন্ধ, যে ভাব তার চরম উন্নত 
দ্বাশনিকতত্বে প্রকাশিত হইয়া জীসিতেছে। বাস্তবিক তাঁদের বাহা প্রকৃতির 
ছবি তাদের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার আঙ্লেষণ। 

গা দীং নী 

কলিকাতার চিত্রকরদদের রচনা এক ব্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বময় ও ভাবের 
আধাগ। ইহা ইউরোপের সম্মুখে এই প্রথম উপস্থিত হইয়া এই প্রমাণ 
করিয়1 দেখাইতেছে যে, একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার চারিদিকে সঙ্গত চেষ্টার 
সমন্টি কি করিয়া গড়িয়া! তুলিতে পারে , এই সব শক্তিমান ও অকপট শিল্পী 
তাদের নিজন্ব কুচি ও ঝোঁক দমন করিয়া ভারতের বিশেষ আদর্শ ও 
শিল্পরীতিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এর জন্য যদ্দি তারা রডের 
প্রাচ্ধ্য ও উজ্জ্বলতা এবং আকারের স্বাধীন লীলাগ়িত গতি নষ্ট করিয়া থাকেন, 
তবু তারা এর ছারা জীবন্ত হইবার ইচ্ছাকে ও উদ্দেশ্যের স্থিরতাকে জোর 
করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। " 

নং ধাঁ না 

আমাদের বিদেশীদের এখন প্রধান কর্তব্য ভারতের এই শিল্পজাগরণকে 
দরদ দিয়! দেখা । দরদ শব্দের মধ্যে যত অর্থের জোর আছে আমরা তাই 
বুঝাইতে চাছিতেছি--দরদ মানে পরিচয়ের জ্ঞানের মতা । আমরা 
বিদেশীরা! প্রপ্তত হুইয়! এই সব চিত্রের সম্মুখীন হইব এবং তাদের নিজদ্য 
সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। তার্দের নকল বা অনুকরণ 
করিব ন।। 

ফী পা ০ 

হিন্দু আর্ট আমাদের নিদেশীর কাছে মাঁনন ক্রীড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কিছু 

হওয়? চাই।। অবনীভ্ঞনাথ ঠাকুর ও তার শিল্যর! আমাদের বুদ্ধি-বিদ্া দিয়? 


গিলাচার্ঘয আঅরঙীজনাখ তাজ 


পঠানার, কু্িবাঁর লকল রকম চেষ্টায় উপযুক পাজ এবং তাদের মধ্য হিগ়াই, 
খর! করতের মহা! মূলাবান সভ্যতার পরিচয়েক নাগাল পাইব |” 

প্ার্িল। জগ্ডন এবং আরও ছুই একটি দেশে প্রদশনীটি অন্থঠিত হয়ে 
বাগান নতুন চিজ্জশৈনীর যশোলৌরভ ইউরোপের সর্ধজ খন্কান্য দেশে 
ছড়িয়ে লড়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর পরেই আমস্তরণ এল জান্মানী 
থকে | ঘটনাটি ১৯২৩ সালের। কলকাতার গ্রাচ্যকলার ভারতীয় 
পরিধদের ব্যবস্থাপনায়ই বাপিন শহরে অবনীন্দ্রনাথ ও তার ছাদের ছবি 
সেখানে প্রেরি ত হয়েছিল । জান্দীনীর ক্রাউন প্রিন্দের একটি পুরোনো! গ্রালাদে 
ছবিগুলি প্রদ্বশিত হয়। ওদেশে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল তথাকার 
ন্যাশনাল গ্যালারী । প্রদর্শনীটি সন্বদ্ধে একটি আলোচনা নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল কলকাতার সোসাইটির মৃখপত্র 'ববপম্-এ ১৯২৩ লালের জুলাই- 
ভিসেম্বর সংখ্যায়। লেখক জার্মান কলাবিদ ডঃ ম্যাক্ম্‌ ওসবর্ণ। তিনি এক 
জায়গায় লিখেছেন-- 

“০ 006 00088 16 15 6০550107815 109000059  8720 
€0052016 0০ 0018106 190৮ 00০ 607)901009 62068031:9 ০৫ 026 
[00180 2১005608102 & 16515810601 090101781 21:0601:705 0085৩ 
€0 5008616 9£217)51 20925 217-000510৩ 170176002, "১৬০ 21 
0৬ ০615 01126 10 00552 008 1৪ 01060660 ০%7৪:49 036 8108 
06106610600 005 06001191 101030 890 002 69321720121 
0891:850651:156108 ০0৫ 06 [00122 02০90122150 €০ 1011178 0106100 
18681628200 10281:51 €0 006 001901000506958 01 002 060016.5 

ক্রমান্যয়ে আরও আহ্বান এসেছিল ইংলেণ্ড ও আঁমেরিক1 থেকে । ১৯২৪ 
খালে লগুনের উপকণ্ঠে ওয়েদ্বলীতে একটি "বৃটিশ এম্পায়ার' একজিবিশন 
হয়েছিল । প্রদর্শনীর উদ্োকজ্ারা ভারতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--ছুই বীতিব 
শ্ল্লীব্বেবই আহ্বান করেছিলেন ছৰি পাঠানোর জন্ত। ততছুদদেস্কে ভাঙতে 
একটি কমিটি গঠন করে ছবি নির্বামন কর] হয়। বাংলাদেশ থেকে নব্য” 
কীতিত্ ছবি গিয্েছিল অধিক সংখ্যক । শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গগনেন্জনাথ, 
গবনীজনাথ ও তার শি্কবর্গ। পাশ্চাত্য-পন্থী বাঙ্গালী শিল্পী ধাবা ছবি 
'িয়েছিলেন--তীর! হলেন ভ্ববানীচরণ লাহা, যামিনী রায় ও হেমেন মজুমদার ৪ 
পাশ্মাতা-রীততির চিত্র বেণী সংখ্যক পাঠিয়েছিলেন বোদ্বাই শহরের শিল্পীর] । 
পক প্রপনীতে প্রাচীন ও যধ্যযুগীগপ ভাকতকলার কিছু নিধপনও দ্যান 

তু. 


৬৭ শিল্পাচার্য ছবনীন্রনাখ 


পেয়েছিল। দু'জন ভারতকলাধিদ ইংয়েজ সমালোচক ভাবাতীয় চিএধাক্ান 
স্বত্ধে আলোচদ1 ও রিভিউ লিখেছিলেন, দ্বেপম* পত্বিকান্থ (১৯২৫, 
গাজ্য়ারী )। ষাঁদের একজন ই. বি হাভেল। তিনি তখন লগুনে বান 
করছিলেন । বাংলাদেশের শিল্পীদের রচন? সম্বন্ধে তার মন্তব্যের একটি অংখ- 
৪.4 চস 06 005 82051516506 006,36108511 2201515 5084 
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ইংলগু-গ্রবাদপী একজন ভারতীয় সমালোচকও 'িপম*-এ ভার মতামত 
প্রকাশ করেছিলেন একটি নিবদ্ধ মাধমে । নাম তার বাহুদেব বি. মেটা । 
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'্মেকিকায় বাংলার নবাকগাব প্রদর্শনীটি ছিল ভ্রাম্যমাণ । অবনীন্্রনাথ 
ও সভার শিল্ত-গ্রশিত্র সকলের ছবি মলিলিয়ে সংখ্যা দাড়িয়েছিল পয়ষটি। ১৯২ 
দালের মে যাে প্রদর্পনী আমেরিফায় পৌছে কানাডার টোখোন্টো শহর 
ঘুক্তবাষ্ট্রের বাছান্্টি শহর পরিভ্রযণ করেছিল। 

পাশ্চাতা দুষিত অবশীন্দ্র-চি্কগার বিদ্বয়-অভিধান শুরু হবার কিছু 
পূর্বেই ইত্িয়ান মোসাইটি অব, ওরিয়েপ্াপ্ মথার্ট-এর ববস্থাপনায় ঘাভাতে 
ছুটি খাদর্পনীর আয়োক্গন হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তার, উত্ভোক্ষা ছিলেন 


শিল্পাচার্ঘা অবনীজদাখ ৭ 


মার্টিন টনেট নারী একজন বিদুবী ভাচ, মহিলা। ৭3528015739 
01850) 70801081851, মাঁধামে ভিনি প্রদর্শনীর বাবস্থা 
করেন । 

আমেরিকার প্রদর্শনী অস্তে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যেছুনে ভারতীয় 
"আধুনিক চি্রকলার একটি প্রদর্শনী প্রেরিত হয়েছিল। কলম্বোতেও অরলীশ্তু- 
চিত্রন্বীছির ষহিম। প্রচারিত হয়েছিল প্রদর্শনীর মধ্যমে। 

১৯১৪ সালে ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্তান্ত দেশে এবং তৎ্পূর্বে প্রতি 
বছর কলকাতায় ও একবার এগাহাবাদে বাংলার শিল্পীদের চি্রকল। প্রদ্পিত 
হুলে এ বিষয়ে সর্বত্র আগ্রহ-অন্থরাগ আরও বুদ্ধি পেতে থাকে । ইতিমধ্যে 
ভারতভ্ূমিতে এই চিত্রের আর একজন গুণগ্রাহী সহদয় বিদেশী বন্ধুর 
ক্সাগমন হয়। তিনি মিঃ জেমস্‌ হেনরী কাজিন্স্‌। তিনি ছিলেন আয়র্ল্যা্ডের 
অধিবানী। ইংরেজী সাহিত্যে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। মূলতঃ তিনি 
ছিলেন একজন কবি, অধ্যাপক ও সাংবার্দিক। 

১৯১৫ সালের অক্টোবর মামে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং 
বিয়সফিক্যাল সোসাইটির সক্রিয় সদশ্তরূপে তিনি স্থায়ীভাবে মান্রাজে বসবাস 
করেন। আযানি বেশাস্তের সহকন্্ারূপে তিনি কিছুকাল মাত্র।জের “নিউ 
ইত্তিয়া” পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে আগমনের 
পরেই তার ভারতীয় শিল্পের সামগ্রিক রূপ প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। 
কিছুকালের মধ্যেই তিনি ভারতশিল্পের বিভিন্ন ধার] অনুশীলন করে এই বিষয়ে 
গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিগেন এবং বিশেষজের দৃষ্টি নিয়ে প্রবন্ধার্দী লিখতে 
শুরু করেন। 

১৯১৬ লালে তিনি “আর্ট অব. দি ইস্ট+ নামক একটি নিবন্ধে কলকাতার 
প্রাচ্য কলা-পরিষদের আদর্শ ও কর্মশধার! আলোচনা করেন বিশেষ নৈপুণ্য 
সহকারে । অতঃপর ভারতকলা সম্বন্ধে তার লিখিত আরও প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি 
পড়ে স্যার জন উডরফ তাঁকে কন্তুকাতায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন 
লাপাইটির অষ্টম বার্ষিকী প্রদর্শনীর (১৯১৫) রিভিউ করার জন্ঘ। সেই 
খালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার “দি স্টেটুলম্যান+ পত্রিকায় ( জাঙ্ঃ 
১৯, ১৯১৬)। তাতে তিনি লিখেছিলেন--- 

£[0 2096818 60 ৪ 1051) 0086 006 6910665০৫06 
000 [50180 901১001) 00. 66:68175 51965 0£ 01611 ঘ/০07 085৬ 
91922885010 18181176105 105845 ০৫ 0000 2185195008৫. 


৪৮ পিলাচ অবনীজাবাথ 


আকা 10 ও 0182: 22008200806 806 হক 

০ 08 038 51898] £6০015 ৪০৫ (ভাগ জিলা 

দলেই 'রিভিউ”তে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পুরী থেকে কোনারক খাজা 
ভুঁধিতে-ফালিতে অধিত বারোখানসি চিত্রের প্রতৃত প্রশংসা করেন। শিল্পী” 
খকর '্আরও খআলেক চিত্র, বিশেষতঃ পশু-গ্রাণী ছবিগুলিকেও তিনি উচ্চ 
প্রশংদার ঘোগ্য বিবেচন! কষেছিলেন্‌। 

কলকাতার প্রদর্শনীর হিভিউ লিখে তিনি মান্রাজে ফির়ে গিয়েই সেখানে 
একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন যাতে অবনীন্দ্রনাথ ও কাব ছাত্রদের ছবিও' 
প্রদর্গিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর উন্বোধন হয়েছিল ১৯১৭ লাঁজের ১০শে 
ফেব্রুয়ারী । কলকাতার জঙ্টম বার্ধিকী প্রদর্শনীর সমুদয় ছবি এবং তৎসহ 
বিগত বছরের চঙ্লিশখানি নিদর্শন সংগ্রহ করে মান্রাজে পাঠানে। ছয় । 
মারাজের “নিউ ইত্ডিয়? পত্রিকায় সেদিনের সংবাদ শিবোনামায় দেখা গেল £ 

৮7275101092 10 0150108582105£006 5০1)001 91000168 ৪ট 
সু, নু, ৫, 4১৮ 

প্রার্শনীর ছার উন্মোচনে ভার পড়েছিল মাদ্রাজের গতর্ণর লর্ড 
পেটল্যাণ্ডের উপরে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন- আনি বেশাম্ত, 
ছার ক্বামস্বামী আয়ার এবং স্থানীয় সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের সম্ভাস্ত দেশী ও বিদেশি 
সুধী সঙ্জনবৃন্দ ও ধিয়সফিস্টরা সকলে। প্রদর্শনীর দ্বার ছুই সপ্তাহ উদ্ুকত 
থেকে মানাজ অঞ্চলের সমগ্র শিল্প-লমালোচক ও রসিক লমাজের মধ্যে অভ্ভুত 
এক আলোড়ন সি কবেছিল। ত্চুপলক্ষে কলাশিল্প বিষয়ে কিছু অবলোচনা- 
বারও বাবস্থা হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় হোল ত্যানি বেশাস্তের 
বৃত্ত । বিনয় ছিল ২ ?596019]15 0৫ 100180১4১0০ 

5৬ [018 পত্রিক1 প্রদর্শনীর নংবাদ পরিবেশন করে মৃখপজজেই 
লিখেছিল-- 

গপুগ্২15 216615000 80056012108 110 23 69001810086 দীন 
0 (2 255] [0018-655 [0005 06 50100081 518195 50৫ 0890810% 
82878102৮88 228100660 ৮ 08৮ 0060106 10650225১০2 
০8128 ঠচেত 90010225 [:2101008 0৫ হত 2৫ 890 2০ 9৫10 
(০০৩ 05895285 ০0% 289 60821 ০ 91 91 2815ঠ 

জার দ্যলোচব্রা ভারতের এই নহা-টিজবলাকে খ্যাত করেছিলেন 
ব্যাষকাটি। খুন ফাছে। জার মারাজ থেকে নাহ হেনা হোল "বল সগ' । 









শিল্পা আবদীজানাগ ১০ 


নিউ ইত্জিয়া' পঞ্জিকা এই ছবি লে যা লেখ! হয়েছিল তা লমরীজাবে 
গণংসাস্ুগক। লামান্ত একটি নমুনা অন্ততঃ উদ্ধৃতির €খাগ্য”" 

+ 1165 0852658৫0000 58৮ 03045 0050) 85 2365 হারে 
৪8613, 71095 28810 10670561569 ৪9 81615 0890018 206 
+৩9007180,..,101061 চ010 1085) 006166015 200852 0 236৪ 
38002802060 00 8001018০560 06 1206 0012 26 (০0 20805 23৫ 
6 9111 ০5 (0220 0586 1615 21056128115 006 00 188 894 
5৪103005, 800 0056 15 016 15860166086 826 085 60 4681 710, 

মিলে বেশাস্ত তাঁর বক্তৃতায় অবনীন্ত্র-চিত্র সম্বন্ধে এক জায়গায় 
বলেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছিল “নিউ ইতিয়া' পত্িকায় ( ২৩শে ফেব্রুয়ারী, 
১৪৯ ৬)। 

“ 1306106 1) 00656 [01817 08302089008 006 8050 05 
45020039115 25015589105 0001:6 0281 006 00651: 581906 120168169, 
820 1162 92659 05 108101018 502066101658 7180 2. ০1815052106 5628, 
পু 2055 00:00382 [00415125 10150005250 08009 2৪ 107301) 
প01:0880 08161082১৪1 50995 5 01০00::6১ 19186271105 902065 
০0৪০ 0610 0587 076 1165 1১100) 86 7156 16256819 00:08) 10008. 

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৬) “নিউ ইত্ডিয়া+ত্ে বাংলার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে 
'একটি বিশেষ কৌতুহলকর শিরোনাম যুক্ত মন্তব্য গ্রকাশিত হয়েছিল। 

«125 7 5০5806 ০67651 01000165৮ এই শিবোনাষাতে একটি 
্ষুপ্র প্রবন্ধ পিখেছিলেন . [.. 0:0:0৮1৪ নামে জনৈক ইংরেজ তত্রমছোদয়। 
'তিনি ছিলেন থিয্নমফিস্ট। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশজাত চিত্রবীতি 
লগ্ঘদ্ধে তাঁর প্রকৃত 1:09:5531015 ও 158০1018 বর্ণনা করেছিলেন এইতা বেস" 

*[ 6৮ ০ 006 [201217) 2১৮ 10101090155 ৪5 োণুঞচগ১ 10: 
132 8:56 0006 827 006 01000765 00: ০0৫ 0013 0৬৮ 201 
11005800650 200 2৪ 0030108:20, 1180 1301968 10 82002 8 
9000015 [11569 12 01061 00 88130. 50 10006 £0 005 960918, 6৫ 
86০7 00600 & 89201026001 1100120 20910013655 508. 50 1 68106 
দু 22৩ £0 205 025 ০0: 8010086০386 1 3807180 8170 
নইাএ কাও৪ 10 150 09 129 ০৫ ০১০৪৪, ত0310 1886 2০ 0082 8 


1880 10085 00067 


৩৭ শিল্পাচার্ঘয অবনীজনাখ 


এই কথার পরে ভিনি অবনীন্দ্রনাথ ও অস্তান্য শিল্পীদের ছবির পক্ বিশেষণ 
করে প্রশংগাগুত করেছিলেন । 

ইতিপূর্বে অবনীন্ত্রনাথ ও কার প্রথম পর্যায়ের শিল্কা্েত্র অনেক বাঁধ! বিশ্ব 
ও বিগ্ূুপ নমালোচনার বেড়া ডিডিয়ে এগোতে হয়েছিল। সমকালীন" 
পাশ্চাত্যপন্থী ভারতীয় শিল্পীদের মুখে নানা বাঙ্গ-বিদ্রপ এবং “এ ছবি ছবি, 
পদবাঁচয নয়'--একথাও শোন! যেত অনবরত । সেই বিরোধীভাবের পাঁশে 
পাশে আবার গুপমুগ্ধদের অঙুবাগ-প্রীতির স্পর্শেও এই চিত্রকলা সঞ্ভীবিত 
হয়েছে বারবার । প্ররূত সমঝদার ও পেউ্নের অভাব হয়নি কখনও। 
বয়ং এইভাবে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। 

এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অকদ্তিমত স্থুম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন তার 
শ্বতিকথায়-_.. 

“কত হুখ দুঃখের মান অপমানের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আর্টিস্টের মন তৈরী 
হয়। আমর! সব স্যরি ছাড1; প্রকৃতি মায়ের আছুরে, কোলের কাছাকাছি 
ছেলে, একট! বুনো! ভাব আছে।” 

তিনি ছিলেন শিল্পী ও অষ্টা। হৃষ্টি করেই তার আনন্দ। তবে তিনি 
মনে করতেন যে শষ্টার রপশ্যটির সঙ্গে রমিকের রস-গ্রহণের ব্যাপারটা 
মিলিত হলে তবে সেই স্থ্টির সার্থকতা । এই বিষয়ে তিনি বলেছেন-- 

"শিল্পী কর্মার দেখা এবং শিল্প-রলিকের দেখা-_-এই ছুই দেখার ফলে পাক 
শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা ।” (বূপ £ বা. শি. প্র.) 

১৯১৬ সালে মাত্রাজে প্রদর্শনীকালে অবনীন্দ্রনাথকে তার চিন্রনাধন" 
সম্বন্ধে নতুনতর এক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অগ্টী ও রসিকের 
মিলন তিনি কামনা! করতেন। কিন্তু তা ঘে সর্ধবদ! প্রীতিকর হয় না ভাঁও 
আর অজানা! রইল নাঁ। ইতিপূর্বে এই চিত্রশৈলীকে নান! দিক থকে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত করা হয়েছিল। যেমন ; (08100065 501১001 ০£ 
2810006, 367788] 5০019009] 0£ 08917201089 00006105 100195) 
29496108 ইত্যার্দি। কিন্তু অনেকে গআবার একে ৪০০০1 বা! “শৈলী” 
বলতে ছিলেন সম্পূর্ণ নারাজ । তাদের সেই বিরোধী মনোভাবের হুম্পষ্ট গ্রকাশ 
ঘটেছিল মাজ্াজ একজিরিশনের সময় | রবিবর্দার প্ররুতিবাধী জণকালো 
ভাটিনমূহের প্রধান কেন্্র মাত্রা অঞ্চলে বাংলার সেই বাস্তবতাবভিত অপার্থিক 
প্রককাতির নধীন চিজঅবীতিব গ্রপ্ভাব-প্রতিপত্তি“দ্দনেক লোকের খনে বিরাগ ও 
বিভৃষ্চার লঞ্চার ,করেছিল। সেই বিমুখীভাবের প্রথম প্রতিফলন হয়েছিল 


শিল্পাচার্য খবনীশ্রনাখ পরী 


মাজা আঁট স্কুলের স্থপাঁরিন্টেণ্ডেট হিং হাভাওয়ে-র পিভিউ-তে। তিনি 
ই চিত্র-পন্ধতিকে একটি 4৪০০০], বলতে প্রশ্তত ছিলেন নাঁ। এই বিষয়ে 
তাঁর শস্কব্য ছিল এই-- 

“55106556০01 10 08100062154 01:2106 1510 110018 1795 
0০৫0560 11 1000061:1 (10068 15 05001196015 0156 57011 04 61515 
£:০ট 0৫6 8218811 8101505) 60৮ 00 ৫182105 005 20056100600 8.5 
102 আ011 028, 5০19001 0৫6 0815008 15 107050 11585001866. *9০1)0০91, 
88 81001150 10 10005610)61)068 11) 702.1106105) 11853 ৪, ৮০15 0690166 8100 
খা 211-110021:56000 1062)1105.% 

সমগ্র রিভিউ-টিই ছিল সহাম্ুভৃত্তিহীন ও সমঝদারিত্থের অভাবঘুক্ত । 
আর তিনি এই চিত্রের মৌল আদর্শ উপলব্ধি ও শ্তদ্ধ রস গ্রহাণেও সক্ষম হননি 
মনে হগ্ন। ওটি প্রকাশের একমাস পরে কলকাতা থেকে মিঃ ও, সি. গা্ুলী 
একটি দীর্ঘাকান প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করেন “নিউ ইত্ডিয়া” পত্িকাতেই (২১শে 
মার্চ, ১৯১৬ )। 

মিঃ হাঁভাওয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, অবনীন্দ্র-বীতির লাধকদের ছবির 
বিষয়বস্ত ভারতীয়; আর এই একটি বিষয়েই তাঁরা লমভাবাপন্ন। বাকী 
অন্তান্ত বিষয়ে তারা নানা ভিন্ন ভাব অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছেন। 
স্তর1ং এঁদের দ্বারা কোন আন্দোলন-ধার1 পুষ্ট হতে পারে না বা কোনও 
ধরানাও হুষ্টি হওয়! সম্ভব নয়। মিঃ গণনুপী বলেছিলেন যে, বিভিন্ন শিল্পীর কাঁজে 
বাহত: ভিন্নতা ও ম্বাতন্ত্রা প্রকট হলেও, মৌল ভাবাদর্শে তারা এক ও অভিন্ন 
হলেই একটি “দুল” বা আন্দোলনের শ্রষ্টা হতে পারেন। তিনি লিখেছিলেন-- 

“৭810 06 006 10610010215 0৫6 006 01:2-1২2017261)65 ৪8015901 
31519560 011811065 100080৫1518 200 12০00681801, ৪:04 9৪ 
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৭ পিলাচ গদানীজনাদ 


মিঃ গাঁধুরীর চিঠি প্রকাশিত হতে মিঃ ভাভাওযে কার আযাব দিবেন 
২ঃশে মার্ছ। তাঁতে ভিনি দিজের ভুল স্বীকার কবেছিগপন । ভীত চিঠির 
একটি অংশে এট কথা ছিল-_ 

'৮5519615 ₹ 1680 প্:, 32801551566 2 তা 0015 2 28 


"2156. 10568156,1 880:6৩ 10 00 008৮1 050 0200605 ০9৪০৩ 


55 158] 81121908006 01 606 100120 291০602755 £010100 
05 20656001086 006 2:01565 1870 00 06 ০1858817860 89 & 
49018001,, 

ন1)6 5181216081)05 01 0106 ০010 5862060. ৪0 ৮৪ 01281 €0 
5৩। 008 1 681 1 10029600006 50001058102) 0586 16 ৯০০14 
90881: 006 হ8105 60 0010615.5 

অবনীন্রনাধ নিজ্জে কিন্তু তার চিত্রবীতিকে “5০৮০০ বা শৈলী আখ্যা 
দানে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তা কখনও চিন্তা করেন নি। ছাত্র-শ্ফ্িদের 
মাধ্যমে একে একটি আন্দোলনে পরিণত করেন এষন পরিকল্পনা তার 
আদৌ ছিল না। '500001 কথাটি নিয়ে হিঃ হাডাওয়ের সঙ্গে তারও পত্র 
বিনিময় হয়েছিল। একটি পঞ্জে তিনি 'লিখেছিপ্নে-- 

+9০90০০1 18 & 62106 10100 1 00866) 50 192 026 5৫5 0281012% 
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€481568115 801405100 811] (0০ 68168 02 00০ %/0:10--0186 15 ৮৯ 
08808108116 (5620০, 

শিং ছাভাওয়ের ভবে সর মিলিয়ে আরও একজন বিদেশী রলাবিষ্ব 
কবনীক্র-চিঅধারাকে 9০১০০1 আখাবদাীনের শ্বোর হিযোধিতা কৰেন। তিনি 
লোহান জাম যানেন। মধাযুগীগন গ্রাচ্যশিল্প সন্বদ্ধে তার কিছু উৎসাহ, জছরাগ 
কঃ খাছিজাতা ছিল বটে, কিন্তু তিনি অবনীজ্ঞনাথ প্রবহিত চি-পদ্ছতিয় 
ধাবিত ধিহোহী ছিজেন। তিনি মাজা প্রদর্শনীর একটি সমালোটনা 
্নানিলোন ৭00851098%881 লামক পরিকাঁয় ( ধ্এংশ 
িধারারী। ১৬১৬)। । উদ্ প্লবদ্ধে ভিনি,এই চিঝের গতি ভার ধদা ০ 






শিয়াচাধা 'বনীতানাথ ১১০ 


শরির দান ফবেন দি। পৰস্ত মিঃ হাতেল ও ভ; রুআারশ্াসীঘ, গ্াশংসাে 
র্রর্থদ করতে অনিচ্ছ! প্রকাশ কয়েন। 
ভান্‌ খাঁনেনের প্রতিষ্যনি করে আরও একজন বিদেশী লমীলোচিক এগিনে 
এসেছিলেম বাংলার চিত্ত শ্রদর্শনী সন্ঘদ্ধে বিষপ মন্তব্য গ্রকাশ করার দ্বষ্া। 
ভিদি ছলেন ৬/, 1. ও. 9:০2, ইনিও লিখেছিলেন 09080000251? 
পন্জিকায় (ওরা মার্চ, ১৯১৬ )। ব্যাপাঁকটির পরিদমান্তি কিন্ত ওখানেই হয়নি। 

উপঘুরক্ত তিনটি বিরোধী মতবাদের প্রতিবাদ করতে লেখনী ধারণ 
করেছিলেন ভ: কাজিনস্‌। তিনি “নিউ ইত্ডিয়া'তে একটি জোরালো পক্জ 
মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদমূলক বক্তব্য পেশ করেন শিল্পী ও ঃসিক লমাজেব সগ্মুথে 
"মার্চ ১৯১৬ )। 

এই চিন্রশৈলীর বিরোধীদলতুক্ত বাক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন 
€বাত্বাই আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ সলোমন । তিনি অনবরত এই 
“চিঞ্জের বিকদ্ধে মত প্রকাশ করার ফলে বোঘ্াই ও কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে 
"একটা উগ্র প্রত্িযৌগিত1 ও ছ্েব-বিদ্বেষের সঞ্চর হয়েছিল। 

অবনীন্দ্রনাথ ও তার ছাত্র-অন্গামীদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে আর একটি 
বিরূপ সমালোচনা হোত। তা! হোল, চলমান জীবন ও সমাজ সম্বদ্ধে তাদের 
কোন আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না। ধন্ম্শয় এবং পৌরাণিক আখ্যান কাহিনীর 
“দিকেই তাদের ঝোঁক যেশী। বিশ্ব-প্রকৃতিকে তার! উপেক্ষা করেই চলতেন। 
এই ধারণায় বাংলার শিল্পীদের রচনাবলী তখন “অবাস্তব, অদ্ভুত ও উদ্ভট' প্রস্ভৃতি 
খ্যায় অভিহিত ছোত। প্রকৃতির লীলাখেল! তাদের চিন্তরপটে স্থান পায়ন। 
বলে যে অভিযোগ ছিল, তার উত্তর দিয়েছিলেন ডঃ জেমস্‌ কাজিন্স্‌। ১৯১৮ 
যালের জান্য়ারী মাসে কলকাতায় মোসাইটির প্রদর্শনী অস্তে তিনি “নিউ 
কত্িয়।' পত্রিকায় “1125 96085] চ8106615% শিরোনামাতে ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ লেখেন । তার একটি অগ্নচ্ছেদে দেখা যাক-_ 
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॥্‌ 


পন 'স্জিচার্ধা 'অধনীজনাথ 


১৯১৮ সালের প্রদর্শনীর রিভিউ-স্ে এই টিজকল! লম্পর্কিষ্জ গমনের 
লমস্যাই সালোচিত হয়েছিল। তা হোল, ভারতে বৃটিশ শাসন দৃঢ়বন্ধ ছতয়ার 
পরে নিষিন্ন অঞ্চলে লরকারী আর্ট স্থুল ও ইগ্ডান্রিয়াল ছল প্রতিঠিত হয়। 
তাদের মাধমে ভারতের কলাঁ-শিক্ষার্থীদের একমাআজ পাশ্চাত্য প্রথায়ই 
শিক্ষাদানের বাবস্থা হয়েছিল। দেশীয় শিল্প এতিহ্‌ সম্থদ্ধে তীদের জান 
অর্জনের কোন বাবস্থা ও আয়োজন আদৌ ছিল ন1। 

উক্ত প্রদর্শনীর আর একটি স্থবিস্তৃত রিভিউ প্রকাশিত হয় ০ 
ছ/00121:9 নামক পত্রিকায় (৩র1 জানুয়ারী, ১৯১৯ )। লেখক : ও লি. 
গাজুলী। “ইও্ডিয়ান দোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট? সম্বদ্ধে অনেক বিদেশী শিল্প 
র্িক ও পৃষ্ঠপৌষকদের দৃিভঙ্গী ও মজমত যে সহৃদয় ছিল তা সেখানে 
আলোচিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন-_ 

"56100061009 01386 006 00600061501 006 9০9০086১ 20081] 
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নেবার়ের (১৯ ৮) প্রদর্শনীটি ল্দ্ধে সকলের কৌতুহল ও আগ্রছ 
ধিকতর হওয়ার মূলে আরও কার ছিল। ভাবতের ভাইসয়য়ের পত্তী 
লেডি চেমন্‌ফোর্ড প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন। ছাঝোদ্ধাটন 
করেন গভর্নর লর্ড ধোনান্ডঙে। লেডি চেমস্ফোর্ড চুর্গাশক্কর ভট্টাচার্য অস্থিত 
“পঞ্গশ ফুল? ছবিটি আয় করেন। গভর্ণর কিনেছিলেন ছু'খাঁনি ছবি--বিপিন 
দে-কাত 5:51180, আর ও. দি. গান্ছুলী /রচিত 1021815 ০৫£ 65৪ 10885 0£ 
98081587 : 


শিল্পাচার্য শবন'জনাথ ৪৭৯ 


এই চিত্ররীতির রেখাঙ্কন ব্যাপারেও গোড়ার দিকে নানা আঁপঞ্তি 
উঠেছিল। কোন কোনও ইংরেজ লমালোচক বলেছিলেন থে মিঃ টেগোর 
তার অনেক ছাদের মতই রেখা রচনায় ছূর্বলতাত্ ছাপ রেখে চলেছেন। 
আর চিত্রাঘ্নিত বিষয়ের 0011706 অস্পষ্ট হওয়াতে চিন্তর-চিস্তা অনিশ্চয়তার 
ভাব গ্রকাশ করছে। ফলে জিনিসগুলির রূপ দুর্বল । 

. এই অভিযোগেরও উত্তর দিয়েছিলেন খ্যাতনামা কলাবেতত! ও, দি. গা্গুলী 
40022] ০£:[70187 46 80 1505585-তে (1.92002) একটি 
প্রবন্ধ লিখে (জান: ১৯১৬ )। 

অবাস্তব ও অদ্ভুত রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশেও 
পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনায় এবং অলৌকিক রূপ হ্টিতে এই জাতীয় দৃষটাস্ব 
অনুপস্থিত নয়। স্যার এডওয়ার্ড বার্ন জোন্স-এর চিত্রেও ম্বাভাবিকতার উর্ধে 
গিয়ে বা বাতিক্রম করে রূপহ্ষ্টির ধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর অনেক 
ছবিতে মানুষের আরুতি অতি দীর্ধাকার ও অন্বাভাবিক ধরনের । 

অবনীন্ত্র-রীতির রেখাঙ্কন সন্বদ্বেও তিনি তার মত ন্ুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রারস্তে হয়ত তেমন রেখার 
বলিষ্ঠতা পুরোপুরি আসেনি, যে রকম্নটি অস্ত! চিত্রের সাবলীল ছন্দায়িত 
বেখাক্ন এবং পাহাড়ী চিজের হুদৃড অথচ হিল্পোল-মধুর রেখার মধ্যে দেখা যায়। 
কিন্ত কিছুকাল যেতেই শিল্পাচার্ধ্য ও তদীয় শি্য নন্দলাল বন্থ এবং আরও 
অনেকে রেখা কল্পনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেবল হুম্মতা ও 
সৌকুমার্ধ্যে নয়, যেখাঁনে যেমন প্রয়োজন, বলিষ্ঠতায় ও ছন্দমাধুর্ধ্যে--নব দিকে 
ত৷ চরম উন্নতির পরিচায়ক হয়েছিল। 

গোড়ার দিকে যে অরঙ্গিক-পন্ধতিতে ত্রুত পূর্ণ সাফল্য আসেনি, মে কথা 
মিঃ হাভেলও বলেছেন। ১৯০৮ সালে তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 10181 
9০9100016 2730 08106106-এ তিনি লিখেছেন -- 

৭1407, 88০96 1995 0:080]5 1506 950 80150 ৪ 81) 
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কিন্তু ১৯১৬-১৮ সালে এবিষয়ে অভিযোগ ও বিরূপ সমালোচনার কোক 
কারণ ছিল না। তখন শিশ্পাচার্যয নিজস্ব পথ ও পন্থা নির্ণয় করে বঞ্ছবিধ 
রকমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালিয়েছেন অনবরত। প্রতিদিন, প্রতিটি রচনা 


কপ চার খববীযানাখ 


'ধধ্যে তা সাপ মেখে এগিয়ে চলেছিলেন। ১৯২৮ বালে গার প্রাথব 
স্ছাজগোরীয় শিক্ষার্থী জীবদের প্রারভিক অবশ্থা। তখন দেই চিএকনার 
বিত্যৎ ছিল সপপর্ণ জান! ও অনিশ্চিত। 

ভবে ১৯১৭ সাল মধো ভা! স্থনির্দি্ট পথ কেটে ভরত এগিয়ে চলার শক্তি 
অর্জন করেছিল লন্দেহাতীতভাবে। তীর বাস্তব প্রমাণ হোল ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিভিন্ন বাজ্যে ইছার সাফল্যমগ্ডিত প্রদর্শনী ও তার লগ্রশংপ 
কমালোচন। সমালোচপ]। 

অবনীভ্রনাধ প্রবর্তিত শিল্প আন্দোলনের ভাগ্যে মহাধনীষী ও মাঁধক- 
প্রবর শ্রীক্ষরবিন্দের লেখনী মুখেও অভিনদ্দিত ছওয়ার স্থযোগ এলেছিল। 
তিনি পণ্চিচেরীতে থেকে অর্বদাঞবাংলার এই চিত্রকগার গতি-প্রক্কতি লক্ষ্য 
করতেন সাগ্রছে। ১৯২ সালে তিনি তার “1৩ 76088598002 ঠা 
বু5019)তে লিখেছিলেন--. 
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নান! দিকে এই ধরনের মত ও মন্তবোর পালা যেমন চলছিল তেমনি 
“ইপ্ডিয়ান মোষাইটি অব. ওরিয়েপ্টাল আর্ট'-এর গতিও ছিল অপ্রতিহত। 
১৯২২ সালে মোসাইটির বাথমরিক প্রদর্শনীতে অবনীশ্রনাথের অনেক 
উৎকষ্ট চিত্র প্রদর্থিত হয়েছিল। প্রতিটি বাৎসরিক প্রধ্শনীতেই লোগাইটিক্ব 
ছা ও শিল্পীদের সারা বছরের ল্টিরাজি উপস্থিত করা ছোত। ছাক” 
অঞ্জগামীদের কাজের পাশে পাশে গুরুর হহিও থাকতো দীপ্যযান । ১৯১২ 
লালের প্রদর্শনীর বিশিইতা ছিল এই যে, তার অন্ঠান্ত ছবির সঙ্গে ছ'খানি 
এমন দিদর্পন্‌ ছিল ঘায় মধ্যে আকাবিগত ও গ্আার্শের দিকে ছিল হুত্তর 
বাধধান। তার ফলে বর্শকদের মধ্যে প্রস্থ কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল । 
শয়টি ছি আকারে ছোট। বিবন্গঃ জট' ভুটধারিনী, অর্পাগঙ্গার স্থিত 
ভুপনজিনী উদমা) কষাবগাসডীর্য ও অক্ঠিনঘ করনায় ভা! তুলনাহীন। আক 
নিব বিশাল পটে হণডায়বান আলমগীর বাদশা পরান ফির । 





শিল্পাচার্য গ্ববনীভ্রদীথ ৬৮১ 


খানি টিঅই লমালেচিক ও বণিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রশংলা়ন 
হয়েছিল৷ 

উক প্রধর্শমীর কিছুকাল পরে ফরাসী শিল্পী ও অবনীজ-চিজাযরাগসিষী 
আজে কার্পেলের একটি প্রবন্ধ-_76 0810966. 9০%০০1 ০6108196587 
প্রকাশিত হয় “রূপম পত্রিকায় (১৯২৩ জাঙ্-জুন )। ভার মধ্যে বাংলার 
শিল্প-আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে লেখিকার মন্তব্য অতি অকপট ও 
সহৃদয়তাপূর্ণ। প্রবন্ধটি এক অংশে তাঁর মন্তব্য হোল--- 
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দিন চললো এগিয়ে। শিকল্পাার্ধ্যের চিত্র-সাধনার ধারা আরও কত 
নতৃন খাতে প্রবাহিত হয়ে, কত বিচিত্র ভঙ্গীতে গ্রকাশ-পটুত্বের চিহ্ন রেখে 
রেখে পৌছে গেল এই শতকের তৃতীয় দশকে । তখনও সোদাইটি কর্মমমূখর। 
ছাত্রদের শিক্ষাদানের আদর সব্গরম। অবনীন্ত্-প্রতিভ ভাগ তখন মধ্যাহ, 
গগনে হ্ীপ্যমান। প্রতি বছর যথারীতি প্রনর্শশীর ব্যবস্থায়ও বিরতি নেই। 
এমনি একটি সময় ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ১*ই তারিখে লগ্জনের 
ইপ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে দেখানে ভারতকলার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী 
কব্টিত হয়েছিল । 

সেই প্রদর্শনীতে বাংলার শিল্পীদের ছবিও স্থান পেয়েছিল। লর্ড বোনান্ডঙ্গে 
তখনও কলকাতার শিল্পীদের কথা ঘিস্বত হননি। তার শ্বদেশে গুধর্শিত 
আণীজ-চিতর স্ঘদ্ধে মতামত প্রকাশ করান সেই অপূর্ব হুধোগ হারাতে ভিপি 
্রশ্ত্ত ছিলেম লা। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পরধিনই তিনি স্থানীয় “188 
পরিঝাঁয় তীর ঘস্তব্য পেশ করেন। তাতে ভিনি বলেছিলেন-_ 
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৩৪২ শিল্পাচার্ঘ্য খবনীঙ্নাথ 


স্কাঁ১০ :01486 1/0006136 096 0জ 8012001 0£ 092008 2 
890891.7 ৃ 

ইঙ্িয়া মোনাইটির প্রার্শনী লক্ষে আরও বিভভৃত আলোচনা হয়েছিল 
দৈনিক '্্যানচেষ্টার গার্ডিগান”, 'সান্ডে টাইম্‌স, 'বার্পিংটন ম্যাগাজিন? ও 
'মর্টিং পোষ্ট, পত্রিকায় 

লগ্ডনের রয়াল একাডেমির প্রেপিডেষ্ট স্তার উইলিয়ম পিউয়েলিনগ 
'লেখনী ধারণ করেছিলেন প্রদর্শনীতে উপস্থিত বাংলার নবা-চিন্ত মন্বন্ধে তার 
পুম্পক্ট মত প্রকাশের জন্ভ। উপসংহারে ঠিনি সন্তটি প্রকাশ করে 
বলেছিলেন-- ও 

“ডা স৫:৩ 8150 60 566 006 ০৮ 00৪6 100198060 00৪৫ 
10018 280 085610760. 019. 108 0 110065 81)0 106 0 ডি ০৪617 
11065, 

'বাগিংটন ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক মিঃ ট্যাট.লক "08115 [:6158782-এ 
লিখেছিলেন-- 
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প্রদর্শনীতে বাংলার চিত্রকলা দেখে 58285 1170697 এ টা মহত 


2০০: লিখেছিলেন: 
৮006 8686 1658000808৮ 55 00৩ ০৮606 88101010018 ৪0 
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শিল্পা্ার্ঘয আরলীজানাখ ৩৩ 


ইতিপুর্মেই আলোচিত হয়েছে যে, কলকাতার চিন্র-সাধকদের লঙ্ 
"তৎকালীন বোম্বাই অট স্কুলের শিল্পীদের একট! তীব্র গ্রতিখোগিতার সম্পর্ক 
"গড়ে উঠেছিল। আর তাতে ইন্ধন যোগাতেন শেষোক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ 
সলোমন । তিনি নানাভাবে বোস্বাইয়ের বাস্তববাধী চিত্ররীতিকে উচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও, দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-শৈলীর প্রখর ছ্যতির 
বিকিরণকে এবং সাদর স্বর্ধনীকে প্রতিরোধ করতে পারেন নি। 

সেই হুঞ্জে আরও একটি আকর্ষণীয় ঘটন! বিবৃতির যোগা। 

স্যার মারে হামিক নামে জনৈক সম্াস্ত ইংবেজ ভদ্রমহোদয় এক সময় 
ভারতে কর্মরত ছিলেন। তিনি আলোচ্য গ্রদর্শনীটি (লগ্নে) দেখে লগ্ডন থেকে 
ব্যক্তিগতভাবে অবনীন্ত্রনাথকে একখানি চিঠি লেখেন । তাতে দেখা যায়--- 
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ইঙ্ডমান পোপাইটি অব. ওরিয়েপ্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে দেশের সর্বত্র ও 
বিদেশের নান! অংশে বাংলার শিল্পীদের চিজ্রাবলীর যেমন প্রদর্শনী হোত, 
এতেমনি আব একটি প্রচে্ট|! ছিল যাঁতে বিদেশের শিল্পীদের স্ই-সম্ভার এনে 
কলকাতাক়্ প্রদর্শনী করা যাঁয়। এই ধরনের প্রচেষ্টার মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখনীয় ছোল বার্লিন থেকে ক্যান্ডিন্স্কি ও জাম্মান ক্উবিউদের চি্সমূহ 
"এলে সৌঁসাইটিতে প্রদর্শন । ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৯২* লালের। এর পরে 
আরও একটি প্রদর্শনী বিশেষ কৌতুৎলের বিষয় হয়েছিল । 

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী-মা্চে কূলকাতার সোসাইটির মাদর আমন্ত্রণে 
ছীন দেশে একজন শিল্পী তার একক প্রদ্রশণী এখানে নিয়ে আলেন। 
কুবিগুলি ছিল 'কাকেমোনো? ধরনের । শিল্পীর নাম মিঃ জান ফু কাউ। 
'তিনি ছিলেন ক্যান্টনের ফাইন আর্ট সৌঁসাইটির প্রেলিভে্ট। প্রদর্শনীর 
"একটি বিশ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ মাসের “মডার্ণ রিভিউ'-তে। 
প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের সময় সেই চৈনিক শিল্পী তার ভাঁষণে বলেন-- , 

*[7015 800 00108 96108 06181090515 ও 51590010 6820118 
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+98 8৪/৩ চ 010 আত ০৪5 4911866 & রাজন 
গা কী 26680 820 12 215 9510952 2 খরনসা, 
68488 £8৮ 58300 গো 0055 5 101686 সংত 2৪৬ 
8৪818080065 06 61561150160 90019 ০1010152621 ৬10৩ 

অনুষ্ঠান আস্তে অবনীন্্রলাথ নিজের হাতের ছু'খাদি ছবি চীন দেশীয় দেই 
শিল্পীকে উপহার দিয়েছিলেন । তাক বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন একটি- 
প্রাচীন ঠচনিক চিত্রপট। অবনীন্্রনাথ প্রদত্ত ছবির মধো একটি শস্ুবের 
সঁতি ছিল। তৎসক্ষে তিনি বাংলাতে একটি কবিতা বচন! ককে 
দিয়েছিলেন । শিল্প।চার্্য রচিত কবিতা । তদুপরি আদকের ভারতের 
জাতীয় পক্ষী ময়ূর সন্বদ্ধে; অতএব এর আবর্ষণ অমলিন। 





কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ-- 


কি দিন কি বাত্রি আকাশ আর এই পৃথিবী 
আলে! অন্ধরণরের শ্বপ্প দেখে 

স্বপ্র-স্থজে এব! ছুয়ে বাঁধা পড়ল 
আমার মনের বাপর খরে। 
বনের মঘুব হ'ল মেঘের প্রিয় 
ইন্ত্রধন্থুর সকল রঙ তান পাখায়-পাখায় 
ব্যাধ তাকে ধরলে, শিকারী তাকে মারলে . 
কেউ তাকে বাধলে, আর কেউ বা 
তাকে পুষে রাখলে উপবনে। 
মার মন চাইলে তাকে ছেড়ে দিতে 

গছনবনের কিনারাতে। 


, স্থছত্ আন্ধিত ছবি বা লক] চিত্রের সঙ্গে অবনীন্্রনাথের লিখিত কিছু উদ্থি- 
ও এন্টি ক্ষুর কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বারাণসীস্থিত ভারত-কলাক়বনেকা 
সংগাছে। 

কাগছের ছোট একটি পট। িল্াচার্য প্রথমে লিখেছেন--* ছেড়ে গেম 
“কোন খাছ ।£ 
নন একটি বর্ত লাকা নক্জা এঁকেছেন। ভার (মধ্যে লিখেছেন”. 
রে ০84: ২ নাম সহ্ি-সঅবনীজনাধ হন | 






শিল্পাচার্য অবনীজনাখ ৮ 


'আভঃপর় স্বরচিত কবিত। লিখে দিয়েছেন স্বহস্তে -- 
তুমি বপিয়। কি লেখ 
ছবির মাথাযুণ্ড কিছু 
বোবা যায়না! কেন? 
আমায় যেমন লেখা 
তেমনি লিখি, আমান 
দোষ দিলে চপিবে কেন। 
এবছিধ ও বহুতর স্থথ-দুংখ, আশা-নিরাশ। ও নিনা-স্কতির বৃহতর পাল! 
পর্যযায় ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবনীন্দ্রনাথ প্রবপ্তিত চিজ্রশৈলীর ধায় 
এগিয়ে এল বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে | শিল্পাচার্ধ্য তখন বার্ধক্যে উপনীত 
হুয়েছেন। হাতের যাছুকরী তুলি মন্থর, অভ্ভুত বূপদৃহি ক্ষীণ হয়ে চলেছে। 
তথাপি হ্যট্টির বিরাম নেই। কলালন্ত্রীর সন্সেছে আহ্বান তখনও তার 
হবদয়কন্দরে আলোড়ন সঞ্চার করছে। তিনি তখন যেন তার সব্যসাঁচীর 
রূপটিকে আরও প্রতিভাত করে তুললেন এক হাতে তুলি-কলম, অন্য হাতে 
ছেনি-বাটালি নিয়ে। এক দিকে নবতর আঙ্গিক-এ বলিষ্ঠ তুলির টানে 
চিআঙ্কন, অন্ত দিকে চলেছিল জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাকৃতিক বস্তভাবকে বাস্তবে 
উর্ধে তুলে নতুন নতুন অভিনব রূপন্ষ্টির সমারোহ। 
আর সমালোচক? তিনি দরদী ও প্রকৃত নমবদার, 'কি বিরোধী, 
বিদ্বেষী--ধিনিই হোন ন1। কেন, তিনিও রইলেন জাগরূক | মিঃ হাতেল, 
স্তার জন উভরফ, ভগিনী নিবেদিতা, মাদাম হলবেক, ভ;ঃ কুমারশ্বামী ও 
'্ডঃ কার্জিনস্-এর মত বিদেশী বিদগ্ধ সমালোচকদের শ্রদ্ধাপুত ক্ষ ও মন্তব্যের 
পরে এ-ঘুগে এগিয়ে এলেন আর একজন ইংরেজ সমালেঞক । তিনি মনে 
হয় চরম আঘাত দানের জন্তই প্রদ্তত রেখেছিলেন নিজেকে | টু, ডা. ও 
/১101961 তীার 00028 2150. 7104670 4:৮৮ (1959 ) শিল্পাচার্েের 
সমস্ত হৃজনী-প্রতিক্া! ও আদর্শকে ধুলিস্ভাৎ করে দিয়েছিলেন ছ্িধাহীনভাবে । 
তীর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃতিন্ন যোগ্য-- 
*[315 8556 138501০80 78৪ 601008081, 4১৪ 6. 5003138 8055 
895 1980 ৪49610 (০0০ €56 81952065০0৫ ৪. 5$:9112108 10:541501 
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২৫ 





৮০০ শিল্পাচার্ধয অবনীন্দ্রনাথ 
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এইনাবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকৃতির সাধারণ পরিবেশ বর্ণনা! কবে এবং 
তাঁর তুলিকার মুঘল বিষয়ফ চিআবলীর অপকর্ষ ব্যাখ্যানের পন্বে লেখক 
আবও এগিয়ে গেলেন শ্ল্রীগুকর আঙ্গিক-পহ্থতির বিঙ্লেষণে। সেই 
সমালোচনার ভাষা! ও তর্গী দেখে অবনীন্ত্র-চিজের যথার্থ সমবঝদারের ছতবাক্‌ 
হুওয়া ব্যতীত আর কি করণীয় আছে? তিনি লিখেছেন-- 

“4৯৪ 18 ৫6561060 ০৮০: & 0০:10 0£ 05165 56218) 16 ০৪০৪৩ 
106061890 10) ০61:0810 008110165--106510226 100601515€ 1119৩, 
105 ৪.806156588 ০0 00100) 90101076 00012110958 0৫ ০০৫০০: 
1781085 10: আ1500] £101181) 56810068, ৫51005 আআ 2210658) 85882010 
86110626911, 90005 06 00555 001911065 81:1086 ৫2:60] 
2000 06013151081 769100639---1018 11980601085 08113108006 
001015157501001306) 215 10010616606 1098866150৫ 7/0081981 11010, 
৮৬ 29:০6 0£ 789098656 65900016,10065 215 8150 006১ 10 ০8৮ 
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আর্চার সাছেব এই চিজ্রকে যেভাবে নানাদিকে ছূর্বলতা ও অলারতার 
গ্রভীকক্ধপে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, তাব প্রতিবাদ ধ্বনি পাঁওয়। যাক 
ভঃ; আনন্দ কুমারদ্থামী ও ন্তান্ক লেখকদের বছ পূর্বে প্রদত্ত মন্তব্যের মধ্যে 
ডঃ কুমারদ্বামী ১৯৭ সালেই বলেছেন”-” 
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শিল্পচার্য্যের দেহস্তরের কয়েক বছর পরে প্রকাশিত মিঃ আর্চারের মতবাদ 
এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় সমালোচকের মস্তব্য প্রসঙ্গে, তার 
জীবনসন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি খেদৌক্তি করে রহস্যসিক্ত ভাবে ঘা বলেছিলেন, 
তা! বিশেষভাবে প্রয়োজ্্য ও অর্থবহ বলে মনে হয়। কবি জমীমউদ্দীন একদিন 
অবনীক্মনাথকে বলেছিলেন-__ 


“আপনাকে যেমন দেখছি সমস্ত আমি বড় করে লিখব।* 

শিল্পীগুক্ষ তার হ্বাভাঁবিক রসিকতার ভঙ্গীতে হেসে বললেন, “তোমার 
যা খুশী পিখে দিও। লিখে দিও, অবন ঠাকুরকে আমি ছবি আঁক 
'শিথিয়েছি । কাগজে বার করে দাও । আমি বলব, সব সত্ি।”১ 

কথাগুলি রহস্যপিক্ত বটে, কিন্তু হতাশায় আচ্ছন্ন ও বেদনামথিত 
নিশ্চয়ই । তাঁর জীবনের শেব মন্ধ্যালগ্নে এই জাতীয় খেদোক্তি কিছু 
অন্বাভাবিক ছিল না। জীবনভর তিনি গিয়েছেন। শিল্পী, ছাত্র-শিশ্কা 
বন্ধুন্বজন সকলকেই প্রাণচেলে ভালবেসেছেন, মুক্তহত্তে সাছাষ্য করেছেন। 
দিয়ে দিয়ে সব দিকে হয়েছিলেন দুর্বল । দেহে শক্তি নেই, হাতের তুলি স্তব্ধ, 
হৃদয়ের অন্ুভাব-অন্ু ভীতি জমাটবন্ধ, অর্থ সম্পদ্দের তাণ্ডীর নিঃশেধিত প্রায়-- 
তখনও কি তিনি হতাশার আচ্ছন্ন হবেন না, খেদোক্তি করবেন ন? 

আধুনিক ভারতশিল্পের ইতিহণসে তাঁর স্থান কোথায় তা আজও নির্ণাত 
হয়নি। কিন্তু তিনি স্বদেশ ও শ্বজাতিকে জগতের শিল্প-দরবারে একটি গৌরবের 
ও মর্ধ্যাদার আমনে অধিষ্টিত করে দিয়েছিলেন জীবনের মধ্যাহুলগ্নের মৃখেই। 
সারা ভারতের মাটিতে তিনি তার চিত্র-রলধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন 
ভার শিশ্ক-প্রশিষ্তদের সহায়তায় । তাব প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ধযায়ের সকল ছাত্ই 
'অলামান্ত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন । তাঁরা সকলেই ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে গিয়ে ভার চিন্রশৈলীর মহছিমাছাদ্তিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষকের 
ন্বা্ধিত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করে। অবনীন্দ্রনাথ প্রবস্তিত চিন্রশৈলী কলকাতা 
'থেকে ক্রমশঃ দেশের লর্বস্ত স্বিস্বৃত হওয়ার যোগ্য বাতাবরণ পেয়েছিল তীর 
নুযোগয শিষ্যদের মাধ্যমেই । অতএব এই প্রবাহকে 'আন্দোলন” আখ্যাদান 





১, ঠাকুর বাড়ীর জাতিবাক় £ জসীমউদ্দীন । পৃঃ ১১৫ 


৩৮৮ শিল্পাচর্যা অবনীঞ্জনার্থ 


করা কিছু অযূলক ও অসার কল্পনা মানত নয়। প্রাক-অবনীশ্্র যুগে ভারতের 
চিত্রকলানীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ও প্রান্তীয় ধাত্াঁয় বিভক্ক। কিন্তু 
তিনি এমন একটি চিন্রশৈলীর শি করলেন, যা হয়ে উঠলো সর্ধবভাবতীম্ব । এব" 
আগে এ রকমটি আব কখনও হয়নি । 

নন্দলাল বন গুরুর আলনে অধিঠিত হলেন শাস্তিনিকেতনের কলাতবনে 
(১৯১৯)। তার পূর্বে অসিতকুমার হালদার কিছুদিন কলাভবনের কর্ণধার 
পদে ব্রতী ছিলেন; আর তা প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকে । নন্দলাল বস্তু, 
কলাভবনের অধাক্ষ পদে আসীন হয়ে তাঁকে নবা-চিত্ররীতির একটি শ্রেষ্ঠ ও 
আকর্ষনীয় কেন্দ্ররপে পরিচিত করে তুললেন দেশ-বিদেশের সর্বত্র । 

কালক্রমে অপিতকুমার হ্কালদার ভ্রতী হলেন লক্ষৌর সরকারী কল! 
শিক্ষালয়ের অধাক্ষপদে । সেখানে তাঁর সহকারীকরপে যোগ দিলেন ভাস্কর 
হিরগয় রায়চৌধুরী, চিত্রশিল্পী ললিতমোহন সেন ও বীবেশ্বর দেন। সেই 
শিক্ষায়তনটি হয়েছিল যেন অবনীন্ত্র-চিত্রালয়ের দ্বিতীয় আর একটি শাখা। 
সমরেজনাথ গুপ্ত দাক্লিত্বভার নিলেন লাহোর মেয় ক্কুল অব. আর্ট-এর | 

অবনীন্ত্রনাথের প্রথম পর্যায়ের বিশিষ্ট ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্মভার নিয়ে 
যান জয়পুর আর্ট স্কুলে। তিনি জীবনভর সেখানেই কর্শব্যাপৃত ছিলেন। 
ভেম্ঘটা্জা এসেছিলেন মহীশূর থেকে । অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাঁভ করে 
তিনি নিপুণ শিল্পীরূপে দেশে ফিরে যাঁন। তার চেষ্টা ও শিক্ষায় মহীশুর 
অঞ্চলে বাংলার চিন্র-পদ্ধতি প্রসারের যোগ্য পরিবেশ স্যষ্টি হয়েছিল। 

পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন রূপরুষ্ণ। মহীশৃর ও পাঁঞাবের এই ছুটি ছাত্রের" 
অন্য অবনীন্দ্র-হৃদয়ে বিশেষ একটি স্ষেহ-মমতার স্থান ছিল নির্দিষ্ট। কিন্তু 
রূপকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত গুরুর সেই অক্রত্রিম প্রাণচালা নেহ-দরদের মর্ধ্যাদা রক্ষা 
করতে পারেন নি। পরস্ধ তিনি কিছুদিন বিলেতে শিক্ষালাভের পরে ফিরে 
এনে অবনীক্্-চিন্্রীতির স্পষ্ট বিরোধিত] করেন। ইংরেজ পত়ী মেষীর সঙ্গে 
যুগ্নভাবে ১৯৪ সালে তিনি একখানি পুস্তক রচনা1! করেছিলেন “4: ৪৫ 
[১1667 নাষে। তাতে এক জায়গা চিনি লিখেছেন-- 

“9 20858661 £, ট, 58015 16006560109 ৪, 210৬6206110 13101 
৪৪ 100) 20081360. 15 50005) ঠ:5৬ 014 20 00. ৫127178 115. 
1166 006. * 

তিনি এমন সময়ে এই ছুরস্ত ভিত্তিহীন উক্ভিটি করেছিলেন, যখন স্বয়ং 
শিল্পীপ্বকব তুনিক1 চলছিল অতি বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে ও সাবলীল গতিত্ে। তিনি 


বষ্পচার্ধা অবনীশ্রাদীধ ৩৮৯ 


তখনও নতুন জৌরাঁলে! রূপের কৃফমঙ্গলের চিঙ্জাবলী অঙ্কনে শ্রান্তিহীন। আর 
'ীর প্রথম পর্ধ্যাক়ের গ্রতিটি ছাত্র তখন ভারতের বিভিন্ন আর্ট ভুলের কর্ণধার 
পদে অধিঠিত। 

রূপরুষঃ 16881 5০%০০1- নামটি সম্বন্ধেও আপত্তি তুলেছিলেন । 
তাঁর মতে এই চিত্রের উৎসভূমি বাংলার বাইরে। অর্থাৎ তিনি বলতে 
চেয়েছেন যে অজস্তার চিন্ন, রাঁজস্থানী ও মুঘল চিন্জই অবনীন্দ্র-চিঞ্জরের মূল 
প্রেরণ! । অতএব ইহাকে বাংলার শৈলী” বলা চলে না। এই প্রকার আরও 
অনেক অযৌক্তিক ও অসার মন্তব্য করে রূপরুষ্ণ তার গুরুদক্ষিণার বিরূপ 
সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন আর কি! 

যাই হোক্‌-_ব্যতিক্রম আছে জগতের সর্বক্ষেত্রে । বহুবিধ প্রশংসা-স্ততির 
পাশে পাশে রূপকৃষ্ণের অভিমতের গ্যায় আরও কত বিরুদ্ধ মত ও মন্তব্যের 
সম্মুখীন হতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ও তাব শিষ্যদের । হুখ-ছু'খ, মান-অপমান 
সম্বদ্ধে তাঁর সত্য অনুভূতির কথা তিনি পূর্বেই বলেছেন। তবে তা যে আবার 
শিল্পী মনে অধিক আলোড়ন হৃষ্টি করে তাও উল্লেখ করেছেন স্বতিচারণকালে । 

“নখ ছুংখ আমাদের বেশী করে বাজে, জীবন উপভোগ করবার ক্ষমতাও 
আমাদের বেশী। প্ররুতি আমাদের বেশী করে দিয়েছেন সবই ।” 

বেশী করে বাজলেও তিনি আঘাত পেয়ে থামেন নি কখনও । তার 
রসোল্লান ও রূপোল্লামের ধারাকে ক্ষীপক্রোতা হতে দেননি। ছাত্-শিশ্যদের 
চালিয়ে নিয়েছেন অবাধ ছন্দে। 

স্থুতরাং আরও অনেক ছাত্র তার কর্শভার নিয়ে চলে গেলেন অন্তান্ত 
স্থানে। তাদের মধ্যে দেবীপ্রলাদ রাঁয় চৌধুরীর কর্ণকেন্্র হয়েছিল মান্রাজের 
গভর্নমেন্ট আর্ট স্কু। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের পদে ব্রতী থেকে 
শিক্ষাদান ও শিল্পসাধনা দুয়েতই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে 
অবনীন্দ্র-চিত্র পদ্ধতির প্রসারে তার অবদান কৃতিত্বপূর্ণ ও বহুধ! বিস্তৃত । 

দক্ষিণ ভারতে অগ্ধ জাতীয় কলাশালার ( মসলীপট্রম ) অধ্যক্ষপদ গ্রহণ 
করেছিলেন বাংলাশৈলীর আর একজন শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
তিনিও অনেক হুযোগ্য ছাত্র তৈরী করে এ অঞ্চলে এই চিত্রবীতির প্রতিষ্ঠা 
ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। 

আরও ধার] শিক্ষাব্রতীর জীবন-সাধনায় দিদ্ধিলাত করেছিলেন, তাঁদের 
মধ্যে আছেন-_ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, মুকুলচজ্জ দে, পুলিনবিহারী দত্ত, বীরেশ্বর 
সেন ও টচতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় । ক্ষিতীন্ত্রনাথ ও চৈতন্যাদেব দীর্ঘদিন 


৪ শিল্পাচার্য অবনীম্্রনাথ 


লোদাইটির শিক্ষাকেন্জে শিক্ষকতা করেন। দ্বতপর ক্ষিতীজনাখের কর্দকেজ 
স্থানান্তরিত হক্ব এলাহাবাঘ বিশ্ববিষ্ভালয়ের আর্ট বিভাগে । মুকুল দ্ধ 
কলকাতার গতর্নষেণ্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষের পদে ছিলেন অধিঠিতত। পুলিল- 
বিহারী দত্ত তার কর্মজীবন অতিবাছিত করেছেন আমেদাবাদ ও বোম্বাই 
শহরে। তিনিও শিক্ষাব্রতীব্ধপেই, বিশেষতঃ শিশু ও কিশোরদের মধ্যে 
নব্য-চিত্ররীতিকে প্রসারিত করতেই সমস্ত শক্তি-প্রতিভাকে ব্যস কবেছেন 
অদম্য উৎ্পাহুভরে। বীরেশ্বর সেন তার কর্মজীবন কাটিয়েছেন লক্ষ আর্ট 
স্কুলে। অবনীন্ত্রনাথের ছাত্র সারদা উকিল ও রণদা! উকিল ছুই ভাই শিল্পী ও 
শিক্ষাব্রতীর জীবন অবলম্বন করে বাংলার বাইরে জাতীয় শিল্পের প্রসায়ে 
সহাক়্তা করেছেন। সারদ্বাচরণ হ্বচেষ্টায় দিজ্ীতে একটি কলাবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করে তার মাধ্যমে এই শিল্পধারার প্রচার করেন । রণদাচরণের কর্দধার। 
পরিব্যাপ্ত ছিল বারাণসীর প্ুণযক্ষেত্রে । স্থরেন কর আজীবন শান্তিনিকেতন 
কলাভবনে শিক্ষকত| কবেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তার পরবর্তী 


অবনীন্দ্র-শিষ্রূপে শিল্পী ও শিক্ষক ছিলেন প্রশান্ত রায়। 
কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্শনথত্রে আবদ্ধ ন! হয়েও নব্য-চিআজজকলাকে 


দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং রদিকের হ্বদয়ে তাঁকে আনন্দের উৎস করে 
তুলেছেন এমন অবনীন্দ্র-শিস্তের সংখ্যাও হুপ্রতুল। তাদের মধো প্রধান 
হলেন চাক বার, ব্রতীজ্নাথ ঠাকুর, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হ্থধাংস্ত চৌধুরী, ধাপ 
রায়, হধাংশু বহু রায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মজীবন 
অতিবাহিত করলেও, মৌল আদর্শ ছিল আধুনিক চিত্রধাবাকে পরিপুষ্ট কর। ও 
প্রবহমান রাখা। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আদিষুগে এদের মধ্যে ছ-একজন 
বিশেষতঃ চাক্ষ রায় ও ত্রতীন্রনাথ ঠাকুর নতুন চিত্রকলার ধারাকে উক্ত শিল্পের 
অঙ্গীভূত করতে প্রয়ামী হন। অবনীন্দ্র-চিত্ পদ্ধতির আর একজন সাধক 
মনীন্দরুধণ গুপ্ সুদুর সিংহল দেশে গিয়ে শিক্ষকতা করেন। অত:পর তিনি 
দীর্ঘদিন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্থুলে শিক্ষকের পদে নিঘুক্ত ছিলেন। 

শিল্পাার্যযের গ্রশিষ্য মাধ্যমেও সেই শিল্প- আন্দোলন স্বিস্তৃত হয়েছে অতি 
সাবলীল গতিতে। গ্রশিষ্কদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে শিল্প সাধনার 
ক্ষে্ে ধীর! এগিয়ে চলেছিলেন তাদের পুরোভাগে স্থান লাভের যোগ্য 
হলেন--ধীবেন দেববন্শা, রমেন চক্রবর্তী, অর্ধেসুপ্রসাদ ব্যানার্দি, ক্্ধীর 
খীস্তগীয়, বিনোদবিছান্বী মুখোপাধ্যায়, রাম্কিঙ্র বৈজ, চিত্তামপি কর, ত্র 
ছগার, বিষুপদরাক়চৌধুবী প্রনুখ শিল্পীরা । 


শিল্পাচার্ধ্য অবনীশ্রনাথ ৯১ 


তথাপি একটি প্র্থ ওঠে এবং তা! শ্বত্স্রভাবে আলোচনার যৌগ্য। আই 
শিল্পরীতির প্রবর্তক যিনি তার তুপি ও কল্পনা কখনও বিরতি-বিশ্রাম লাভ 
করেনি । তার স্থযোগ্য ছাত্রগণও ছিলেন উৎসাহী, নিষ্ঠাবান ও কর্মকুশল। 
ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে তারা এই শিল্পাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতেও সমর্থ 
হয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও এই চিত্রকলার বসধার1 যেন দ্বেশের আপামর 
জনসাধারণের অন্তরে প্রবেশের সহজ অধিকার পায়নি। আর ইহাকি 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হয়েছিল ?__না, ইহাকে স্বতন্ত্র একটি শিল্প 
আন্দোলন বলা যাঁয়। 
অবনীন্ত্রনাথের চিত্রচচ্চার শুরু থেকে শেষ পর্ধ্যস্ত পর্যালোচনা! করলে দেখ 
যায় যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ও 
তার শিল্পপাধন] প্রায় একই সময়ে ও সমতালে এগিয়ে চলেছিল। যখন তিনি 
তার পাশ্চাত্যপস্থী শিক্ষার ফলশ্রুতিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নিজদ্ব পথ ও 
পন্থা! নির্ণয় করলেন, তখন দেশে স্বার্দেশিকতার হাওয়া প্রবল বেগে প্রবহমান । 
১৯০৫ সালে তিনি অ্ট স্কুলে ঘোগদ্ান করেন। তখন পুরে হবদেশী যুগ । 
-সেই সমক্ন তাঁর প্রবর্তিত চিত্ররীতি দেশীয় ভাবধারা, প্রাচীন কাব্য-কাহিনী ও 
ধর্মাদর্শকে বহুলরূপে প্রকাশ করার ফলে মানুষের মনে তা সাজাত্যবোধ 
জাগ্রত করতে কিছু পরিমাণে যে সহায়ক হয়েছিল বললে তা বোধহয় অসঙ্গত 
হবে না। 
অবনীন্দ্রনাথের কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর বাড়ীর পরিবেশে ধে জাতীয়তার 
প্রভাব পড়েছিল এবং তৎসংশ্িষ্ট ক্রিয়াকলাঁপে তিনি যে সক্রিম্ন অংশ গ্রহণ 
করতেন তা! পূর্ববে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভার সমুদয় চিন্তা 
ভাবনা ও কর্মকুশলতা অবশ্ত চিত্রকলাকে আশ্রয় করেই ক্ষতি লাভ করেছিল। 
দ্বদেনী আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ আর ছিল না। কিন্তু তকে 
শিল্পী, ত্বদেশপ্রেমিক, রসজ্ঞ ও সাঁজাত্যাঁতিমানী--ঘে ভাবেই বিশ্লেষণ করা 
'হোক্‌ না কেন, তার চিত্রকলার মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অনেক 
নমালোচক তাকে জাতীয়শিল্পের আধুনিক ধারার 'জনক” আখ্যা দিয্সেছেন। 
এই প্রসঙ্গে তার চিত্রের দরদী ব্যাখ্যাতা হ্বর্গত ও, পি. গাঙ্গুলী বলে ছিলেন-- 
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লর্ড রোনাল্ডনেও কয়েকবার তার শিল্পধারাকে--1818৩ & 0816 10 00৩ 
1ব5007081 700৬০210615 ) 85০16 85981286602 ভি 50510188005” 
প্রভৃতি মন্তব্য কবেছেন। 

লর্ড রোনান্ডসের ছিতীয় মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য এই অর্থে ঘে তা ছিল পাশ্চাত্য 
শিল্পরীতির বিপরীত ভাবাপন্ন দেশজরীতিব চচ্চ1। “দেশী মতে চিত্র-শীধনাই 
ছিল শিল্পাচার্য্যের মুখ্য জীব্্-সাধনা। কিন্ত তার প্রথম মস্তখ্যটি--কিছু 
আলোচনার অপেক্ষা]! রাখে । কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনা ও আদর্শ 
দেশীয় ভাবধার] ও স্বার্দেশিকতার ভিত্তিতে প্রতিষিত হলেও, তিনি যে শ্বদেশী 
আন্দোলনকে পু ও সাহায্য করার জন্য শিল্পসাধন1! করতেন বা ছাত্রগোর্ঠীকে 
মেই আন্দোলনের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন এমন কোন নজির নেই। তবে 
তিশি এবং তার পরিবারের সকলেই যে দেশমাতৃকাঁর বন্ধন-মুক্তির জন্য ব্যগ্র ও 
সেই প্রচেষ্টায় উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন তা হ্থবিদিত। তাকে যে 
4:5152118% বল হয়, তারও কিছু কারণ সমালোচকগণ সম্ভবতঃ সেই 
স্বদেশী ভাবপ্রবণতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কোন শিল্পী বা অষ্টা যদি 
স্বদেশের এঁতিহ্থান্থগ কোন নতুন হরির প্রয্নাস করেন, তাহলে তার দেশ ও 
জাতির চিরাগত প্রথা-পদ্ধতি সম্বদ্ধে কিছু পরিমাণে অস্ততঃ গ্রহণ-বর্জনের 
পালা-পর্ধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। অবনীন্ত্রনাথের ক্ষেত্রেও হয়েছিল 
তর্বহুরূপ । ভারতবধের স্প্রাচীন শিল্প-এতিহৃকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, তিনি 
তার স্বরূপ ও মর্শরছুম্ত উদ্ধার করে নতুন স্থষ্টিপথে এগিয়েছিলেন। অতএব, 
তাঁর আদর্শকে ভারতীয় আদর্শরূপেই গ্রহণ করতে হবে। তবে তাকে নির্জল। 
4:55158]” বলে তার প্রতিভাকে ম্লান করার চেষ্টা সমীচীন নয়। 

প্রখ্যাত শিল্প-ইতিহাসবেতা শ্রীঅশোক মিঅগ বাংলার এই শিল্পাধারার' 
গতিকে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের স্বারা উদ্ধদ্ধ ও তার অনীতৃত বলে বর্ণনা 
কযেছেন এবং ম্বদেশপ্রেম সঞ্জাত একট] %:551৪], বলতে ভেক্সেছেন। 

তার মস্তব্যের একটি অংশ হোল-. 
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অবনীন্্রনাথের শিল্পস্থট্ি গ্রসক্ষে ৭৪15৪], কথাটি নিয়ে ইতিপূর্বে ঘথেষ্ট 
আলোচনা হয়েছে ।২ 

এখানে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে যে, জাতীয় আন্দোলন যে ভাবে 
দেশের সর্বত্র ও সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছিল, এই শিল্পবীতি ও চিত্রকল! 
তেমন বহুলরূপে প্রচারিত ও বিস্তৃত হতে পারেনি । সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী 
এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধোই এর স্থান ছিল সীষাবন্ধ। এই ঘটনাঁর পশ্চাতেও 
যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ বিগ্ভমান ছিল। 

প্রথমতঃ, এ দেশের সাধারপ মানুষের দৈনন্দিন জীবন একটি ধর্মবোধ 
প্রন্থত কারুকলার সুদৃঢ় ছন্দস্থত্রে গ্রথিত ছিল সভ্যতার অরুণোদয়ের শুতক্ষণ 
থেকে । প্রতিটি হিন্দু পরিবারে ঘে আচার-অনুষ্ঠান, পৃজা-উৎসবের পাল! 
চলতো! এবং আজও কিছু কিছু চলে, সেখানে চাঁরু ও কারুকলার স্থান 
হুনির্দিষ্ট। মৃত্তি-প্রতিম! থেকে শুরু করে সুগঠিত ও স্থচাু তৈজসপত্র ও মগ্ন 
শিল্প সবই তার অঙ্গীভূত। সেই সুত্রে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্বত:স্ফ্ এ 
আবেগনিক্ত একটি লৌকিক ও গ্রামীণ চাক ও কাকুকলার চচ্চা হয়েছে 
অবারিত ছন্দে। 

পু'ঁথি-পুস্তকে নিহিত ধন্দীয় এবং এতিহানিক আখ্যান চিজায়ণের প্রথা 
ছিল সর্বত্র। একদ| বাংলার গ্রামাঞ্চলে পটুয়াদের দ্ার্ধাকার পটচিত্র ছিগ 
সাঁরল্য স্থুযমা, গভীর ধর্মবোঁধ ও আবেগ অন্ুত্বতির চুড়ান্ত নিদর্শন । এই 
চিত্রশিল্পটির ক্ষীণ ধার! বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্ধাস্তও ছিল গ্রবহমান। 
সমকালীন কাঁপীঘাটের পটচিত্রও কলানম্পর্দন্ধপে প্রথম শ্রেণীর। ভারতে 
বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরেও কিছুকাল এর ৃষ্টি-গ্রবাহ কদ্ধ হয়নি। পবস্ধ 
বিদ্বেশী শিল্পবসিকধের দৃষ্টিপথে গিয়ে ত| একটি শ্বতত্ত্র মর্যাদা লাভের 
অবকাশ পেয়েছিল । 
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২, এই গ্রন্থের ১৩ অধ্যায় জষ্টব্য | 


রি শিল্পাচার্য 'সরদীজাননি 


তবে কি রে হয়ে যে এই শতকের প্রারজ্ঞ গেকে এছেশের মাঘের মন 
কত শিয়বোধ ও লৌন্দর্ধাজান অন্তর্িত হয়ে 'গিয়েছির ? নাঃ তা হছয়নি। 
বিকষ্ক সৌন্দর্য নিদর্শন এদেশের মানুষের মন ও মর্দদকে অস্যভাবে আচ্ছা 
কারে তুলেছিল। পূর্বযূগে অনেক শ্রেষ্ঠ তীর্ঘক্ষেত&রে হাতে লেখ! দ্নেবসদেবীর 
হুন্দর ছবি সম্ভা দামে মন্দির ছাধে বিক্রী করার প্রথ! ছিল। কিন্ত বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক প্রথায় চিত্র মুত্রণের কাক্জ বহলরূণে গ্রমারিত হতে শিল্পীত্ঘ তুলিতে 
আঁক! ধৌঁলিক চিত্রপটের জনপ্রিয়ত! হ্রাস পেতে লাগলো । এছাঁড়া কচি 
পরিবর্তনেরও একটা প্রশ্ন আছে। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্তিত হবার 
পরে দেশের সমাজ ও ব্যকি-জীবনের আদর্শে ঘোর পব্বিবর্তনেক্স স্ুচন] হয় । 
সামগ্রিকভাবেই জীবনচেতন] ও ঞল্ল-সংস্কৃতির মুঙ্্যবোধের ক্ষেত্রে এসে যাঁয় 
বিপুল পরিবর্তন । অচিরে দেশের নানা অংশে সরকারী উদ্ধোগে আট স্কুল 
প্রতিষ্ঠা হতে এখানকার চাককল! শিক্ষার্থীদের সামনে নতুনতর ও আকর্ষনীয় 
একটি রূপদ্থাঁজোর দ্বার উদ্দৃক্ত হয়েছিল । তাদের মধ্যে অনেকে তেজ বঙ-এব 
আঙ্গিকে পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্তাঙ্গন কর্মে ভ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চললেন । 
তথ্নক্ষে পাশ্চাত্য চিত্রের প্রতিবিপি বহুল পরিমাণে আমদানী হতে ছত্তে 
এদেশের মাচ্থষের দৃষ্টি ও কচিতে এল বিরাট পরিবর্তন । এমন একটি সময়ে 
অবনীক্নাথ প্রবতিত চিত্ররীতিকে স্ুগ্রতিষিত করা সহজ কাজ ছিল না। 
তুছপরি তার ব্যাপক বিষ্ঞারের পথে বারা-বিশ্বও ছিঙ্স যথেষ্ট । আঁপাতঃ- 
বৃষ্টিতেই তাঁর ছুটি মূখ্য কারণ দেখা যায়। 

প্রথমতঃ,- অবনীন্দ্ররীতির শিক্ষ] বিভাগে মুিমেয় ছাত্র শিক্ষার্থীর সমাবেশ । 
ছিতীয়তঃ, এদেশে তখন উন্নত্মানের প্রতিলিপি মুত্রণের ব্যবস্থা ও নৈপুণোর 
অভ্কান। 

ক্রশ: ছাত্্র-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাঁর! সকলে লঙগান প্রতিভাশালী 
ছিলেন না। ক্মনেকের নিজতব ও ফোৌপিকত্ব প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি ছিল ন1। 
তাক্বা শিল্পাচার্য্যের অন্কন-পন্ধতির ব্যর্থ অনুকরণ কন্ধন্ে গিয়ে তাকে একট! 
/082136118),-এ পরিণত করেছিলেন & তার ফলে গোড়ার দিকে অবনীল্্র- 
চিত্রবীতি যেভাবে বলিকজন ও নমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অর্থ 
হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা আর হয়নি । 

গরধদীক্জ.চিন্ব প্রতিলিপির মাধ্যমে প্রচারের আয় একটি -লমস্যাও এই 
কিছু' পরিমাণে বিদ্বিত করয়েছে।? ফেন ন1, অবনীন্দ্রনাথ 
স্তক্ট পুজারীয় পৃজবর্জনাগ্ব ঘোগা মৃদ্তি চি্জায়ণ করেন নি। ভিনি প্রাচীন 





'শিজাচাখা অব্নীতামাখ কর 
গৃষ্থিতধধ অন্থধীলন করেছিলেন বটে, কিছ বাশায়ণ কর্দে তিনি উ তাস" 
আঅকুগার্থীযা নতুনতর গাব ও ক্মভিনবত্থ আঁনককদেরই চেষ্টা করেছে । 
শৌঝাধিফ ও এঁতিহাপিক বিষয়ের কপাদানেও তীর নীতি ছিল প্বতম্্র। ভিসি 
কোনও স্থূল উত্তেজনা, চমকপ্রদ ভাব 'ও অতি রমসীক্সতাকে প্রায় দেসণি, 
বরং হুম্ম জীবনছন্দে তাদের 'গ্রথিত করার 'চেষ্টা করেছেম। গীঁতি-কবিতা 
সলভ কোমল াধুর্ষ্ের ধারায় অনেক চিতস্থাইট হয়েছে অভিপিষ্গিত। 
তার অধিকাংশ রচনা কাব্যগুণান্থিত। একাধারে তা ছন্দমধুর, আবেগ” 
পিক্ত, আবার বুদ্ধিদীপ্ত ও চুচ্ম ভাবরসাশ্রিত। এই সকল কারণেই 
লম্ভবতঃ ত| সর্বস্তরের মানুষের চিত্রকল! সন্বপ্বীয় আগ্রহ ও বপতৃফ। শ্লেটণতে 
পাবেনি। ৃ 

অবনীন্্-নীতির 'াছিক-বৈশিষ্ট্যগ হয়ত এই সাধারণ অন্থীকৃতির অন্য. 
কারণ। কেন না, তীর প্রবস্তিত ওয়াশ পদ্ধতিতে বর্ণের মৌল দীপ্তি ও 
চমৎকারিত্বের পনিবর্ডে অন্তগর্ট গভীরভাবের দিকেই লক্গা ছিল বেদী। 
সাধারণ চিত্র-প্রভাব সমতল রূপের । পটে অপ্রয়োজনীয় বা অনধিক গুরাছগুগ 
বিষয়কে স্তিমিত ও কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট রেখে রছুস্তঘন পরিবেশ কুন চেষ্টা 
দেখ! ঘাঁয় অনেক চিত্রে। দেশের পূর্ববচ্রী চিজ্রকার়দের অর্থাৎ মুঘল, 
বাক্গস্থানী ও পাহাড়ী শিল্পীদের রচনার সহিত ইহার প্রভেদ হুম্পই | বঙের 
গা়তা, বস্ত ব্যাখ্যানের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি দ্বারা তাদের রচনারাছি বন্ঠ 
সহঙ্জে দর্শকের চোখ ও মনকে আকুষ্ট করে, অবলীম্ত্র-চিত্রের স্থান তা 
অন্ভব নয়। 

চিত্কর্শের মৌল আদর্শ সম্বন্ধে তার নিজ অন্ুভূতি-উপলক্ধি ছাক্াই [নি 
সর্বদা চালিত হয়েছেন । দেশজ এঁতিক্ের ভিত্তিতে গার শিল্প-মাধনার আলদ- 
পীঠ স্থাপিত হলেও, রূপাক়ণ কর্দে স্বীয় সতত! ও ভাববুদ্ধিয আরোপ হয়েছে 
গ্রস্তিক্ষণে। এ বিহয়েক্জীস্ম মন্তব্য ঘেমন প্রণিধানযোগ্য, তেষনি স্প্ই ধারণার 
সহায়ক । 

'ভিনি বগেছেন--. 

গলকজ প্রধীপের বীথি সফান হয় না। তেমনি লকল মাচুধের 'অন্তংকরণে, 
কচি সমভাব উজ্জল নগ্ে। এইজ তোমার দেখার এবং মাখার €দনায,. 
আমার চিজিতে ও তোাড় চিজিতে, কাপের প্রাক ঘটে ও উহা 
ভেগাতেদ খাকে। এই ধনের কড়ি বা দীতিকে উজ্জপঞ্ছর কথিগা! ভোঁলাই 
হইডেছে সপ-লাধন11”--যড়ফ | 


৬ শিল্পাচার্য অবনীজ্নাথ 


বিডির, শিল্পীর রুচির ভিন্নতা এবং তার ফলে হঠি সমূহে পার্থক্য সাধ 
'ধেমন বলেছেন, তেমনি সেই হ্যা মাস্থষের মনে স্থান করে নিতে পারলে, 
বনিকের কাছে তা আদরণীয় হলে, শিল্পীর মনে তার প্রস্কাবপ্প্রতিক্রিনন কি 
রকম হুয় তাও ব্যক্ত কবেছেন। কিন্তু তারপরেও শিশ্পীর মখার্থ আনন্দের 
উত্স অন্বন্ধে যা বলেছেন তা আরও অধিক অর্থবহ । তা হোপ 

“শিল্পীর জীব আত্মা লমঝদার পেলে আর একটুখানি আনন্দ বেদী পাস্ক 
ত্য, কিন্ত লেট! তার উপরি পাওন! হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর 
'খার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে ।* (শিল্পে অনধিকার £ বা. শি. প্র. ) 

এই “ফাটার গৌরব, দিয়েই অবনীন্দ্-চিত্রকে বিচার-বিঙ্লেষণ কর! 
সমীচীন। কেবল “আধধুনিক' বলে ব্যাখ্যাত করলেও বট! বলা হয় না। 
আরও বিশদ করে বলতে হলে বল] যায় যে, তিনি সমকালীন শিল্পের ধারাকে 
সম্কালীনতার উর্দে নতুন এক স্তরে তুলে দিয়েছিলেন। অন্ত কোন স্বতর 
'প্রবণতা, ভাবুকতা ও প্রেরণা ছিল না। দেশ-বিদেশের কারোর সঙ্গে মিলিয়ে 
চলার চেষ্টা তিনি করেন নি। আহরণ ও সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্ত তাকে 
ব্বকীয়তামণ্ডিত ও দেশজ করে তোলাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য । 

তিনি ছিলেন অস্তরে বাইরে সত্য-শিল্পী। স্ন্টি বিভোরতায় আত্মমগ্ন । 
সই মগ্নতা ও বিভোরতার সময়কে তিনি বলেছেন রোম।ন্দের যুগ, লংগ্রছের 
কাল, খোজাখুজির পালা। যা খু্গেছেন, ঘা! পেয়েছেন সব সঞ্চয় করে 
"আবার উজাড় করে দিয়েছেন তার স্থহির মধ্যে। বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশ! 
করেন নি। 

জীবনের সান্মাহ্কালে তিনি তার খুল্পতাত কবিগুরুর লেখনীত্তে যে 
্বীন্কৃতি-সম্মীন পেয়েছিলেন তাই তার জীবনে পরম গৌরব ও শ্রেষ্ঠ মর্ধ্যাদা এনে 
দিয়েছিল। কবি বলেছিলেন-_ 

“গ্যাযার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি মমস্ত দেশের হয়ে কাকে 
বিশেষ লম্মান ধেওয়া থধেতে পারে খন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীব্দ্রনাথের 
নাম । তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আসমানি থকে 
স্াক্ষে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে 
বিশ্ব্জনের আদ্ম-উপ্ললন্ধিতে সনগান অধিকার দিয়েছেন 4 আজ দমক্ক ভারতে 
সুগ্যন্তরের অবতারণা হয়েছে চিজ্কুলায়, আত্ম,উপলনিতে | নয ভারতব্ণ 
আফা তার কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রন্থ করেছে ।, 'বাধদেশে এই ভায়্ফারের 
পদ ভার়ই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ সান, আহণগকারেছে। একে সদি আজ 


শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ ৩৪৭ 


ধ্দেশলগ্দী বরণ করে না নেয়, আজও যদি লে উদালীন থাকে, বিদ্বেনী 
খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবসান স্বীকার করে নেয় তবে এই যুগের 
চরম কর্তব্য থেকে বাঁঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাকে বাংলাদেশে 
সবম্বতীর বরপুত্বের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।” 


শান্তিনিকেতন 
১৩ জুলাই, ১৯৪১ 


এই জাতীয় প্রশস্তি ও অঢেল প্রশংসান্র পাশে কঠোর সমালোচনা! ও 
নিন্দার উজান-ভাটি ঠেলেই তিনি এগিয়ে চলেছিলেন সারা জীবন। যৌবন- 
জোয়ারে সংগ্রহ করেছিলেন, পথ চলতে চলতে ভাটির সময় তা ছড়িয়ে দিয়ে 
গেছেন কত রূপে, রঙে ও রেখায়। তীর মানস-সরোবরে প্রচ্ফুটিত যাবতীয় 
'ভাব-ভাবনাময় শিল্প-কুন্মরাজি তিনি উপহার দিয়েছেন দেশ-বিদেশের 
বনিকজনদের। বিনিষয়ে আত্মোপগ্ন্ধিতে যা পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, তার 
উল্লেখ করে তিনি বলেছেন-_ 

“জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথ চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও 
সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকৃশিশ পেয়ে গেছি। 

এতকাল চঙ্ার পরে বক্‌শিশ পেলুম আমি তিন রডের তিন ফোটা মধু!” 


মধু! মধু! মধু!!! 


